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পুণ্যস্মতিতে 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভি. ফিল্‌. উপাধিপ্রাপ্ত গবেষণা গ্রন্থ 


ভুমিকা 


ইংরেজী শিক্ষা, ইংবেজের ইতিহাস, কোন কোন ইংরেজের চারিত্রয 
উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে আমাদের অভিভূত না করিয়া আমাদের জ্ঞানস্পৃহা 
ও বাহিরের বিষয়ে কৌতুহল জাগাইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্িকে উস্কাইয়া 
দিয়াছিল। সেই পথে বাঙালী মনীষার নবজাগৃতি ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ এমন 
অনেকগুলি মানুষ তৈয়ারি হুইয়াছিলেন ধাহারা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে 
অবহিত হুইয়৷ উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন 
ছিলেন অতান্ত প্রতিভাধর ধাহার| ফে কোন কাঁলে জন্মাইলে দেশের ও 
দশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিতেন। বাকি ধাহার! তাহারা কালের পুরুষ 
ছিলেন। অর্থাৎ বিশিষ্ট কাল ও পরিবেশটিতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের 
বিশেষ বিশেষ কার্য দ্বারা দেশকে আগাইয়া দিতে পাৰিয়াছিলেন। ইহার! 
আমাদেরই মতো! সাধারণ মানুষ, তবে অ-সাধারণকর্ষ। অমৃতলাল বস্থ্‌ 
ছিলেন মহত্কর্ম! সাধারণ মানুষ । 

যীহারা মহাপুরুষ অর্থাৎ মহত্প্রতিভীধর ধর্ম ও চিন্তানেতা তাহাদের 
জীবনী এক ধরণের, আর ধাহারা মহৎকর্মী গৃহস্থ মানুষ, তাহাদের জীবনী 
অন্য ধরণের মহাঁপুকষের জীবনীতে তাহার মহাঁপুরুষত্বটুকুই বিচার; তাহার 
জীবনে ভালোমন্দবিজড়িত সাধারণ মানুষের ক্ষুন্রত্ব যতখানিই থাক না কেন, 
তাহা জীবনীতে পরিত্যাজ্য । কেনন| মহাঁপুরুষের জীবনী, আমাদের দেশে, 
ধর্মগুরু এমন কি অবতারের জীবনকথার ছাচে ঢালাই হয়। সে জীবনী 
একাধারে সাহিত্য ও ধর্মকথা | সাধারণ মানুষের জীবনী ইতিহাসের অস্তর্গত। 
অতএব তাহাতে মানুষটির সম্পূর্ণ চিত্র আকাঙ্ষিত। দৌষণ্ডণ লইয়! মান্য 
( এবং মহামানুষও )। সাধারণ মানুষের দৌষগুলি মুছিয়৷ দিয়! শুধু গুণগুলি 
ধরিয়া দিলে আমর! মানুষটিকে পাইব না, ইতিহাস হইবে না। একথা অত্যস্ত 
সাধারণ, তবুও বলিলাম এই কারণে যে, বাংল! লাহিত্যে অধিকাংশ জীবনীই 
চরিতামৃত কিংবা লীলাকাহিনী। 

ডক্টর শ্রীমান্‌ অরুণ মিত্র এই গ্রন্থে অমৃতলালের যে জীবনী দিয়াছেন 
তাহা ইতিহাস, হ্তরাঁং বাংলা জীবনীসাহিত্যে একটু নৃতনতর। আমার 
বিশ্বাস সাধারণ পাঠকেরও ভালো লাগিবে। উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগের 


সাত 


এক অ-সাঁধারণকর্ষ ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিয়৷ প্রতিভার বলে 
বাংলা নাট্য ও কথাসাহিত্যে এবং রূঙ্গমঞ্চে বিচিত্রকীতি দেখাইয়াছিলেন। 
আরও বড় কথা সেই সঙ্গে তিনি নাগরিক বিদগ্ধতার এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। স্ু-লেখক ন্ু-অভিনেতা স্থু-শিক্ষিত স্থরসিক সদালাপী 
অমৃতলালের সমকক্ষ তাহার সময়েও খুব কমই ছিল। এমন চৌকস ব্যক্তির 
জীবনকথা যতটুকু পাই ততটুকুই উপাদেয় । অকুণবাঁবুর বইটি পড়িলে পাঠকের 
তৃষ্ণা বাড়িয়া! যাইবে বলিয়া মনে করি। অরুণবাবু জল ঢালিয়৷ দুধের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করেন নাই, একথা শ্বীকার করিতে হইবে। 

প্রস্তত বইটির দ্বিতীয় অংশ অমৃতলালের সাহিত্যের আলোচনা । এ 
অংশটি রসিক পাঠকের, গবেষকের ও পরীক্ষার্থীদের অবশ্ঠই কাঁজে লাগিবে। 
বইটির তৃতীয় অংশ- পরিশিষ্ট কম মূল্যবান নয়। অমৃতলাল দিনলিপি 
লিখিতেন ইহা! সাধারণ পাঠকের জান! ছিল না। অরুণবাঁবু সেই অজ্ঞাতপূর্ব 
দিনলিপির একটু অংশ পাইয়! পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসের 
পক্ষে ইহার মূল্য যথেষ্ট। ছবিগুলিও বইটিকে মৃল্যবান্‌ করিয়াছে। 

“অমৃতলাল বস্থর জীবনী ও সাহিত্য” পড়িয়া যদি বাঙীলী পাঠক 
অম্বতলালের রচনাবলী পড়িতে উত্সাঁহবোৌধ করেন তবে গ্রস্থকারের পরিশ্রম 
সার্থক হইবে। 


শ্রীন্বকুমার সেন 


লেখকের কথা 


অমৃতলাল বন্থুর ( ১৮৫৩-১৯২৯ ) পূর্ণীঙ্গ জীবনীসংকলন ও তাহার সমগ্র 
সাহিত্যের পর্যালোৌচন। বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য । উনিশ শতকের শেষে ও 
বিশ শতকের গোড়ায় নাটক ও নাটাশাঁলার ইতিহাসে অমৃতলালের ভূমিকা! 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলাদেশে সাধারণ বঙ্ালয়ের তিনি ছিলেন অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা এবং রঙ্গালয়ের সংস্কার ও উন্নতির একনিষ্ঠ পোষক। রঙ্গালয়ের 
দক্ষ অধ্যক্ষ ও যোগ্য নাঁট্যশিক্ষকরূপেও তীহার কৃতিত্ব সামান্য ছিল না। তিনি 
মে কেবল নট ও নাটাকার ছিলেন এমন নহে; কবি ও গল্পলেখক, 
ওপন্যািক ও প্রাবন্ধিক, বাগ্মী ও সামাজিক এবং শিক্ষান্থুরাগী ও দেশপ্রেমী- 
ব্ূপেও তিনি ছিলেন স্থপরিচিত। তীহার বিভিন্নমুখী গ্রতিভায় ও বিচিত্র 
ব্যক্তিত্বে সাজের সকল স্তরের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি অনেকেই আকষ্ট 
হইয়াছিলেন। কিন্তু অগ্যাবধি অমৃতলালের কোন জীবনীগ্রস্থ রচিত বা 
তাহার সমগ্র সাহিত্য পর্যালোচিত হয় নাই। একালের বাঙালী পাঠকের 
নিকট তিনি বিশেষ করিয়! প্রহসন-রচয়িতারূপেই পরিচিত। মনে হয়, 
তীহার রসরাজ" পরিচয়টিতে অন্য সকল গুণ ঢাঁকা পড়িয়াছে। 

অমৃতলালের জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরে যদি তাহার 
জীবনী সংকলিত হইত, তাহা হইলে এমন অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত 
হইতে পারিত যাহ!'র চিহৃমাত্র এখন লুপ্ত। আর সেই স্থত্রে তাহার সমকালীন 
বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের ও অভিনয়জগতের অনেক অজ্ঞাত তথ্য লিপিবদ্ধ 
থাকিত। এ বিষয়ে তাহার দিনলিপির বিলুপ্ত পৃষ্ঠাগুলি এবং তাহার 
গ্রন্থাগারের পুস্তক ও সংগৃহীত অন্তান্ত কাগজপত্রার্দী আরও অনেক অন্রাস্ত 
উপাদান দিতে পারিত। কিন্ত সেই সব অমূল্য উপকরণের কিছু সংগ্রহ 
করিয়াও শেষ পর্যস্ত রক্ষা করা যায় নাই। অম্মতলালের শেষজীবনে “অস্বত- 
চক্রে'র চেষ্টায় যাহা কিছু সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল, পরে সেগুলির আর 
উদ্দেশ ছিল না। মধুন্দন, দীনবন্ধু, জ্যৌতিরিন্তরনাথ, গিরিশচন্্র ক্ষীরোদপ্রসাদ, 
ছিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণের এবং অধেশ্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ, বিনোদিনী, 
তারাহ্থন্মরী গ্রতৃতি নটনটাদিগের এক বা একাধিক ক্ষুত্র-বৃহৎ জীবনীগ্রস্থ 
আমরা লা৬ করিয়াছি, কিন্ত অমৃতলালের কোন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ জীবনীগ্রস্থ 


নয় 


এখনও আমরা পাই নাই। হরিমোঁহন মুখোপাধ্যায়ের স্বৃহৎ জীবনীকোষ 
'বঙ্গভাষার লেখক গ্রস্থেও অমৃতলালের জীবনী নাই, যদ্দিও অন্য অনেকেরই 
জীবনীর প্রসঙ্গে অমৃতলালের কথা অনিবাধভাঁবে উখবাপিত হইয়াছে। 
অমৃতলালের জীবৎকালে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল 

নগেন্দ্রনাথ বহ-সম্পাদিত “বিশ্বকোষ? এবং “জন্মভূমি” পত্রিকার একটি সংখ্যায়। 
ইহা ব্যতীত “পুরাতন প্রসঙ্গে কথিত ও পুরাতন পঞ্তিকা'য় লিখিত তাহার 
স্বতিকথা হইতেও জীবনীর কিছু কিছু মূল্যবান উপাদান মিলিয়াছে। অমৃত 
লালের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে সংকলিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোৌপাধ্যায়ের চরিত- 
গ্রন্থেও ( “সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"-_৬৭ ) তাহার জীবনের প্রধান প্রধান 
ঘটনার উল্লেখ আছে। 

তথ্যা্দির বিলুপ্তি ও উপকরণের অলভ্যতার জন্য অমৃতলালের বিস্তৃত জীবনী 
সংকলিত হয় নাই। যখন 'এই কাঁধে ব্রতী হই, তখন জীবনীর উপাদান আরও 
বিনষ্ট প্রাচীনরাও অনেকেই গত। এই সকল অস্থ্বিধা ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও 
বথাসাধ্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া অমৃতলালের যে-জীবনী সংকলন করিয়াছি, 
তাহাতে তাহার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক পরিষ্ফুট করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
সমকালীন মান্থষের নিকট তাহার স্থান কোথায় ছিল, তাহাঁও প্রসঙ্গমতো 
তথ্যাদির ছারা ব্যক্ত করিয়াছি। তাহাকে লিখিত পত্রাবলী হইতেও (যাহা! 
এতদিন প্রকাশিত হয় নাই ) তাহা স্পষ্ট হইবে। সন্্রান্ত সমাজের ভিন্নরুচির 
মাছষকে একজন থিয়েটারের লোক? কতটা আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহ'ও 
এই নকল পত্র হইতে জানা যাইবে । বিভিন্ন গ্রন্থে এবং সংবাদ ও সাময়িক 
পত্রে অমৃতলাল-সম্পফিত যে সকল মতামত ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাও অনেক 
স্থলে উল্লেখ করিয়! ব্যক্তি ও শ্রষ্টা অমৃতলালকে হুম্পষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি । 

অমৃতলালের নাটক-প্রহমনের আলোচনাকালে অতিনয়ের ইতিহাস দিয়াছি 
এবং সংবাদপত্রার্দির মতামত উদ্ধার করিয়াছি । ইহাতে তাহার নাটক- 
প্রহসনের অভিনয় দেখিতে রঙ্গালয়ে কিরূপ দর্শক-সমাগম হইত, অভিনয় 
দেখিয়া দর্শকরা কতটা আনন্দলাভ করিতেন বা এইগুলির অভিনয়ে রঙ্গালয়ে 
কিরূপ অর্থাগম হইত, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। 

সমকালীন সমাজের বিশিষ্ট পুরুষদের বিঞ্্প করিবার ছুঃসাহসে আযারিস্টো- 
ফেনিনের সহিত তাহার তুলনা চলে । আ্যারিস্টৌফেনিল যেমন আক্রমণ করিয়া- 


দশ 


ছিলেন শক্তিধর ক্লেওনকে, বিদ্রূপে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন বন্ধু সক্রেটিসকে, শাস্ত 
কৌতুকের খোঁচা দিয়াছিলেন নাট্যকার ইউরিপিডিসকে__অমৃতলালও তেমনই 
বঙ্গে-ব্যঙ্ষে-আঘাতে জর্জরিত করিয়াছিলেন সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সমাজপতি 
ও ধর্মব্যবসায়ীদের | আযরিস্টোফেনিস ন! পড়িলে যেমন এথেন্সবাসীদের স্বভাব- 
ধর্ম জানা যাইবে না, অমৃতলালের প্রহসনগুলি অপঠিত থাকিলে তেমনই তাহার 
কালের বাঙালীর অস্তঃপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত থাকিবে । 

অমৃতলালের নাটক-প্রহসনের অনেক স্থলে বিদেশী কাহিনীর ছায়া ও 
বিদেশী চরিত্রের ছাপ আছে। কোন্‌ নাট্যকারের রচনাতেই বা না আছে? 
যে মলিয়েরের প্রভাব বাংল! প্রহসন-সাহিত্যে সর্বাধিক, বিদেশী প্রভাব 
সবতোভাবে গ্রহণ ও স্বীকবণ করিবার কাঁজে তিনিও ছিলেন বিশেষ পারদরশী । 
অনেক সময়ে তাহার একই প্রহসনের বিভিন্ন দৃশ্টে ইতালীয় ও স্প্যানিশ 
কমেডি, টেরেন্সের নাটক, সার্ভেন্টসের উপন্যাস, -বোকাচ্চো-র কাহিনী 
রঙ্গের নির্র অজন্্র ধারায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে । অমতলালের কৃপণ 
হলধরকে দেখিয়াই আমাদের মনে মলিস্মেরের হারপাগ্র কথ। জাগে । অথচ 
কপণ-চরিত্রস্থিতে মৌলিকতা৷ মলিয়েরও দাঁবী করিতে পারেন ন1 প্লটাসের 
4%412111 প্রহসনের কূপণ ইউক্লিওর ছাচেই তাহার হারপাগ গড়া--"ছ:৫০)1০ 
915191569"। আবার প্রটাসের কৌতুক-কল্পনার উৎস সন্ধান করিলে 
দেখিব, বোম্যান্‌ দর্শকদের আনন্দ দিতে তিনিও গ্রীক নিউ কমেডি হইতে__ 
বিশেষ করিয়া মেনাগডার হইতে-_ ইচ্ছামতো কাহিনী, চরিত্র এবং' সংলাপ 
আত্মসাৎ করিয়াছিলেন । সেইরূপ টেরেন্সের নাটকগুলিতেও মেনাগডারেরই 
স্তধু নহে, ডিফিলাস ও আযাপোলোডোরাসের প্রভাবও বহুল পরিমাণে লক্ষিত 
হয়। এই প্রভাবের দৃষ্টান্ত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ হইতেও যথেষ্ট দেওয়া 
যাইতে পারে; কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকবোধে সে আলোচনায় বিরত রহিলাম। 
অমৃতলালের নাটক-প্রহসনে বিদেশী প্রভাব যাহা আছে তাহা কৃতিত্বপৃর্ণ 
বিশ্বাসযোগ্যতায় আপন সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে। 

অনেক সময়ে আকন্মিক সাদৃশ্বকেও প্রভাব বলিয়া মনে হইতে পারে। 
'রাজা-বাহাছুর+ প্রহসনের শেষ দৃশ্যের রঙ্গকল্পন] প্লটাসের 45771 প্রহসনের 
অন্থরূপ। মনস! ঠাকুরাণী যেভাবে স্বামী গাণিক্যধনকে পাচী বাইজীর কবল 
হইতে উদ্ধার করিয়াছে, আর্টেমোনাও তেমনই তাহার স্বামী “বুড়ো শালিক" 
ভিমিনেট1স্কে “বাইজী” ফিলেনিয়ামের নিকট হুইতে উদ্ধার করিয়াছিল । 


এগার 


'এখন, এই সাদৃশ্ত আকম্মিক না প্লটাসের প্রভাবজাত, তাহা নিশ্চিত করিয়া 
বলা কঠিন,__বিশেষ করিয়া! এইরূপ ঘটনা যখন যে কোন সমাজে যে কোন 
কালেই ঘটিতে পারে। 

অমৃতলালের রচনায় বিদেশী প্রভাবের কথ চিন্তা করিবার সময়ে এই কথাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, বিদেশী সাহিত্যপাঠের বহু পূর্বে, যখন বাংলা সাহিত্যে 
তীহার অপঠিত বলিতে কিছু ছিল না, তখন সেই বালক বয়সেই হামির ছলে 
শোধন করিবার মনোভঙ্গী তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন মধুস্দন ও দীনবন্ধুর 
আদর্শে । 

অমৃতলালের বিভিন্ন প্রহসনে সমকালীন সমাজের ক্রিয়াকলাপ নানাভাৰে 
প্রকাশ পাইয়াছে। সে দিক দিয়া, ব্যঙ্গশিল্পীর শ্বভাবস্থলভ আতিশয্য 
সত্বেও তাহার প্রহসনগুলি সামীজিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য অনেকখানি সিদ্ধ 
করিতেছে । কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, তাহার বিদ্রপ ও রসিকতা 
একালের পক্ষে অর্থহীন ও অবান্তর। কিন্তু ইহা অদৃবদর্শীর দৃষ্টিভঙ্গী । 
সাহিত্যের শেষ বিচার এত সহজে করিলে গোঁগোল, ইবসেন, বারনার্ড শ 
প্রভৃতির গ্রন্থের সহিত বহু 'মাস্টারপীস্ই পরিত্যক্ত হইবে। এমন কি 
বারনার্ড শ-র পরে যিনি ছিলেন ইংলগ্ডের সর্বপ্রধান “70661: 0 01096556 
সেই ইভ্‌লিন ওয়া” আজ পুরাতন বলিয়! বাতিল হইয়া যাইবেন। 
ছুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের ইংলগ্ডের যে-কেতাদোরস্ত সমাজকে তিনি 
স্তীত্র আঘাতে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন তাহার 719501276 ৫774 721] উপন্ানে 
বা যে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের নির্বোধ অস্তঃসারশৃন্ততাকে সমুচ্চ ধিক্কারে কম্পিত 
করিয়াছিলেন তাহার ৮116 7০1৫5-এ, সে সমাজ ও সমাজের সে 'ব্রাইট্‌ ইয়ং 
থিংস্* এখন আর সে চেহীরায় নাই। কিন্ত যতদ্দিন পাঠক তাহার সৃষ্ট ও 
আক্রান্ত চরিত্রের মধ্যে নিজেদের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পারিবেন 
ততদিন তাহার গ্রন্থের মূল্য কমিবে না। অধৃতলাল সম্পর্কেও সেই কথা। 
তাহার ব্যঙ্গের আঘাত ও রসিকতার রস নিজের যুগেই আবদ্ধ নাই--তাহা৷ এ 
যুগের শঠতা, ভণ্ডামি ও পরিণামবুদ্ধিহীন নির্বোধ ক্রিয়াকলাপকেও স্পর্শ 
করিতেছে । বাঙালীর স্বভাবের যে সকল দৌধক্রটি তিনি আঘাত করিয়া 
শোঁধন করিতে চাহিয়াছিলেন সেগুলি হইতে অনেকাংশে আমর! এখনও মুক্ত 
হইতে পারি নাই। তাহার অনেক বক্তব্য এখন ভবিস্ুদবাণীরই গ্তায় মনে হয়। 

রঙ্ষালয়ের সদাব্যস্ত অধ্যক্ষ, নট, নাঁট্যকবি ও নাট্য-পরিচালক হুহয়ও 


বায় 


সাহিত্যের সর্ববিভাগেই তিনি তাহার কুশলী লেখনী চালনা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু নাটক, প্রহসন ও নাট্যব্ূপগুলি ব্যতীত পুস্তক-আকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল কেবলমাত্র তাহার ছুইটি কাব্যগ্রস্থ--“অমৃত-মদিরা" ও “ভগবান 
শরীপ্রীরামরষ্ণদেবের বাল্যলীলা” এবং একটি কবিতা -গল্প-প্রবন্ধ-নক্শার সংকলন 
__-কৌতুক-যৌতুক। বাকি সকল রচনাই (বাংল! ও ইংরেজী ) সংবাদ ও 
সাময়িক পঞ্র্ের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। কিছু কিছু এখন অলভ্য। এই 
রচনাগুলিকে বিষয়ানুসারে শ্রেণীসঙ্জিত করিয়! কালাহুক্রমিকভাবে পর্যালোচনা 
করিয়াছি । দৈনিক বস্থমতীতে 'প্রজানীতি' নামে অমৃতলালের যে গভীর 
চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধমাল! বাহির হইয়াছিল তাহার উল্লেখ কোনও গ্রস্থে দেখি নাই। 
এই হিতগর্ভ প্রবন্ধও গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

বিশ্ন্দ্র নাটকটির প্রণেতা অমৃতলাল নহেন এইরূপ একটি মত প্রচলিত 
আছে। এ বিষয়ে যথাযোগ্য আলোচন! করিয়াছি। 'সাহিত্য-সীধক-চরিত- 
মালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতলাঁলের রচনাবলীর যে তালিকা দিয়াছেন 
তাহাতে “ঞ্চলা” ও “অবলা বল” ( আসলে “অবলাবালা” ) নামে ছুইটি উপন্যাস 
(দুইটিই ডিটেকটিভ, উপন্তাস ) এবং 'ম্বপ্রলন্ধা” নামে একটি স্বতিচিত্র অস্তভূ্ত 
হইয়াছে। এগুলি যে অপর কোন অমৃতলাল বনস্থুর রচনা মে আলোচনাও 
যথাস্থানে করিয়াছি । 

অমৃতলালের দিনলিপির যে কয়টি জীর্ণপত্র মিলিয়াঁছে সেগুলি ১৮৯৫ হইতে 
১৮৯৭-এর মধ্যে লেখা । এইগুলি হইতে তাহার অন্তর্পোকের স্পষ্ট পরিচয় 
ও স্কোলের নাট্যজগতের কিছু অজ্ঞাত' তথ্য ও মতামত পাইতেছি। এই 
দিনলিপিগুলি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৯৪ সনে স্টার-সম্প্রদায় 
ময়মনসিংহে অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ অমুতলালের এই সময়কার 
একটি অভিনয্-নির্দেশপত্র ও ১৯২৫ সনে তাহার লেখা স্টার. থিয়েটার-সংক্রাস্ত 
ব্যক্তিগত চুক্তির (১৮৮৯) কয়েকটি প্রসঙ্গ-সংবলিত খসড়া সংগ্রহ করিয়াছি। 
এই ছুইটি এবং কাশীধাম হইতে জোস্ঠপুত্র ক্ষেত্রভৃষণকে লেখা তাহার একটি 
অপ্রকাশিত পত্র পরিশিষ্টের অস্তভূক্ত হুইয়াছে। 

গ্রস্থের আয়তন নিতান্ত ক্ষুত্র হয় নাই। তথাপি নানা বিষয়ে আলোচনার 
অবকাশ রহিয়া গেল। যাহা এতদিন হয় নাই আমি কেবল সেই প্রাথমিক 
কাজই সম্পন্ন করিয়াছি--অযৃতলালের জীবনী ও সাহিত্যের সামগ্রিক বূপটুকু 
ধরিয়া দিয়!। দেশবাসী তীহাঁকে “রসরাজ” আখ্যা দিয়াছিলেন প্রহসনেরই 


তের 


রসাম্বাদ করিয়া; আর এ পর্যন্ত যাহা কিছ আলোচনা হইয়াছে তাহাও 
বাহার নাটক ও প্রহসন লইয়া। কিন্তু তাহার ভাষার প্ররুতি ও হাম্তরসের 
প্রকার লইয়1 বিশ্বেষণাত্মক আলোচনা এখনও বাকি । সে কাজ করিতে গেলে 
তাহার গল্প-উপন্তাসের সহিত অন্যবিধ রচনাকেও আলোচনার গণ্ডভীর মধ্যে 
আনিতে হইবে। একমাত্র তখনই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে, 
নাট্যকাররূপে তিনি শুধু “আঁয়রনি” 'প্যারডি” “সারকাঁজম” ও 'বার্লেক্ক” লইয়া 
"্যাটায়ার-এর আলর জমান নাই- ব্ণনামূলক গছ্ভেও তাহার বুদ্ধিদীপ্ত হান্ত 
বিকীর্ণ হইয়াছে “এপিগ্রাম'-এর ছুনিপুণ প্রয়োগে, “এগ জাঁজারিজ ম'-এর 
অভাবিত বিন্যাসে, “ক্যারিকেচারিজ ম'-এর ছার উপহান্ত ব্যক্তিকে আরও 
হান্যাম্পদ করিবার দক্ষতায়। এই সকল হাম্তরসোজ্জল আত্মনিষ্ঠ রচনার ও 
তাহার গভীর চিন্তাশয়ী প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়] শুধু লেখক নহে, মানুষটিরও 
ব্যক্তিবপ সকলের নিকট স্পষ্টতর হইবে । তাহার এই শ্রেণীর রচনাবলী লইয়া 
ভবিষ্যতে আরও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার ইচ্ছা রহিল। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণাকাধের জন্য আমাকে “ডক্টর অব 
“ফিলজফি' উপাধি দিয় সম্মানিত করিয়াছেন। আমার পৃজনীয় অধ্যাপক ডঃ 
ন্বকুমার সেন মহাশয়ের উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল 
€ ১৯৫৮-৬৩) গবেষণায় রত ছিলাম। ১৯৬৩-র নভেম্বরে “থিসিস” দাখিল 
করি এবং ১৯৬৪-র জুন মাপে উপাধি প্রাপ্ত হই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কলাবিভাগের ভূতপূর্ব সম্পাদক অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও সাহিত্যিক 
বনফুল ছিলেন অপর ছুই পরীক্ষক । তাহাদের সপ্রশংস অনুমে।দন লাভ করিয়া 
আমি অন্ুগৃহীত হইয়াছি। ডঃ সেন তাহার আতিশয় কমব্যস্ততার মধোও 
আমার প্রতি স্বেহবশত এই গ্রস্থের মূল্যবান ভূমিকাটি লিখিয়1 দিয়াছেন। 
তীহার চরণে আমার কৃতজ্ঞ প্রণীম নিবেদন করি। 

এই ছুরূহ গবেষণাকর্মে যিনি আমাকে নিত্য উৎসাহ দিয়াছেন, আমার 
চিন্তার নানা অপূর্ণতা দূর করিয়াছেন, সাহিত্য, নাটক ও অভিনয়ের 
আলোচনায় গবেষণাক্লাস্ত মুহূর্তগুলি আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছেন, 
গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত দুপ্রাপ্য বহু তথ্য ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী ব্যবহার করিতে 
দিয়াছেন__রসরাঁজের জ্যেষ্ঠ পৌন্র শিক্ষককল্প সেই গ্রীতিভূষণ বস্থকে আমার 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি । . তাহার অন্জত্রয়- শ্রীযুক্ত নীতিভূষণ বন্ধ, 
বলেন বস্থ ও ৬ম্যাকাই” বস্তুর সহৃদয় ব্যবহারের কথাও ল্মরণ করি। 


চোদ্দ 


বন্ধুমগ্ডলীর মধ্যে সাহিত্যপ্রীণ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোন জিজ্ঞাসায় 
“রেডি রেফারেন্সের কাজ করিয়াছেন। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লগ্ডনে 
থাকিয়াও চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে বাংলা দেশের কোন প্রকাশক এই 
গ্রন্থ প্রকীশে উৎসাহী হন! ডঃ সত্যনারায়ণ ভষ্টাচা অনেক বিষয়ে সপরামর্শ 
দিয়াছেন। দ্িনলিপির আলোকচিত্রটি ডঃ সৌমোন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গৃহীত। 
ইহাদের সকলের সৌহার্দ্যের কথা বিশেষভাবে ম্মরণ করিতেছি। শ্রীমতী 
প্রতিভা মিত্রের সহযোগিতার কথাও এক মুখে বলিবার নহে। কলিকাতা, 
যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্ালয়ের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এই গ্রন্থের 
জন্য নিয়ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়! আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন । 

নাভানা-র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়ের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। 
তিনিই একমাত্র প্রকাশক যিনি এই “অ-লাভজনক" গ্রন্থ প্রকাঁশ করিতে 
সম্মত হইয়াছেন_-আর তাহাও বিনা স্থপারিশে এবং উপযুক্ত সৌষ্টবের 
সহিত। তাহার নিবট উপস্থিত হইবার পূর্বে আমি পাঁগুলিপিসহ কলিকাতার 
প্রায় সব “বড় বড়' প্রকাশকের নিকট গিয়া বৃথাই “আঘাত করিয়! ফিরেছি 
দুয়ারে দুয়ারে, সাধিয়া মরেছি ইহারে তাহারে উহারে। গ্রন্থমুদ্রণকালে মুদ্রিত 
অংশের স্থলে স্থলে পরিবর্তন করিয়] প্রেসের কাজে 'অজ সহম্রবিধ' বিষ্টি 
করিয়াছি। গোপালবাবু যে সামান্ততম ইঙ্গিতেও আমার স্বাধীনতা কখনও 
খর্ব করেন নাই সেকথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি। সেই সঙ্গে কুাহীন 
সহযোগিতার জন্য নাভানা প্রেসের স্থযোগ্য কন্মিবৃন্দকেও ধন্যবাদ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাপ্ধরের নিকটও আমি কতজ্ঞ। এই গ্রন্থের 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তীহার! গ্রন্থপ্রকাশের অর্ধেক 
বায়ভারবহনে প্রতিশ্রুত হইয়া! আমাকে পত্র লেখেন (১৩. ১. ৬৫)। কিন্তু 
গোঁপালবাবু গ্রস্থপ্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে লওয়ায় সে অর্থান্নকৃল্য গ্রহণের 
আবশ্যক হয় নাই। 

গ্রন্থখানিতে অশেষ শ্রমে সংগৃহীত উপাদানসমূহ বহুলভাবে ব্যবহার 
করিয়া ব্যক্তি ও অঙ্টা অমৃতলালের সামগ্রিক পরিচয় উদঘাটনের যে চেষ্টা 
করিয়াছি তাহা জিজ্ঞান্থ ও রসপিপান্থর কাজে লাগিলে কৃতার্থ হইব। 
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অমৃতলাল বন্ধ (১৯০৩). 





জী বনী 


“তুমি দেখিক্সাছ মম প্রাণের ভিতর ॥ 
কোথাষ মহৎ আমি কোথায় ইতব ॥, 


১২৬* বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ রামনবমীর দিন রবিবার বেল! দশটায় ৮৮নং 
কর্ণওয়ালিশ স্্রীটে মাতুলালয়ে অমৃতলাল বস্থু জন্মগ্রহণ করেন । 

“এই শ্যামবাজারে আমার মামার বাঁড়ী, ঘে বাড়ীতে আমি ভূমিষ্ঠ হই'-" ৯ 

তাহার পিতার নাম ছিল কৈলাসচন্দ্র, মাতার নাম ভুবনমোহিনী । তাহার 
জন্মের সময়ে পিতামহ কালীকুষ্ণ ও পিতামহী পার্বতী জীবিত ছিলেন । মাতামহ 
পূর্বেই গত হইয়াছিলেন, জীবিত ছিলেন মাতামহী ও মাতুল। মাতুলের নাম 
ছিল সাতকড়ি মিত্র । এই মিত্র-বংশ গয়ার স্থপ্রসিদ্ধ মিত্র-বংশের শাখা ।* 
অমৃতলালের পিত৷ ও খুল্পতাত হরিশ্্দ্র বন্থর মতো সাঁতকড়িও এক সময়ে 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর শিক্ষক ছিলেন-__ 

৬] 721 2180. [005 10০1০-.-0901% 561৮5 85 (29:01)215 

00212 21015 ৮10 105 10090651009] 00100০105 

অমৃতলাঁল নিজে তাহার মাতুলালয় সম্পর্কে পিখিলেও তাহার জীবদ্দশায় 
“জন্মভূমি” পত্রিকায় যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়।ছিল তাহাতে ইহার 
কোন আভাস নাই ।* 

'পুবাতন প্রসঙ্গ-আলোচনাকালে অম্তলাল নিজেই তাহার জন্ম-সন ও 
তারিখের উেখ করেন। তদহুযায়ী ,২৬০ এর ৬ই বৈশাখ হয় ১৮৫৩ এর ১৭ 
এপ্রিল । তাহার মৃত্যুর পর সংবাদপত্রে তাহার যে জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হয় 
তাহাতে অনেকেই ১৮৫২ খুষ্টাব্বকেই তাহার জন্ম-সন ধরিয়াছেন ।« 

১. 'চরকা1-অমুতল!ল বনু 2 মাসিক বহমতী, বৈশাখ ১৩২৭৯ ॥ 

২ ভারত" ১৭ই ভার্র ১৩৪৪ (ন্বামী চন্দ্রেখরানন্দ সম্পাদিত )£ কিরণচন্দ্র দত্তের 'বাগবাজার' 
নামক প্রবন্থ। ডরষ্টব্য | 

৩ ১1৩1১৯২৯ তারিখে প্রকাশিত *70156 02167)08] 56700759552 06136605815 

৬ ০100" পৃ ২৫ দ্রষ্টব্য | 
৪ 'জন্মভূমি' বৈশাখ ১৩০৩ সংখ্যায় 'বাঙ্গালা। ভাষার লেখক' এও অমৃতশালের “জন্মস্থান__ 
কলিকাতা কম্পুলিয়াটোলা। বল৷ হইয়াছে । 

৩1৭।১৯২৯ তারিখের 71৩ চ715115105917 লেখেন ৮৪০ 10 1852 ০৮ এবং এ 
তাবিখের অম্বতবাজার পত্রিকা লেখেন “4১701565151 8055 ৪5 008,526 1 


1352, ভ্রাতাদের মধ্যে অমৃতলাল জোষ্ঠ ছিলেন । তাহার অপর ছুই ত্রাতার নাম--. 
ললিতমোহন ও যোগেন্দ্রনাথ । 


ইহাদের আদিবাঁস ছিল যশোহর জেলার পাঁজিয় গ্রামে ।* অমৃতলালের 
উধ্বতন সগ্চম পুরুষ কমলনয়ন বন্থ পাজিয়া হইতে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত 
ধলচিতায় আগমন করেন । ধলচিতা হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বসবাঁন 
আরম্ভ করেন অম্বতলালের প্রপিতামহ গঙ্গানারায়ণ বন্ধ । অমৃতলালের একটি 
প্রবন্ধ হইতে ( তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ) এ বিষয়ে কিছু তথ্য মেলে__ 

'আমি নিজে বন্থ-বংশজ, পূর্বপুরুষের বাস বসিরহাটের অতি সান্নিধ্যে 

ধলচিতা গ্রামে । আমার প্রপিতামহ গঙ্গানারায়ণ বন্থু মহাশয় প্রথমে তথা 

হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরস্ত করেন-'* 17৬ 

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার সদর বসিরহাট সহর হইতে 
ধলচিতাঁর দূরত্ব এক ক্রোশ | ইছামতীর পূর্বখাতের পরপারেই ধলচিতা৷ অবস্থিত। 
এখনও সেইস্থানে তীহাদের প্রাচীন ভিটা বিদ্যমান, এখনও তথায় তাহাদের 
জ্ঞাতি বস্থু-বংশ বসবাস করিতেছেন ।" 

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২২শে ফান্তুন বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশনের 
সতাঁপতিরূপে অমৃতলাল তাহার অভিভাষণে বসিরহাট না বলিয়া “বস্থুর হাট” 
বলিয়াছিলেন ।* * 

গঙ্গানীরায়ণের কলিকাঁতার বাটা ছিল শোভাবাজারের বাজ বিনয়রুষণ 
দেবের বাটার সম্মুখ । এই বাটাকেই অমৃতলাঁল তীহায় স্বৃতিকথায় “পুরাতন 
বাটী” বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন__ 

“শোভাবাজারে রাজা বিনয়কুষণ দেবের বাটার সম্মুখে আমাদের কলিকাভার 

পুরাতন বাটা ছিল, তখন গ্রে স্ত্রী রাস্তা ছিল না ।”৮ 

গঙ্গানারায়ণের সম্মান ও সম্পদ ছুই-ই ছিল। কিন্তু তাহার পুত্র কালীর 
অমিতব্যয়ী এবং হয়তো! বা কিছুটা! উচ্ছৃঙ্খলও ছিলেন । জুয়ার নেশ! ছিল তাহার 


* ১৯০৪ খুষ্টাব্দের ১লা আগস্ট অস্বুতলাল যে বংশতালিক। প্রকাশ করেন তাহাতে 'সাং পাজিয়া'র 
উল্লেখ আছে । 

৬ “বদিরহাট, ধান্তকুড়িয়া'__“পঞ্চপুষ্প' আশ্বিন ১৩৩৬ | 

“মাসিক বস্থুমতী' শ্রাবণ ১৩৩৬ 2 'দাদামশাই"-_ সন্তোষকুমার বনু 

সংঙ্জ “বহ্রহাট-্চক্রবাসী সুধীসমাজ'-- পল্লী-বামী, £ চৈত্র ১৩২৭। 
'বসিরহাট' কথাটি 'বনুর হাট' হইতে আপাই সম্ভব, বশোহর ও তংপার্ববাঁ অঞ্চলে 'বন্থর' 
উচ্চারিত হয় 'বনির' বলিয়া! । যেমন বহর বাড়ি বসির বাড়ি । 

৮ “পুরাতিন প্রসঙ্গ_- দ্বিতীয় পর্য্যায়, পূ ৬৫ | 


টি 


অত্যধিক এবং ইহাতেই তিনি একরপ সর্বস্বান্ত হন। পৈত্রিক বাটাটি খোয়াইয়া 
তিনি শোভাবাজার বাজারের নিকটবর্তী ১৪৯নং শ্যামবাজার স্ত্রীটে অবস্থান 
করিতে থাঁকেন। বাটাটি ক্ষুদ্র হইলেও কালীকুষ্ণের নিজের ছিল। পরবর্তীকালে 
তাহার ছুই পুত্র কৈলাপচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র বাটার সংস্কারসাধন ও আয়তনবর্ধন 
করেন। অমুতলালের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের শেষাবস্থা এই বাঁটাতেই 
অতিক্রান্ত হয় |৯ পিতামহের অতিরিক্ত ন্সেহে অমৃতলালের শৈশবকাল 
অতিবাহিত হইয়াছিল। 
কালীকষ্ণ মনেপ্রাণে একজন “সেকেলে” বাঙালী ছিলেন । শৈশবের কথা স্মরণ 
করিতে গিয়া এই “অসভ্য ঠাকুরদাদা” সম্পর্কে অমুতলাল একস্থানে লিখিয়াছেন-__ 
“আমার স্মরণ হয়, যখন আমার সাত আট বৎসর বয়স, একদ্দিন হঠাৎ 
আমার পিতামহের সম্মুখে এক ক্রীড়াসঙ্গীর সহিত কলহ করিয়া বলিয়া 
ফেলিয়াছিলাম যে, 'আমি যদি আর তোর সঙ্গে কথা কই ত' আমার 
গোঁরক্তের ব্রহ্গরক্তের দিব্যি” অসভ্য ঠাকুরদাদ শুনিয়! শিহরিয়া উঠিলেন, 
ছুই কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন, তিনি সবে গঙ্গান্নান করিয়া আসিয়াছিলেন, 
আবার ন্নান করিবার জন্য সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে আর্রবস্ত্রে গঙ্গাতীরে 
গমন করিলেন, ফিরিয়া আসিয়! সমস্ত দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাসী রহিলেন, 
বাড়ির মেয়েরা! আমাকে যখোচিত ভন করিলেন, ম| চুলের মুঠি ধরিয়া 
পিঠে গোটাকতক খুব জোরে চাপড় দিলেন। কিন্ত এ সবের কিছুই 
প্রয়োজন ছিল না । কেন না, তাহার পূর্বে দাদার মুখপানে চাহিয়াই আমি 
লঙ্জাঁয় ঘ্বণাষ ভয়ে যেন মরিয়! গিয়াছিলাম ।”১* 
পিতাঁমহের অপরিসীম ন্মেহের কথা অমৃতলাল কোনদিনই বিস্বৃত হন নাই। 
সুদীর্ঘ কাল পরে (১৩১০ সালের ৬ই বৈশাখ ) আপন জন্মতিথি উপলক্ষে 
তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন ( অপ্রকাশিত ) তাহার একস্থলে পৌত্রের 
প্রতি পিতামহের স্নেহের আভাস আছে ।১১ কৃতজ্ঞ অমৃতলাল তাহার প্রো 


৯ 'পঞ্চপুষ্প'-- আযাঢ় ১৩৩৬ £ পৃ ৪৯৮ । 
১* 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৭৩ £ 'গো-গোলযোগ' 
১১ “গ্ঠামবাজারেতে জন্ম মাতুল-আবাসে । দাদার কুটার দীন শ'বাজার পাশে ॥ 
হারায়ে পৈত্রিক হ্ম্য ধন জন নাম ।  এইস্থানে অল্পদিন পেয়েছেন ধাম ॥ 
এ বাড়ী ও বাড়ী ওঠে আনন্দের রোল | গুনেছি মাসেক কাল বাজিয়াছে ঢোল। 
পৌন্ পেয়ে পিতামহ অর্থশোক ভুলে | দেছেন ঢুলিরে দান গাত্রবন্তর খুলে ।' 


৫ 


বয়সের কাব্য “অমৃত-মদদিরা"র 'পুষ্পাঞ্চলি, স্বীয় পিতামহের উদ্দেশেই নিবেদন 
করেন__ 


স্মরি কালীকষণ নাম, পিতামহ ্েহধাম, 
আমার সাধের “দাদ আদরে পাগল। 
তুমি গেছ অমরায়, পুষ্পাঞ্চলি' যথা যায়, 


ভালবেসে ঢেলে দিই দিশি ফুলদল ॥১২ 

কোঁন কোন সংবাদপত্র ভ্রমক্রমে এই বস্থপরিবারকে শালকিয়ার সন্ত্রাস্ত কায়স্থ 
পরিবার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।১৩ অমৃতলালের স্মতিকথায় শালকিয়ার 
কোন উল্লেখ নাই । ১৮৮৬ খুষ্টাব্দে পারিবারিক কারণে অমৃতলাল এবং তাহার 
অপর দুই ভ্রাতা, ললিতমোহন ও যোগেন্দ্নীথ, ১৪৯নং শ্যামবাঁজীর গ্ীটের পৈত্রিক 
নিবাসের নিজ নিজ অংশ তাহাদের খুল্পতাত হরিশ্্দ্রকে বিক্রয় করেন । বিক্রয়- 
লন্ধ অর্থে অমৃতলাল শাঁলকিয়ায় একখানি বাটা ক্রয় করেন। বাড়িটি ছিল 
কামিনী স্কুলের গলিতে । এখাঁনে থাকাকালীন তিনি একটি স্থন্মর নার্সারী 
তৈয়ারী করেন-_ নাঁষ “অমুত নার্সারী” । গাছ-গাছড়ার সখ তাহার চিরকাল 
ছিল। স্টার থিয়েটারের সুন্দর কুঞপ্ধ এবং শ্টামবাঁজার এ. ভি. স্কুলের বাগান তাহার 
প্রমাণ । শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন-_ “অম্ৃতবাবু যে শৌথীন ছিলেন, 
স্টারের বাগান দেখে তা বোঝা যেত**" ।,১৪ 

শেষ বয়সে তিনি গিধনীতে একটি বাগানবাড়ি ক্রয় করেন। নানা স্থান 
হইতে গাছ-গাছড়া আনাইয়া তিনি তীহার এই “কালী-কাঁনন'কে১ৎ একটি 
হুন্দর বিশ্রামকুঞ্জে পরিণত করিয়াছিলেন । রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
্রন্মানন্দ* ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গিধ্নীর ঠিকাঁনাম্ তাহাকে যে পত্রটি ( অপ্রকাশিত ১ 
লেখেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা-_ 
১২ “অঞ্জলি' £ 'অমৃত-মদিরা”-_ পৃ ৪ । 
১৩ ৩৭।১৯২৯ তারিখের “006 চ8£1151702581)” লেখেন 301 0,255ত, 11) ৪ 12602002016 

7625950152 £810115 86 9910519.৮ অমৃত বাজার পত্রিকাও লেখেন "4১090155091 9০৪6 

958 ৮০) 27) 16319200815 00558.50152. 18101] 86 99011519,,*5- 
১৪ «দেশ, ১৮ আবাড় ১৩৬৭-_ নিজেরে হারায়ে খুঁজি? । 
১৫ পড়ীর নাম ছিল কালীকুমারী, সম্ভবতঃ তাহ।রই নামে কানন । 
* স্বামী ক্রঙ্মানন্দ (রাখাল ) শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সন্নাসী শিল্প, শীরামকৃষণ মঠ ও মিশনের প্রথম 

অধাক্ষ (১৮৯৯-- ১৯২২) 


*্শীত্রীগুরুদেব ভরস! 


[২. 2100 
1$1519,001 
1120195 6. 11. 21. 


প্রিয় ভূণীবাবু,১৬ 

আপনার পত্র পাইয়! সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলাম । 721881015 হইতে 
প্রেরিত গাছগুলি বেশ সতেজ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে জানিয়া স্থখী হইলাম। 
বি&৬০] 0:8755 এখানে পাঁওয়া যায় না উহা 8910891079+এই 
একমাত্র পাঁওয়া যাঁয়। ওলের মুখীর কথা যাহা আপনি লিখিয়াছেন-_ উহা! 
এ সময় পাওয়া! যাঁয় না-_ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসেই মিলিয়া থাকে । আজকাল 
এখানে বর্ধাকাল, বৃষ্টি অধিশ্রান্ত হইতেছে-_ মাত্র এই ছুই দিন ধরণ 
করিয়াছে । [17591560781]. একখানি ভি, পি-তে শীঘ্রই পাঠাইবার জন্য 
বলিয়াছি, আগামী সোমবার পাঠান হইবে । উপস্থিত শরীর আমার এক 
প্রকার ভাল আছে। অন্তান্ত কল সংবাদ কুশল । আপনি কুশলে আছেন 
জানিয়] স্থখী হইয়াছি । আমার আঁশীর্বাদ-_ ভালবাসা জানিবেন। 

ইতি- 


4১00]5, ০015, 
11910021810" 


শালকিয়ার বাড়িতে অমৃতলাল দীর্ঘকাল বসবাস করিতে পারেন নাই। 
একটি কন্তা জলমগ্ন হওয়ায়১" এখানকার বাস ত্যাগ করিয়। পুনরায় কলিকাতায় 
আসেন এবং ভীম ঘোষ লেন, শ্তামপুকুর লেন, শিকদার বাগান সীট, রামচন্দ্র মৈত্র 
লেন, শ্তাম ক্কৌয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বাড়ি ভাড়া লইয়! অবস্থান করেন। 
১৯২১ থৃষ্টাব্বের শেষের দিকে শালকিয়ার বাঁড়িটি বিক্রয় করিয়! দেওয়া হয় ।* 


১৬ অমৃতলালের ডাকনাম । 

১৭ “পঞ্চপু্প আবাঢ়, ১৩৩৬ 

* ২1১২1১৯২৫ তারিখে ”908.: 70769 0:5* এই শিরোনামে অমৃতলাল কয়েকটি প্রসঙ্গ তাহার 
দিনলিপিতে লিখিয়। রাখিয়াছিলেন । ১৮৮৯ খুষ্টাব্দে খন অস্ুৃতলাল স্টারের অন্যতম 
স্বত্বাধিকারী হন তখনকার কয়েকটি সর্তের উল্লেখ এখানে দেখি । শালকিয়ার বাড়ি ত্যাগ 
করিয়া কলিকাতায় থাকিবার জন্ক তাহাকে ৪*২ ভাত। দেওয়। হইত | উক্ত দিনলিপির 
একন্বলে অমৃতলাল লিখিয়াছেন-_. 


্‌ 


অম্বতলালের পিতা কৈলাসচন্ত্র বস্থু স্থশিক্ষিত ছিলেন এবং সেই কারণেই 
কলিকাতার বিদ্বংসমাঁজে তীহার প্রতিষ্ঠা ছিল। গৌরমোহন আঁট্যের স্কুল বা 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারী হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ওই স্কুলেই প্রথমে 
সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পিতার সম্পর্কে অমৃতলাল 
লিখিয়াছেন__ 


প্যখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারী-__গৌরমোহন আট্যের স্কুল-__হিন্দু কলেজের 
প্রতিযোগী ছিল, যে সময়ে ৬কৃষ্ণদ্রাস পাঁল, ৬বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, 
কালীরুঞ্ণ ঠাকুর, ভবলিউ, সি, বনাজি, চন্দ্রনাথ বন্থ, জাস্টিস্‌ গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ উক্ত বিদ্যালয়ের ছাঁত্রসমাজকে অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন, সেইসময়ে গ্রস্থকারের পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় কৈলাসচন্্ 
বন্থ মহাশয় উহার একজন প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত। ইনি অদ্বিতীয় 
শেকৃসপীয়র পাঠক ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্রগণের 
অন্ততম ৷ “ওরিয়েপ্টালে"র কৃতবিদ্য ছাত্রের মহাসমারোহে শেক্সপীয়বের 
নাটক অভিনয় করিতেন; তখন সে অভিনয়ের ইনি একজন প্রধান 
উদ্যোগী ও পরিচালক ছিলেন। তা! ছাড়া ইনি স্বয়ং একবার হ্যামলেট 
প্রেতাত্মার অংশ অভিনয়ও করেন, গ্রন্থকারের এইটুকু জানা আছে। 
শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিয়া ইনি যে প্রাণোন্মাদকর অমিয়াময় মধুর বঙ্কার 
তুলিতেন, তাহা শুনিয়া শুনিয়া শৈশবকাল হইতেই গ্রস্থকারের হৃদয়ে সেই 
জগৎ-কবির প্রতি পবিভ্র প্রীতি-অন্নরাগ অঙ্কুরিত হইতে থাকে ।”১৮ 
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এই সকল কৃতী ছাত্রের মধ্যে চন্দ্রনাথ বন্থ একাধিক স্থলে তাহার শিক্ষক 


কৈলাসচন্দ্রের নাম সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কৈলাসচন্দ্র একজন দক্ষ ও 
নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন । তীহার স্শৃংখল নিয়মাধীনে স্কুল সু্ুভীবেই চলিত । 
“পৃথিবীর সখ দুঃখ” নামক গ্রন্থে (১৩১৫ ) বাল্যস্থাতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে চজ্জনাথ বস্থ 
লিখিয়াছেন__ 


“আর একটি কথা মনে হইলে বড়ই বিমল আনন্দ অনুভব করি । 7:80) 
0716765]1 9০1011895েতে পড়ি । বয়স ১৪ বৎসর । আমাদের শ্রেণীতে 
একটি নৃতন মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন । 191 ইস্কুলের হেড মাষ্টার স্বর্গীয় 
কৈলাঁসচন্্র বন্থু মহাশয় অর্থাৎ ষ্টার থিয়েটরের অম্ৃতলালের পিতা 
শিক্ষকটিকে আনিয়াছিলেন। তাহার সব ভাল, কিন্ত বয়স বড় কম। 
তাহার অপেক্ষা বয়সে বড় এমন অনেক দুর্দীস্ত ছেলে আমাদের শ্রেণীতে 
পড়িত।..শিক্ষকটির নাম মনে নাই-__ বোধ হয় সারদা । তিনি পড়াইতে 
আসিলেই বিদ্রোহী বালকগুলি গোল করিয় তীহাকে পড়াইতে দিত না। 
তিনি এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন ।*-.তীহার জন্য আমার বড় ছুঃখ 
হইল। আমি অনেককে বুঝাইলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। তিনি 
কৈলাসবাবুকে জানাইলেন। কৈলাসবাবু আমাদের ক্লাসে আসিলেন। কে 
বিরুদ্ধাচরণ করে, আমাকেই জিজ্ঞাস! করিলেন । দেখিলাম আমার উপর 
বড় বড় কটাক্ষ পড়িতে লাগিল। আমি কিন্তু নির্ভয়ে তাহাদের নাম বলিয়া 
দিলাম । কৈলাসবাবু গোঁফের বামপ্রান্ত কামড়াইতে কামড়াইতে চলিয়া 
গেলেন। একমনে চিস্তা করিবার সময় এরূপ কর! তাহার রীতি ছিল। 
দণ্ডের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জানিনা! । কিস্তু তাহার পরদিন হইতে 
গরীব শিক্ষকটিকে আর কেহ বিরক্ত করিল না । বুঝিলাম, একটি অতি 
স্থশিক্ষিত কর্তব্যপরায়ণ অন্নহীনের অন্ন বজায় রহিল ।”১৯ 

কৈলাসচন্দ্র যে ঠিক কত বৎসর প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাহা জানা যায় 


নাই। ওরিয়েপ্টাল সেম়িনারীতে সেকালের পুরাঁতন কাঁগজপত্র এখন আর কিছু 
নাই। চন্দ্রনাথ বন্থর আত্মজীবনী হইতে জান! যায় যে ১৮৫৯ থৃষ্টাব্ধে অর্থাৎ 


১৪ 
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তিনি “এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্বেব”** কৈলাসচন্ত্র প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন । এই সময়ে ভ/. 0. 70018106166 ছিলেন তাহার সহপাঠী ।*১ 
চন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_ 

'্এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্বে শাখা স্কুল হইতে মূল স্কুলে 

গিয়াছিলাম। মূল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ন্ব্গাঁয় কৈলাসচন্দ্র বন্ু মহাশয় 

€ “বিবাহ-বিভ্রাট' প্রণেতা আমার ন্েহাম্পদ অমৃতলালের পিতা ) আমাঁকে 

এত ভালবাসিতে লাগিলেন ষে, আমার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে আমাকে 

তাড়াইবার জন্য প্রতিদিন টেবিল চাপড়াইয়া আমাকে বিদ্রপ করিয়া গান 

গাহিত। আমি চুপ করিয়া শুনিতাম __ একটি কথাও কহিতাম না, 

কৈলাসবাবুকেও কিছু বলিতাঁম না ।”২২ 

“হিন্দু পোট্রিয়ট্‌? সম্পাদক কষ্ণদীস পাল কৈলাসচন্দ্রকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন 
তাহ! অমৃতলাল "পুরাতন প্রসঙ্গে” বিবৃত করিয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন 
বরোদার রেসিডেণ্টকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগে গাইকোয়াড় মলহার রাওয়ের 
বিচার চলিতে ছিল তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা, 'সাধারণী” 'বামাবোধিনী" 
প্রভৃতি দেশীয় সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলিতে মলহাঁর বাওয়ের পক্ষে তীত্র আন্দোলন 
চলে। “হিন্দু পেত্রিয়ট? দেশীয় হইয়াও বিদেশীয়ের ন্যায় আচরণ করেন সরকার- 
পক্ষকে সমর্থন করিয়া । অমৃতলাঁল তাহার প্রথম নাট্যরচন! (১৮৭৫) “হীরকচুণ” 
নাটকে কষ্জদাস পালকে অতান্ত তীব্র ও স্পষ্ট ভাষায় আক্রমণ করেন।২৩ 
নাটকটি প্রকাশের পর অমৃতলাল কুণ্ঠিতভাবে কষ্ণদাস পালের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলে তিনি কৈলাসচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছিলেন__ 
“আমিও যে তীর ছেলের মত, আমি যে তাঁর ছাত্র। তুমি ত আমার গুরুভাই 
হলে 1২ 

কৈলাসচন্দ্রের আর এক কৃতী ছাত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১২ 
সালে অমৃতলালকে একটি পত্র লেখেন। এই অপ্রকাশিত পত্রেও শিক্ষক 
সম্পর্কে ছাত্রের শ্রদ্ধান্বিত মনৌভাবটি স্পষ্ট 


২* চন্দ্রনাথ বন এন্ট্রান্স পরীন্ষীয় উত্তীর্ণ হন ১৮৬* এর ডিসেম্বর মালে | 
২১ 'উমেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়ের জীবনী'__ কৃষ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮৫ 
২২ 'বঙ্গভাষার লেখক'__ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পূ ৬৮৪ । 

হও তৃতীয় অঙ্ক, স্থিতীয় গর্ভাক্ক জবা 

২৪ 'পুরাতন প্রসন্গ-_ দ্বিতীয় পর্যায়” পূ ৬৮ 


৬৩ 


“্রীহবিঃ শরণম্‌। 
নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা, 
৯ই ফাল্গুন, ১৩১২ 
কল্যাণবরেষু, 

অদ্য আমার “4 1৪৬ 0)0081)05 0) ৪0.০861017” নামক ক্ষুদ্র পুস্তক 
একখানি ডাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম । পুস্তকখানি পাঠাইতে একটু 
বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্ত ছুঃখিত আছি । আপনার অনেকগুলি পুস্তক আমাকে 
সাদরে প্রদ্দান করিয়াছেন, এবং আপনার স্বীয় পিতাঠাকুর যে বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই বিদ্যালয়ে ও তাহার স্থশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাধীনে 
আমি কিছুদিন শিক্ষিত হইয়াছিলাম | এই ছুই কারণে আমার শিক্ষা 
বিষয়ক পুস্তকখানি আপনাকে বনুপূর্ধে উপহার দেওয়া আমার কর্তব্য 
ছিল। তাহা হয় নাই তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। ইতি 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়” 


ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর কৃতী ছাত্ররূপে কৈলাসচন্দ্র পঠদ্দশায় যে ত্বর্ণপদক 
প্রাপ্ত হন তদ্বারা তিনি সগ্যোজাত অমৃতলালের মুখ দেখেন । এই “হিরণ্যমপ্ডিত 
আশীর্বাদের” কথ! অনেকবারই অমৃতলাল স্মরণ করিয়াছেন ।২« তাহার আবৃত্তি- 
প্রবণতাও ইংরেজীতে সপত্তিত শেক্সপীয়র-অন্ুবাগী কৈলাসচন্দ্রের নিকট হইতে 
লব্ধ ।২৬ ১৮৬২ খুষ্টাব্ষের শেষের দিকে কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর 
শিক্ষকতা পরিতাগ করিয়া ম্যাকেঞ্রী লায়াল কোম্পানীর এজেন্সী গ্রহণ করেন । 
প্রবল শিক্ষান্থুবাগ ছিল বলিয়া! কৈলাসচন্দ্র কম্বুলিয়াটোলার বিশ্বস্তর মৈত্রের 
আঘিক সহায়তায় ১৮৫৫ খৃষ্টান্ধে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠ/ করেন । ইহাই 
পরবর্তীকালের শ্যামবাজার এ, ভি. স্কুল। অমৃতলালের শৈশব শিক্ষার হৃচন! 
এখানে ) এখানেই সতীর্থ অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও ধর্মদাস স্থরের সহিত সৌহার্দ্য 
১৮৬৫ থৃষ্টাব্ধের দশহরার দিন সন্ধ্যার পরে টাইফয়েড রোগে ৩৬1৩৭ বৎসর 
বয়ংক্রম কালে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অম্ৃতলালের জননী ভুবনমোহিনীর 
২৫ “পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়, পূ ৬৬); 02160081 5620105 £ ০567651815 তি 0106 
এও এই ঘটনার উল্লেখ আছে । 
২৬ পুরাতন পঞ্রিকা'__ মাসিক বহ্ছমতী, কাতিক ১৩৩১ ॥ 





১১ 


বয়দ তখনও ছাঁব্বিশ পূর্ণ হয় নাই ।২? অম্বৃতলাল তখন ১২ বৎসরের বালক 
মাত্র। ইহার পর তিনি খুল্পতাত হরিশচন্রের নিকট সম্সেহে লালিত হন। 
শৈশবে একবার যখন তিনি সংকটাপন্ন গীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, হরিশ্চন্দ্রে 
যত্বেই তিনি রক্ষা পাঁন। একথা তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন__ 

"শুনেছি শৈশবে কাকা যতনে তোমার । 

সঙ্কট পীড়ায় প্রান পাই একবার ॥*২৮ 


৩ 


“অমৃতলালের শৈশব-শিক্ষা শুরু হয় পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কথ্ধুলিয়াটোল৷ বঙ্গবিদ্ালয়ে 
(বর্তমানে “শ্যামবাজার এ. ভি, স্কুল” )।৯ এই বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াইবার 
ব্যবস্থা খুব স্বন্দর ছিল। অমৃতলাল এখানে সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা 
করিয়াছিলেন রিপন কলেজের বামসর্বন্ব ভট্রাচার্ধের পিতা রামগোপাল ভট্টাচার্ষের 
নিকট । ১৮৫৯ থুষ্টাৰে তিনি এই বিগ্ভালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন। ১৮৬০ 
খৃষ্টাঝে বিচ্ভালয়ের “পঞ্চম বর্ষীয় বিজ্ঞাপনী" হইতে জান! যায় যে তিনি তাহার 
শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন । সেই কারণে শ্রীযুক্ত বাবু অন্ুপটাদ মিত্র-প্রদত্ত 
এক রজতনিমিত পদক" তাহাকে দেওয়া হয়। 

১৮৬০এর ১৮ই ডিসেম্বর তৎকালীন ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব. স্কুলস একখানি 
পত্রে বি্যালয়-সম্পাদকের নিকট অমৃতলালের বিশেষ সুখ্যাতি করেন।২* 


২৭ “অমৃত-মদ্রিরা'র 'বালবিধবা” কবিতায় এই ঘটন! মর্মম্পশী ভাষায় লিখিত আছে । শত বর্ষ 
পূর্বে অনুস্থ হিন্দু বিধবাকে কিরূপ নির্মম সমাজবিধান মানিতে হইত, প্রতাক্ষ অভিচ্মতা 
হইতে অমৃতলাল তাহাও বণনা করিয়াছেন। ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয় ১৯০৬ সনে। 

২৮ “নূতন জীবন' £ “'অমৃত-মদিরা', পৃ ২৬৯ 

২৯ সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ( ৬৭ ) পৃ ৩৫ 

৩০ ৭1621. 911, 

5০০৪০৩ 71061150. 1081960. 00001601611 9056 18 451 20680. 0£ 1535 
01885209668 ৪150 068276৪ €97০018] 5072029615090107. 1801) 10606101961 
1860, 

1 270 10682 911 
স্০০৪ 18৪10768115, 
(30208) 0০006 0309০020 
00216, 70995 10778755601 0৫ 90130018” 


১৭ 


এই পরীক্ষায় তিনি মোট ৩৫০ নম্বরের মধ্যে ৩১৭ নম্বর পাইয়াছিলেন।১ 

শ্তামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ে তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত অধ্যয়ন করেন এবং 
তাহার পর হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। সেখানে ছুই বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৫ থুষ্টাব্ৰ 
পর্ষস্ত তাহার অধ্যয়নকাল। হিন্দু স্কুলে অধ্যয়নের স্বৃতিকথা অমৃতলাল বসন্ত- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়কে বিবৃত করিয়াছিলেন (৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২০ )। বসম্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 

নাট্যাচাধ্য রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, অমৃত 

বাবু যখন হিন্দু স্কুলে পড়েন, তখন জ্যোতিবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম 

বাধিক শ্রেণীতে পড়িতেন। মেটা ইংরাজী ১৮৬৫ সাল ।”০ৎ 

হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করিবার পূর্বে তিনি “দিনকতক* ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীতে 
পড়েন। “পুরাতিন পঞ্চিকাঁর একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন-_ 

“আমি শৈশবে দিনকতক ওরিয়েপ্টালে গিয়েছিলুম, তারপর পিতৃহীন হয়ে 
১৮৬৬ থেকে ৬৮ পর্য্যন্ত এখানে পড়ি--"”ৎ৩ 

১৮৬৬ খুষ্টাব্বে অমৃতলাল যখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর থার্ড ক্লাসে তরতি 
হন, স্কুলের তখন অত্যন্ত ছুরবস্থা! £ 

“17 18696 ৬1861 1 (901 1709 90101551017) 11) 00০ 00011617091 921701- 
1081, 105 09001910105 ৪5 98015 991011)£,--৩5 

স্কুলের খরচ চাঁলাইতে না পাৰিয়া গৌরমোহন আটঢ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হবেরুষঃ 
এবং গৌরমোহনের পুত্র ভৈরব আ্য স্কুলটি শিবু শীল নামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় 
করিবার উপক্রম করেন । 





৩১ 40010080100 909 2155 0০০18 ৫* এর মধ্যে ৪৮ 
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মোট ৩৫* এর মধ্যে ৩১৭* 
৩২ 'জ্যোতিরিক্্রনাথের জীবনম্্বতি' পৃ ১৪২ 
৩৩ মাসিক বহুমতী, কাতিক ১৩৩১ 
৩৪ 0.১ 56120619915 ৬ ০010006 0-25 


১৩ 


এই সংবাদে : ও 
“রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে, আমরা যেন জলে গেলুম,'. আমাদের থার্ড 

ক্লাসট। ছিল বৃন্দাবন বসাকের গলির ধারে উপরের ঘরে, ঝড়াঝড় চাদর দিয়ে 

সব বেঞ্চি টেবল বেঁধে গলির বাস্তায় নামিয়ে দেওয়া গেল». আমাদের 

মাষ্টার পেনী সাহেব আর অক্ষয় বন্থু বি, এ, এসে আমাদের থামাতে চেষ্টা 

করলৈন। আমরা বললাম, স্কুল আমবা কখনই বেচতে দেব না, বাড়ীতে 

কাদাঁকাটা! করে ডবল মাইনে দেব, তবু স্কুল বেচতে দেব না । শিবুবাবু সরে 

পড়লেন... ।:.-তার পরদিন স্কুলে গিয়ে ক্লাসে বসেছি, এমন সময় ভৈরববাবু 
এসে ক্লাসে ঢুকলেন," খুব স্সেহের স্থরে বললেন, তোমাদেরই কথা রাখব, 

স্কুল বেচব'না, এস ভাল করে পড়াই? ।৩« 

শিক্ষায়তনের প্রতি এই যে আস্তরিক অরুত্রিম অনুরাগ বালক বয়সেই 


অমৃতলালের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়! গিয়াছিল, ইহাই তাহাকে আমৃত্যু 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিল। 


পুরাতন পঞ্রিকায় অমুতলাল লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৮ খুষ্টাব্দে ওরিয়েন্টাল 


সেমিনারী হইতে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন ।৩৬ পুরাতন প্রসঙ্গে 'ও তিনি 
বলিয়াছেন-__ 


€ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী হইতে ১৮৬৮ খুষ্টান্দে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হই। আমার পরীক্ষা! দিবার কথা ছিল ১৮৬৬ সালে, কিন্ত তখন 
আমার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র, স্থতরাঁং দুই ব্্সর অপেক্ষা করিয়া তবে 
আমি পরীক্ষা দিতে পাইলাম ।”*৭ 

কিন্তু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় অমৃতলালের নাম নাই। 


অথচ মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেও অমুতলাল পুনরায় লেখেন, 


* ৩৫ 


তত 


৭ 


৩৮ 
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অমৃতলালের নাম পাওয়া গিয়াছে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 


পুরাতন পঞ্রিকা' : মাসিক বন্ুমতী, কাতিক ১৩৩১ 

“স্কুল বেশ চলতে লাগল, ১৮৬৮ সালে আমরাও স্কুলের বিদ্যা শেষ করে বেরিয়ে পড়লুম' : 
মাসিক বন্গুমতী, এ 

পৃ ৬৯ 


00. 9. ০626627215 ৬ 01701275, 


১৯৪ 


ছাত্রদের তালিকায় । সেখানে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর নাম নাই, নাম রহিয়াছে 
জেনারেল্‌ আযসেমর্রিজ ইনগ্টিটিউশনের !* অমৃতলাল নিজে কখনও জেনারেল 
আযাসেমব্লিজের উল্লেখ করেন নাই। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একটি 
প্রবন্ধে জেনারেল এযাসেমব্রিজের কথা লেখা হয় ।৪* 

স্কুলের নাম এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার সাল সম্পর্কে অমৃতলালের 
এরূপ 'ভুল"বিম্ময় উদ্রেক করে। মেডিকেল কলেজের পুরাতিন কাগজপত্র হইতে 
এ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়! যাইতে পারিত, কারণ প্রবেশিক। পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন । কিন্তু অত- 
দিনের পুরাতন ফাঁইল সেখানে আর নাই-_ সবই কাল-কবলিত হইয়া নিশ্চিহ্ন 
হইয়া গিয়াছে। 


8 


প্রবেশিকা পরীক্ষ! দিবার পূর্বেই অমৃতলাল প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের প্রায় সমস্তই 
পড়িয়! ফেলিয়াছিলেন। পিতৃকণ্ঠের শেক্সপীয়র আবৃত্তি অতি শৈশবেই তাহাকে 
শুধু এই 'জগৎকবির” প্রতি অন্রক্ত করে নাই-_ ইংরেজী লাহিত্যেরও প্রতি 
চিরদিন শ্রদ্ধাশীল রাখিয়াছিল। 

কৰিতা রচনার মধ্য দিয়া তাহার সাহিত্যসাঁধনার সুত্রপাঁত হয়। কবিতা 
রচনায় তাহার হাতেখড়ি দিয়াছিলেন শ্তামবাঁজার বঙ্গ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্ন 
চট্টোপাধ্যায়! তখনও তাহার বয়স বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কেনন! কৈলাসচন্ত্র 
তখন জীবিত ছিলেন। “বাবা তখন স্কুলের সেক্রেটারী ।...আমরা বিদ্যালয়ে নান 
ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম 1৪১ 

এই সময়ে অমুতলালের এক দূর সম্পকীয় কাঁকা তাহাকে সাহিত্যচর্চায 
উৎসাহ দিতে লাগিলেন । ইহার নাঁম পারীমোহন বন্থু।*২ প্যারীকাকার নিকট 
হইতে অমৃতলাল একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক শিখিয়া লইয়াছিলেন। প্যারীযোহন 


৩৯ জষ্টব 15৩ 09108668 082666 : 5.1.1870, 

৪* 'অমৃতময় অমৃতপাল'--মাসিক বহুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬। 
৪১ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'--ছবি, প. পৃ ৮৩ 

৪২ ইনি 'গ্টাদাড়" গিরিশ ঘোষের ভগ্বীকে বিবাহ করেন। 


মধুন্দনের কবিতার প্যারডি করিতেন এবং সেই সব স্লেব-রচন “ভাস্কর? 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইত । ক্রমে অমৃতলালও এই ধরণের শ্লেষ-রচনায় কাকার 
সাঁকরেদ” হইয়! উঠিলেন। শেষে প্যারীকাকাঁর কবিতার পাদপুরণ করিয়া! দিয়! 
তাহাকে সন্তষ্ট করিয়া নিজে কৃতার্থ হইতেন। প্যারীকাকার অভয় পাইয়া তিনি 
তাহার প্রথম স্বাধীন কবিতা রচনা করিলেন তের বৎসর বয়সে ( ১৮৬৬ )। 
আট চরণের এই কবিতাটির 'আদ্যক্ষরগুলি জুড়িলে' কবির নাম পাওয়া যায়। 
এই কবিতা সম্পকে তিনি বলিয়াছেন__ 
প্যারীকাকার নিকটে অভয় পাইয়! ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম 
চিত্রকাব্য রচিত হয় । আমার সেই প্রথম রচনাটি মোটেই রসাত্মক নহে, 
কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ শব্ধ মাত্র । আছ্যক্ষরগুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটী 
বানান করা হয়|... 
প্ীশ্ীহরিপদে যেব! করয়ে স্মরণ । 
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন ॥ 
মৃত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত । 
তপ জপ করে সদা মনের সহিত ॥ 
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন । 
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর-চরণ ॥ 
বন্দি' ঈশ্বর-চরণ খোঁজে মোক্ষ পথ | 
সুজন স্বজন তার শক্র হয় হত ॥:৪ ৩ 
এই কবিতাটি কোথ।ও প্রকাশিত হয় নাই । 
এই সময়ে বাজ! রাধাকাস্ত দেবের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি একটি কবিতা রচনা 
করিলেন। কবিতাটির ছন্দ মধুস্দনের “রেখ ম৷ দ্াসেরে মনে'র অনুরূপ । 
প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা “ভাস্করে” প্রকাশিত 
করিয়৷ দিলেন। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। 
কবিতাটি আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার 
দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল।”£* 
কৈলাসচন্ত্রের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই প্যারীমোহনের মৃত্যু হয় । অমৃতলালের 


৪৩ 'পুরতন প্রসঙ্গ'-_ছি. প. পূ ৮৬৮৪ 
৪৪ এঁ এ পৃ ৮৪ 


১৩৬ 


বয়স তখন তের-চৌদ্দ। এই বয়সেই তিনি প্ঘটনাচক্রে" একখানি 'প্রহসন নাটক' 
লিখিয়া ফেলিলেন। ইহাই তাহার প্রথম প্রহ্সন। পাঁড়ার সখের যাত্রার 
দূলের পীড়াপীড়িতেই ইহার জন্ম-_ 
“আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি 'একেই কি বলে সত্যতা ? তাহারই 
অন্থকরণে আমি একখানা ৪:০৪ রচনা! করিলাম, নামটা বড় ছোটখাট 
হইল না-একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা ? 
এই বচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত। রচনায় যে বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল 
তাহা নহে, তবে এইটুকু বলিতে পারি-_ আমি অন্থকরণ করিয়াছিলাম 
বটে, কিন্তু চুরি করি নাই ।৮৪* 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মধুস্থদনের রচনা! বালক অমৃতলাল সাগ্রহে 
পড়িতেন। বালক বয়সে ভাল লাঁগিত ন! বলিয়! রবীন্দ্রনাথ মধুস্থ্দনের বচন। 
বর্জন করিয়াছিলেন বালক অমুতলাল ও বালক রবীন্দ্রনাথের মনোধর্ষের এই 
পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মতো । বাইশ বৎসর বয়সে লেখা অযৃতলালের প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ নাটক “হীরকচূর্ণের নামপত্রেও দেখিতে পাই “মেঘনাঁদ-বধ” কাব্য হইতে 
উদ্ধতি।** রাবণের মনোভাবের সহিত ভাগ্য-বিড়খ্িত বরোদারাঁজ মল্হাঁর 
রাওয়ের মনোভাবের যে সাদৃশ্য বাইশ বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন তাহা সঙ্গতিহীন নহে। ইহা ব্যতীত মধুন্দনের নিকট বাংলা সাহিত্যের 
খণের কথ! তিনি বক্তৃতায়, প্রবন্ধে একাধিকবার ম্মরণ করিয়াছেন ।৪? 
রসসাহিত্য রচনায় 'অমৃতবাজার পত্রিকার প্রভাব তাহার উপর পড়িয়াছিল। 
“বিবিধ' নামে যে হাস্তোদ্দীপক প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইত, সেই ছুর্লভ সরস %0001০ 
ঢ৮০105? এর রসপ্রাচুষে কিশোর অযৃতলাল মুগ্ধ হইতেন। 


৪৫ “পুরাতন প্রসঙ্গ -__দ্বি, প. পৃ ৮৫-৮৬ 

৪৬ 'কুহুম দম-সঙ্জিত, দীপাবলী-তেজে 
উজ্জ্বলিত নাটাশালা সম রে আছিল 
এ মোর হন্দর পুরী ! কিন্তু একে একে 
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী, 
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ॥' 

৪৭ ১৩৩০ সালে কাঠালপাড়ায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে তাহার অভিভাষণ: 
১৩৩১ এর মাঘ সংখা! 'মাপিক বন্ছমতী'তে তীহার প্রবন্ধ 'সারগ্থত ব্রতকথা-মধুনুদন', 
এবং ১৩৩২ এর ফান্ঠুন সংখা। “বঙ্গবাণী'তে তাহার 'মধুমঙ্গল' প্রবন্ধ গরষ্টব্য। 


১৭ 


শৈশবকাল হইতেই অমৃতলাল ছিলেন সর্বভূক পাঠক । “সৎসাহিত্য* তো 
ই, বটতলার উপন্তাস-নাটকও বাদ যাইত না। তাহার নিজের কথায়-_ 
“মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিচ্াসাগর, অক্ষয় দত্ব, মাইকেল ত সব ছেলেই 
পড়িত। বটতলার বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা বেণীমাধব দের পুত্র লালবিহারী 
আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের দোঁকানে যত উপন্যাস নাটক ছিল, এক 
একখানি করিয়া বোধ হয় সবগুলিই পড়িয়] ফেলিয়াছিলাম। নাটকের প্রতি 
আমার বিশেষ টান ছিল ।,৪৮ 
এই বটতলার সাহিত্য সম্পর্কে চিরকালই তাহার মনের মধ্যে একটা মমতা- 


পূর্ণ গ্রীতির ভাব ছিল। বটতলাই যে একদিন বাংল! সাহিত্যকে কালের আঘাত 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল একথ! তিনি কোনদিনই বিস্বৃত হন নাই । মৃত্যুর কয়েক 
বৎসর পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন__ 


“আশআাঁনির বূপবর্ণনাচ্ছলে বটতলার সরস্বতীকে আহ্বান করে বস্কিমবাবু 
একটু বিদ্রপ করার পর থেকে* অনেক সাহিত্য-ঘোড়সোয়ার বটতলার 
নামে নাক সিটকে থাঁকেন। বলি, ও ঠাকুর ! কোথায় থাকত তোমার 
বাঙ্গালা বিগ্যা, বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গাল! ভাষা, বাঙ্গালা ধর্ম, বাঙ্গালা! পুণ্য, 
বাঙ্গালা গ্ভ-পদ্চ, যদি না চৌদ্দ আনায় বিকুতো! বটতলার বাঙ্গালা 
মহাভারত, বাঙ্গাল! রামায়ণ ।:৪৯ 

অমুতলালের যখন ১৮ বৎসর বয়ন ( ১৮৭১ ) তখন হইতেই তাহার ইংরেজী 


সাহিত্য ও ইতিহাঁস পড়ার নেশ! জমিয়া ওঠে ।৭০ কুইন্স কলেজের গ্রস্থাগারিক 
বাজচন্দ্র সান্তাল গ্রন্থাগার হইতে তাহাকে ইংলগ ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, 
উপন্তান ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার হুযোঁগ দিয়াছিলেন। অমৃতলাল 
বলিয়াছেন__ 


5৮ 


'ইংরাজি পড়ার নেশা! আমার খুব জমিয়া! উঠিল।-..জীবনে যদি আমি 


পুরাতন প্রসঙ্গ'-_ দি, প. পৃ ৭০ 

'আমি আশমানির রূপ বর্ণন করিব ।***হে বটতলা বিদ্যাপ্রদীপ-তৈলপ্রদায়িনি ! আমার 
বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়! যাও ।'--.“ছুর্গেশনন্দিনী' : প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ 
পরিচ্ছেদ | 

'পুরাতন পঞ্জিকা : মাসিক বন্থমতী, বৈশাখ ১৩৩১ 


, সে সময়ে তিনি কাণীতে হোমিওপ্যাথি শিক্ষার জগ্য গিয়াছিলেন। 


১৮ 


কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাঁকি, তজ্জন্য সান্তাল মহাশয়ের নিকটে 
আমি অনেক অংশে খণী ।”« ৯ 
অমৃতলালের সাহিত্যান্থরাগ ও বৈদগ্য সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়ের 
'অভিমত নিম্নরূপ-_ 
"অমৃতবাবু বিস্তর পড়েছিলেন, বিশেষত সাহিতা আর নাটক । প্রকাণ্ড 
লাইব্রেরী ছিল-..অমন বিদঞ্চ পুরুষ, নাগরিক বাংলা দেশে খুব কম 
জন্মেছেন 1৫২ 
তৎকালীন বাংল! দেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই অমৃতলালের পড়াশুনার 
খবর রাখিতেন এবং তীহার গুণগ্রাহী ছিলেন । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
পত্রোত্তরে একবার তাহাকে লিখিয়াছিলেন-_ 
26 08031921765 50661, 
0510005, [0০021000123, 1911. 
৮ 0621 4১101129800, 
[178৬০ 120০1560 17027% 196615 0£ 50172180019 010125 006 50015 
1 %81016 100956 985 00701175 0010 2 1581 10৮০1: 0 81৮, 
11621980016 91001015601 ,-, 
শু52121076 5০0 28217 ড2ঠে 15810152170 ড/181)176 5০ 
110710015 710101) 5০0 50 1:101015 06561৬6, 


[ 12170911) 
সু০৩15 911)051615 
72181915520 9108950014৩ 


ধূর্জটিপ্রসাদ যে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী*র উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ 
হাজার টাকা মূল্যের গ্রন্থ ছিল। শোনা যায়, স্যর আশ্ততোঁষের সহিত 
প্রতিদ্বন্বিতা করিয়া একবার এক নীলাম হইতে তিনি প্রচুর গ্রন্থ ক্রয় করেন। 
সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অমৃতলালের এই “প্রকাণ্ড গ্রস্থাগাঁরটি গঠিত হয়। অভিনয়ের 
কথ! বাদ দিলে গাছ আর বই ছিল তীহার প্রধানতম “নেশার বিষয় । 

১৮৯৬-৯৮ সনে লেখ! তাহার" দিনপঞ্জীর কয়েকটি ছিন্নপত্র মিলিয়াছে। তিনি 


৫১ “পুরাতন প্রসঙ্গ দ্ধি. প. পৃ ৮১ 
৫২ “মনে এল' পৃ১*৭ 
€৩ পঞ্জটি অপ্রকাশিত। 


১৯ 


কি ভাবে গ্রন্থ ক্রয় করিতেন তাহার কিছুট1 আভাস সেখান হইতে পাওয়া যায়। 

যেমন, 
(19.7,1896 : 90085) [1725০ 00806 ৪. 21: 1218০ [001 
01)8,56 ] 7 ,.,...00810 016 002 000155 21:612:0০555, 10 111 505 
৪. 81:28. 098] 10 0080:০ 2 020০610 ০0112001091) 01 010. 17195001165 
8150 111)050: 01105. 

পরদিন ( অর্থাৎ 20.7.1896 ) লিখিয়াছেন__ 
বেটি 01:9061)0 002 70015 010) 0106 [:%01081766, 006 10012 
1090 195 00956 1২5, 130/-16 706551965 70315 €0 016115, ০০০1, 


081001866, *.০*, ৃ 
কোন্‌ কোন্‌ প্রতিষ্ঠান বা বাক্তির নিকট হইতে তিনি গ্রন্থ ক্রয় করিতেন 
তাহাদের কয়েকটি নাম পাওয়া যাইতেছে ১ল। অকটোবর, ১৮৯৮-এর “ডায়েরী” 
হইতে । লিখিয়াছেন, 

নে [08106 792.1021565 01 5008]] 50115 00 0810085৪ 2170. 


172 1)9.115215 8100. [91028107, 
এইভাবে গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তীহার গ্রন্থাগার এতই বড় হইয়া! উঠিল যে, তাহার 
তত্বাবধান কর] তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। স্টারের অভিনেতা ও অমৃত- 
লালের বিশেষ স্লেহভাজন মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মহেন্দ্র মাষ্টার ) গ্রন্থাগারটি 
দেখাশস্তনা করিতেন ।*ৎ শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই অমূল্য গ্রস্থাগারটি তিনি বক্ষা 


৫৪ এই ক্যাম্ত্রে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরদা করের সহিত [ ইহার নামে কলিকাত৷ 
বিশ্ববিদ্ধালয়ে ইতিহাসে হ্বর্ণপদক আছে] অমুতলালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইনিই 
অসুতলালকে প্রয়োজনষতো গ্রন্থ সরবরাহ করিতেন। ১৮৯৭ সনের ১৮ই মে, মঙ্গলবারে 
লেখা তাহার দ্িনলিপির একাংশে আছে 2 "88৮০0010078 5 9 02035 10 056 
5৬210173600 1060220 005৮ ৪ 106 0£ £০০০ 00909 ৪16 00£2178 000 40: 006 
£:020 চ20819730,” থাস-দথল' নাটকে (প্রথম অঙ্ক £ তৃতীয় দৃশ্যে ) অনুতলাল 'ক্যামূত্রে'র 
উল্লেখ করিয়াছেন । ৃ 

&৫ চোখের গীড়ায় শষ্যাশায়ী অমুতলাল 'অযুত-মদির1' কবিতায় লিখিয়াছিলেন, “মহেশ আমাব 
জোষ্টপুত্রের সমান ।' দৃষ্টিশক্তি ফিবিয়া পাইয়! 'নৃতন জীবন নামে ঘে কবিতাটি লেখেন 
তাহাতেও মহেন্দ্রের উল্লেখ আছে-- 'এস হে মহেঙ্ত্র করি আখির পারণ ॥" [ ইহার সম্পর্কে 
'অমৃত-মদিরা' গ্রন্থের 'উদ্দেশ-বিবৃতি' অংশে লিখিত আছে-_ "“ইঁছারাই ভায়মণ্ড হারখারের 


নথ ০ 


করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে কুমার মন্মথ মিত্রকে অধিকাংশ গ্রস্থ 
বিক্রয় করিয়া দেন। জীবনে তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন প্রচুর । কিন্তু 
সঞ্চয় করিবার মত বিষয়বুদ্ধি তাহার কোন কালেই ছিল না । দুর্ভাগ্যপ্রপীড়িত 
কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে অমৃতলাল “হেমচন্দ্রের মুক্তি' নামে ঘে কবিতাটি 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের অমিতব্যয়িতার আভাস দিয় লিখিয়াছেন__ 
“বীচিলে কি কবিবর জুড়াল কি জালা । 
ছি কি দিলে গো! শেষ ভব-নাট্যশাল! ॥ 


টার্কী টিন নগজরা 
শুনেছি মাতাল কানে সুখ্যাতি গর্জন ॥ 
কিন্ত হে তোমারি মত, 
বায় করি অবিরত, 
বর্ষায় আশ্রয়তরে বাধিনি কুটীর | 
ভিজেছি তোমারি মত ঢেলে আখিনীর ॥১.*-৫৬ 
কিছু মূল্যবান গ্রন্থ তাহার অতি প্রিয় শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে এখনও 
আছে। 
অমৃতলালের এই সাহিত্যাঙ্গবাগ আমৃত্যু অব্যাহত ছিল। 


৫ 


ওবিয়েপ্টাল সেমিনীরীতে ছাত্র থাকাকালীন ১৮৬৮ খুষ্টাব্ষে অমৃতলালের বিবাহ 
হয়। পাত্রী শালকিয়ার ভূম্যধিকারী জয়নারায়ণ ঘোষের পত্রী কালীকুমারী । 
বিবাহকাঁলে অমৃতলালের বয়স পনের এবং কালীকুমারীর নয় বৎসর । 
অমৃতলাল লিখিয়াছেন-__ 
“কলিকাতার শিক্ষিত সন্ত্াম্ত ঘরের ছেলেদের তখন বিবাহটা হয়ে যেত 
সাধারণতঃ ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সের ভেতর । এই অন্তায় অপ্রেমিক 





অন্তর্গত ঘাটেশ্বরের জমিদার । গ্রস্থকারের বহ্যব্কলিত ছু গ্স্থাবলীর তন্বাবধানভার ইহার 
উপরে স্থাস্ত। নাট্যশীলায় ইহীর প্রচলিত নাম--“মাষ্টারমশাই' 
€৬ “অমৃতননদিরা' পৃ ১৩৮ 


১ 


কাজটা হয়ে যাবার কারণ, তখন ছেলে বিয়ে করত না, বাবা বিয়ে দিতেন। 
বাবা নিজের মেয়েটিকে পরের ঘরে দিয়ে অপরের একটি মেয়েকে বউ বলে 
নিজের সংসারের ভিতর এনে গড়ে তোলবার জন্য ঘরে নিতেন, প্রেমিক পুত্র 
প্রেয়সী ঘরে আনতেন না।*" 
পুত্রের বিবাহ কৈলাসচন্দ্র দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। 
“তখন ১৫ বৎসর মাত্র বয়স, এন্ট্রান্স পড়ি, ৩ বৎসর পূর্বে পিতৃবিয়োগ 
হয়েছে ১৫ ৬ 
অমৃতলাল তাহার স্থৃতিকথায় এই বিবাহের একটি উপভোগ্য চিত্র 
আকিয়াছেন। তাহাদের বাল্যাবস্থায় বঙ্কিমের উপন্তাস অপেক্ষা দীনবন্ধুর 
নাটকের জন্য “সকলে উদগ্রীব হইয়া” থাকিতেন। অমৃতলালও যুগরুচি অনুযায়ী 
দীনবন্ধুর অধিকাংশ নাটকই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং 
“বিবাহের দিন 'লীলাবতী” আগাগোড়। পাঠ করিয়া ভাবিলাম,_ 
তাই ত, পত্বীটি আমার কি রকম হবেন! সারদক্িন্দবীর মত হলেই ভাল 
হয়, আমার তবৌঁক লীলাঁবতীর চেয়ে সারদাসুন্দরীর দিকে | নিশ্চয়ই 
সারদান্থন্দরীর মত হবে ।”৫৯ 
'লীলাবতী” নাটকে একমাত্র 'সারদাস্থন্দরী'কে পছন্দ হইবার কারণ অমৃতলাল 
অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
“রাজলক্্মীকে মোটেই পছন্দ হল না, কেন না আমাদের হেডমাস্টার আদি 
্রাহ্মদমাজের প্রাচীন সভ্য ঈশ্বর নন্দী মহাশয় গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সেজে 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের 'ব্রাহ্মধর্ম” প্রথম ভাগের ব্যাখ্যা করছেন মনে 
হতে লাগল । ক্ষীবোদস্থন্দরীটা যেন উপোসপোড়া ছি'চকাছুনে রোগা 
মড়াঁটা। লীলাবতী বেশ সাঁজাগোজা৷ কবিত৷ পড়া মেয়ে বটে, কিন্তু কেমন 
মনে হল যেন কলের পুতুল, একজিবিশনে পাঠাতে বেশ, কিন্তু ফার্স্ট 
ডিবিশনে চারটে পাঁশ করবার আগে তার সঙ্গে যে প্রণয় জমিয়ে তুলতে 
পারব, এমন মনে হল না, নিয়ে ঘরকন্নার কথা ত নয়ই । এইবার সারদা- 
স্বন্দরী, একেবারে ফাস্টক্লাস, পুরোপুরি মনের মত, আদর্শ শ্রী, আমার 


৫৭ «পুরাতন পঞ্জিকা'--মাসিক বন্মমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 
৫৮ এ এ 
৫৯» “পুরাতন প্রসঙ্গ'-_ দ্ধি প. পৃঃ ৭১ 
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চেয়ে কিছু বয়সে বড় বলে মনে হল বটে, তা ভাবলেম, ম্যানেজ করে 
নেওয়া যাবে ।*৬০ 
কিন্তু মুষড়াইয়। পড়িলেন শুভপৃষ্টির সময়ে | দেখিলেন__ 
“চন্ষু ছুটি অনেকট। সারদাস্থন্দরীর মত বটে, কিন্তু অঙ্গ থেকে যেন গায়ে 
হলুদের গন্ধের সঙ্গে একেবারে ঝিনুকের ছুধের গন্ধ বেরুচ্ছে ।"***"*"আমার 
বয়স পনেরো, কনের বয়স সবে নয়, এতেই আমি আমাকে যুবা আর তাকে 
খুকি মনে করতে লাগলুম | মনটা বড় মুষড়ে গেল ।”৬৯ 
এই স্মতিচিত্র রচনার দীর্ঘকাল পূর্বে একবার বক্তৃতা প্রপঙ্গে অমৃতলাল এই 
“আকর্ণবিশ্রান্ত কাজলপরা চেলির পু'টুলী+র উল্লেখ করেন ।*২ “অমৃত-মদিবা*র 
একটি সরস কবিতায় পত্বী 'কাঁলী"র উল্লেখ আছে। জয়দেব-চণ্ীদাস প্রদগ্িত 
পথে তিনিও “্ুশীতল পদতল' প্রাধী-_ 


জয় জয় কালী, এই লও ডালি, 
ঢালিলাম পায় নতশুত্র শির । 
অতি সুশীতল তব পদতল, 


জীবনে আমার যমুনার তীর ॥7৬০ 

বিবাহের ছাগ্সান্ন ব্সর পরে “পুরাতন পঞ্জিকা” লিখিতে বসিয়া স্ত্রীর সম্পর্কে 
অনেক প্রসন্ন পরিহাস করিয়াছেন। “পরিণয়বৃক্ষের কচি ফলটিকে" তিনি যে 
তখনও “মালদহের আমসত্বের আদরে ভাড়ারের অমূল্য সংস্থানরূপে' রক্ষা করিয়া 
আঁপিতেছেন, একথা আনন্দেরই সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি তাহার 
দাম্পত্য জীবন সর্বথা মধুর ছিল না । “রসসাগর অমৃতল!লের জীবনের আত্যস্তরিক 
যবনিকাঁর অন্তরালে ছিল ছুঃখসাঁগর ।,৬৪ 

সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে একবার কথাপ্রসঙ্গে অমৃতলাল বলিয়া- 
ছিলেন--“পঞ্চোত্তর পঞ্চাশৎ বৎসর গৃহাশ্রমে ব্রতধারী হইয়া পতিত্বের সাধনায় 


৬* "পুরাতন পঞ্জিকা'__ মাসিক বহুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 

৬১ “পুরাতন পঞ্জিকা'__ মাসিক বন্ুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ । অমৃতলালের পুত্র ও কন্যাদের নাম- 
ক্ষেত্রতৃষণ, কেতনভূষণ, শশিভৃষণ, অসিভৃষণ, সৃণালভূষণ। ও বীণাভূষণ! | 

৬২ “অন্ৃতবাবুর বন্তৃতা' ঃ রঙ্গভূমি, মাঘ, ১৩০৭ 

৬৩ 'মল'_ “অমৃভ-মদির1, পৃ ৮৮ 

৬৪ “অস্বত-তর্পণ' দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী £ ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৭ 
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বুঝিয়াছি যে কষ্ণনামের ফল কৃষ্ণনাম-- "তথাপি মম সর্বন্বং গৃহিনী 
রক্তলোচনা' ।**« 
অনুরূপ] দেবী তাহার স্বৃতিকথায় লাখয়াছেন__ 
“তীর স্বীকে দিদিমা না বলিয়া! আমরা! বৌদিদি বলিতাম। আমাদের ছোটরা 
তাকে বলিত লেডী বোস। 
গত বৎসর € ১৩৩৫ নখ ব্ররম্ররনূল নূর আসিয়া মাস ছুই 
ছিলেন। নিজের দুই মেয়েই গত হওয়ায়** তার উপর স্সেহটা প্রচুররূপেই 
পড়িয়াছিল। স্বামীর উপর রাগ অভিমাঁন হইলেই বলেন, “আমি আমার 
মেয়ের কাছে চলে যাব।” সেবার জিদ করিয়াই চলিয়া আসেন । ফিরিতে 
ইচ্ছা ছিলনা ।**৬ 
অমৃতলালের মনে এজন্য আক্ষেপ ও ক্ষোভ কম ছিল না। স্ত্রীর নিকট 
একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন__ 
“আমার জন্ম রামনবমীর দিনে, তাই হয়ত রামের মতই আমিও আমার 
সীতাদেবীর মনে ছুঃখ দিয়ে আঁসচি ।১৬৭ 


৬ 


এন্ট্রীন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! অমৃতলাল ভাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিক্যাল 
কলেজে প্রবেশ করেন । চিকিৎসাবিদ্য'র প্রতি তাহার স্বভাবগত অনুরাগ ছিল । 
লিখিয়াছেন__ 

“ছেলেবেলা থেকেই আমি ডাক্তারির ভাণ করিয়া খেলা করিতাম, কলাগাছ 

কাটিয়া ৪109569001% এর সখ মিটাইতাম, বেলের আটা পচিয়। পোকা! 

হইলে জৌঁক বসাঁনর অভিনয় করিতাম, বেলের আটা সেবন করাইয়া 

বান্তবিকই কোন কোন রোগীকে আরাঁম করিতাম 1১৬৮ 





৬৫ ১৩৩* সালে কীঠালপাড়। সাহিতা-সম্মেলনে তাহার ভাষণ জষ্টবা। 
* অমৃতলালের প্রথম জীবনের নাট্যসঙ্গী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তা!। 
** জোট মণালভূষণার মৃতু হয় ১৩২১ সালে। কনিষ্ঠ বীণাভূষণ! পূর্বেই গত হন( ১৩১৮ )। 
৬৬ “অৃতলাল বন্' ঃ মাসিক বহুমতী £ ভাগ্র ১৩৩৬ 
৬৭ ঁ 
৬৮ পুরাতন প্রসঙ্গ! দ্বি প. পু *১-৭২ 
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শৈশবের এই অভ্যান ও অভিজ্ঞতা তিনি একটি গল্পে অক্ষয় করিয়া 
রাখিয়াছেন। ১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত “পতিত ডাক্তার" নামক 
গল্পটিতে অন্তলাল পতিত ডাক্তারের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করিয়া 
লিখিয়াছিলেন-_ 
পতিত ছেলেবেলায় ডাক্তারী ডাক্তারী খেল! করিত, টিফিনের পয়সায় 
কচুরি জিলিপি ন৷ খাইয়া বেনের দোকান হইতে সোডা, এ্াসিড, কিনিয়া 
আনিয়া সে আলাদা আলাদ! বাটিতে গুলিত এবং ভাই বোন্‌ ও খেলুড়ীদের 
সামনে এ দুইটা জল মিশাইয়া চো চৌ শব্দে ফুটাইয়! তাহাদিগকে চমতকুত 
করিয়া দিত। জলপানির পয়সা জমাইয়া সে তাঁপিন কিনিত, পিপাঁরমেণ্ট 
কিনিত, টিন্চার আইডিন্‌ কিনিত এবং অবস্থান্ুসারে ক্রীড়াসঙ্গীদিগের 
উপর এ সকল ওষধের বাবস্থা! চালাইত। পাড়ার এক নাপিত ডাক্তারের 
নিকট মে একখানি ভাঙ্গা বেল্কার চাহিয়। লইয়! তাহার দ্বারা ভাইবোনের 
পাকা পীচড়া উস্কাইয়| দিয়। অস্ত্রবিষ্যা অভ্যাস করিত। একবার সে একটা 
পাকা বেল কাটাইয়া তুলিয়। রাখিয়াছিল, বেল পচিয়া! তাহাতে যে পোকা 
ধরিল, তাহাই তাহার খেলাঘরের জৌক হইল। » 
পতিত ম্স্যকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিত ডাক্তারকে ।-- ডাক্তার 
আসিলে তাহার উঠা-বসা দাড়ানো, নাড়ী টেপা, জিভ্‌ দেখা, শিঙ্গে 
বসানো, প্রিস্রুপসন্‌ লেখা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ক্রিয়া অতি মনোযোগের মহিত 
লক্ষ্য করিত ।+% 
তাহাদের শৈশবে বিজ্ঞানচর্চার বা হাতের কাজ শিখিবার আগ্রহ সাধারণের 
মধ্যে একরূপ ছিলই ন1। তথাপি অমুতলাল খেলাচ্ছলে বা! প্রয়োজনে হাতের 
কাঁজ করিতে ভালবাঁসিতেন। “বিশ্বকর্মীপূজ।” নাক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন-__- 
ইদানীং বিজ্ঞানের কথা, ভদ্দরলোৌকের ছেলেদের হাতের কাজ শেখবার 
কথা, স্কুল-কলেজে, সভাসমিতিতে, বেড়াবার বাগানে, হাএয়া খাবার পার্কে, 
ক্লাবে বৈঠকে চলছে । আমাদের বাল্যাবস্থায় ও সব কথার উচ্চবাচ্যই ছিল 
না, তবু আমরা নিজ প্রয়ৌজনসাধন জন্য, অথবা! খেলায় ধুলায় যত হাতের 
কাজ করিতাম, এখনকার বালক বা কিশোরদিগকে তাহার কিছুই করিতে 
দেখি না।7%* 


*. 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৯-২, **  একৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৩৪ 
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মেডিক্যাল কলেজে রাঁধাগোবিন্দ কর ( চু. ও. 1৪: ) ছিলেন তাহার 
সহাধ্যায়ী* | ছুই বৎসর পরে শিক্ষ। অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি মেডিক্যাল কলেজ 
পরিত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ হোমিওপ্যাথির আকর্ষণে । 

আলোপ্যাথর। হোমিওপ্যাথদের সম্পর্কে যে উন্নীসিক মনোভাব পোষণ 
করিতেন অমৃতলাল তাহা কোনদিনই সমর্থন করেন নাই। একবার লিখিয়া- 
ছিলেন “এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে জনকয়েকের দুইটি-.ংব্রন্ান্্র আছে, 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমীত্রকেই বলিয়া থাকেন, ও এনাটমী জানে না, 
প্যাথলজি জানে না” ।৬৯ 

“মোটের উপর ছুই বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করিলাম ।১৭ ০ 
আলোপ্যাথির ঝেশক কাটিয়া তখন হোমিওপাথির নেশ! ধবিয়াছে। সে 
সময়কার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ লোকনাথ মৈত্র তখন কাশীতে। ইনি চিকিৎসার 
দ্বারা জজ আইবণসাইডের স্ত্রীর প্রাণরক্ষ। করায় তিনি কাশীতে ভারতের প্রথম 
হোষিওপ্যাথিক হাসপাতাল নির্মাণে লোকনাথ মৈত্রকে সহায়তা করেন । 
অমৃতলাল ইহার শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কাশীতে গিয়া তিনি লৌকনাথ মৈত্রের বাড়ীতে রহিলেন। কলিকাতায় 
লোকনাথ মৈত্রের বাড়ী শ্তামবাজীরে তাহাদের বাড়ীর নিকটেই ছিল । লোকনাথ 
মৈত্র ছিলেন তাহার পিতৃবন্ধু। সেই কারণে শৈশব হইতেই তিনি লোকনাথ 
মৈত্রকে বিশেষ জানিতেন। লোকনাথ মৈত্র এবং তাহার হোমিওপ্যাথির সহিত 
অমৃতলালের বাল্যজীবনের একটি ঘটন! জড়িত হইয়া আছে। এগার বৎনর 
বয়সের সময় গাছ হইতে পড়িয়া তাহার একটি হাত ভাঙে। সেই সময় 
লোকনাথ মৈজর তীহাদের বাঁড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া “দেখিলেন যে হাড় 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ।: 


* ইহাদের গৃহে বসিয়াই অমৃতলাল তাহার এরখম নাটকটি রচন! করেন £ 
“লিখেছি 'হীরকচুর্ণ' পূর্ণপাত্র করে। 
বয়স বাইশ যবে বমি 'কর' ঘরে ॥' 

৬৯» 'সারশ্বত ব্রতকথ : মালিক বন্ধমতী মাঘ, ১৩৩১। 

৭* «পুরাতন প্রসঙ্গ'__ দ্বি. প: পৃ ৭২। অনেকে মনে করেন অনুতলাল তিন বংসর মেডিক্যাল 
কলেজে পড়েন। তাহার মৃত্যুর পরদিন (৩1৭1১৯২৯ ) ইংলিশম্যান ও অমতবাজার পত্রিকা! 
তিন বৎসর বলিয়াই উল্লেখ করেন। মানসিক বন্ুমতীতে (শ্রাবণ ১৩৩৬ ) প্রকাশিত “অমৃতময় 
অনুতলাল' প্রবন্ধে বৈদ্ভনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযও অধায়নকাল তিণ বংসর বলিয়। নির্দেশ করেন। 


৩ 


“তৎক্ষণাৎ আমার বাবার অন্থমতি লইয়া তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার 

বেরিনিকে লইয়া আনেন । আমার ভাঙ্গা হাত লইয়া বোধ হয় কলিকাতায় 

হোমিওপ্যাথির প্রথম 5015108] 583৪ হয় ।-."ব্যাণ্ডেজ খোলা দেখিবার 

জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডাক্তার রাজেন দত্ত আসিয়াছিলেন ।”*১ 

বিদ্ভাসাগর ও রাজেন্দ্রনাথ দত্তের এই কৌতুহলের কারণ আছে। বাঁজেন্দ্রনাথ 
দত্ব ছিলেন প্রথম বাঙালী হোমিওপ্যাথ। বিদ্যাসাগর ইহার নিকট হইতে 
হোমিওপ্যাথির উপকারিতা জানিয়া হোমিওপ্যাথির চর্চা ও প্রচারে এক সময় 
মন দেন।"২ এইজন্যই "হোমিওপ্যাথির প্রথম 581108] ০৪০; দেখিতে উভয়ে 
আসেন । 

লোকনাথ মৈত্রকে তিনি পিতীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। লোকনাথের মৃত্যুর 
পর তিনি “লোকনাথ মৈত্র”*'৩ নামে একটি দীর্ঘ কবিত রচনা করেন। তাহার 
আরস্ত এইন্ধপ-_ 

কোথা তাত লোকনাথ ' দেবপদে প্রণিপাত, 
কত কথা ওঠে মনে তোমার স্মরণে । 
তব স্সেহ ভালবাসা, কত গুখ কত আশা! 
পেয়েছি পায়ের পাশে কিশোর জীবনে ॥” 

১৮৭২ খৃষ্টানদের গোড়ার দিকে অমৃতলাল স্বাধীনভাবে ডাক্তারি শুরু 
করিলেন । লোকনাথ মৈত্রের পত্র লইয়! তিনি কাশী হইতে বাঁকিপুরে গেলেন । 
বাঁকিপুরের উকীল গুরুপ্রসাদ সেন তখন ডেঙ্গু জরে পীড়িত। তাহাকে 
চিকিৎস। করিয়া ছুইদিনে অমৃতলালের চারিটি টাকা রোজগার হইল । বাঁকিপুরে 
তিনি কবি বলদেব পাঁলিতের বাসায় ছিলেন এবং ডাক্তার বণস্ত দত্ত তাহার 
মুরুব্বি হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে বসস্তবাবুর সহিত 
থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন । ডাক্তীর বসস্ত দত্ত সম্পর্কে অমৃতলাল বলিয়াছেন-__ 

“তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া কাধ্যে ব্রতী করিয়া দিলেন, যাহাতে আমার 

উন্নতি হয় কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।”৭$ | 


৭১ পুরাতন প্রসঙ্গ' দি, প. পৃ৭৩ 

৭২ 'বিগ্াসাগর'-_ চত্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূ ৫*১ 
৭৩ 'অসুত-মদিরা' পৃ ৭৯ 

৭৪ “পুরাতন প্রসঙগ' দ্বি, প, পৃণ৮ 


৭ 


কাশীতে এবং বাঁকিপুরে থাকাকালীন অমৃতলা'ল বিদ্ভাসাগর, কবি নবীনচন্দ্ 
সেন ও কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সান্গিধ্যে আসেন। পিতাকে কাঁশীতে বাখিতে 
গিয়া বিচ্াসাগর লোকনাথ মৈত্রের অতিথি হন। ভোর রাত্রে নৌকাযোগে নদী 
পার করিয়া (তখন সেতু নিগ্িত হয় নাই ) বিদ্ভাসাগরকে রাজঘাট ষ্টেশনে 
পৌছাইয়া দিবার ভার অমৃতলালের উপর পড়িল। যদি ভোর রাত্রে জাগিতে 
না পারেন, সেইজন্য এক কৌশল করিলেন__ 

“.*বিষ্ভাসাগর মহাঁশয়কে ধরিয়া বসিলাম-__গল্প বলিতে হইবে। তিনি 

বলিলেন-_ গল্প শুনবি ? কি রকম গল্প বলব, ছু মিনিটের মত, না আধঘণ্টাঁর 

মত?” ছোট বড় বিচিত্র রূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাঁপন 

করিলাম ।.**শেষ রাত্রে রেল ষ্টেশনে পৌছাইয়া৷ দিলাম । জীবনের শেষ 

পর্যস্ত সে রাত্রি ভুলিব না ।”** 

এই সময়ে কাঁশীতেই কৰি নবীনচন্দ্রের সহিত তীহার প্রথম আলাপ হয়। 
তখন নবীনচন্দ্রের কৌন গ্রস্থই মুক্রিত হয় নাই-_ ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া 
বান্ধবসমাজে কবিষশঃ অর্জন করিয়াছেন মাত্র। অম্বতলাল ও নবীনচন্দ্র 'বুড়ুয়া- 
মঙ্গল”'৬ দেখিবার জন্য নৌকায় গিয়া উঠিলেন। নবীনচন্্র বৃডুয়ামঙ্গল 'পচ্চে 
বর্ণনা" করিবার জন্য লোকনাথ মৈত্রের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন । ্ৃতরাং “কালী 
কলম কাগজ ও একটি বোতল মদ লইয়! নবীন ও আমি নৌকায় উঠিলাম । 
বিশ্বনাথের চরণতলে আমি মদ খাইতে শিখিয়াছিলাম। সন্ধার পরে নবীনকে 
বলিলাম,__ ণলিখবে ত লেখ, নইলে মদ দৌব না” । নবীন এক নিঃশ্বাসে বুডুয়া- 
মঙ্গল লিখিয়া ফেলিল।”** 

অমৃতলাল বলিয়াছেন, “বিশ্বনাথের চরণতলে” মদ খাইতে শেখেন। সেই 
প্রথম যৌবনের মছপানের স্থৃতি তাহার “অমৃত-মদ্দিবা*য় ছায়াসম্পাত 
করিয়াছে-_ 


৭৫ পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পূ ৭৫ বাস্তবিকই ভোলেন নাই; বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর 
শোঁকাভিভূত অমুতলাল “বিলাপ ! ব। বিদ্যাসাগরের ব্বর্গে আবাহ্‌ন' নামে একটি শোকনাট্য 
রচনা করেন। এটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় ২২ আগষ্ট ১৮৯১ সনে। 

৭৬ 'বুড়য়ামঙ্গল'__ কাশীতে হোলির পরের মঙ্গলবার গঙ্গাবক্ষে যে নাচগান ও বাত্র! হইত তাহার 
নাম। 

৭৭ পুরাতন প্রসঙ্গ'-_ দ্বি' প পৃ ৭৬ 


টে 


প্রথম যৌবনে প্রেম করি তব সঙ্গে । 
কাটায়েছি কতদিন কত রসরঙ্গে ॥ 
তুমি দেখিয়াছ মম প্রাণের ভিতর । 
কোথায় মহৎ আমি কোথায় ইতর ॥7৭৮ 
অতি অল্প বয়সে মদ্যপানে অভ্যন্ত হইলেও তিনি কদাঁচ প্রকাশ্তে মছ্যপান 
করিতেন। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যরসিক সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় 
দ্বিজেন্দ্রলীলের সহিত তাহার তুলনা! করিয়া লিখিয়াছেন__ 
স্থবাদেবীর প্রসার্দে অনুতলালের অরুচি ছিল না। একাধিকবার তার 
কাছে গিয়ে বুঝেছি, তিনি মগ্যপান করেছেন, কিন্তু কখনও তাঁকে মত্ত 
অবস্থায় দেখিনি । তবে দ্বিজেন্দ্লালের মত আমাদের চোখের সামনে বসে 
কোনদিন তিনি স্থরার প্রসাদ গ্রহণ করেন নি।”*৯ 
নবীনচন্দ্র তীহার “আমার জীবন' গ্রন্থের “নবীন কবি--অবকাঁশরঞ্রিনী” এই 
অধ্যায়ে কাশীর অভিজ্ঞতার কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এইভাবে__ 
“ভবুয়া হইতে একবার কাশীর বুড়ামঙ্গলের মেলা দেখিতে যাই।-.. 
কলিকাতার বর্তমান বঙ্গভূমির রসিক চুড়ামণি এবং প্রহমনের খনি শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্থুর সঙ্গে সেইবার কাশীতে লোৌকনাথবাবুর বাড়ীতে সাক্ষাৎ 
হয়। উভয়ের এক বয়স, একই প্রকৃতি, একই প্রাণের গতি। প্রথম 
পরিচয়েই উভয়ের হৃদয় সলিলে সলিলের মত মিলিয়া মিশিয়! গেল । তাহার 
পর যদিও এ জীবনে উভয়ের অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে, তথাপি অমৃতের 
বন্ধুতা, আমার এ জীবন-সন্ধ্যায়ও “অম্বৃত ও মদ্দিরা"। আমরা একটা দল 
বাধিয়! বুড়ামঙ্গলের মেল! দেখিতে সন্ধ্যার পর গঙ্গার তীরে আসিলাম।**" 
গৃহে ফিরিবার সময়ে অমৃত প্রমুখ বন্ধুগণ “বুড়ামঙ্গল? সম্বন্ধে একটি কবিত 
লিখিতে আমাকে বারম্বার. অনুরোধ করিলেন। প্রাতে আমি আমার 
শিবিরে ফিবিলাম।..'রাত্রির সেই দৃশ্য নয়নে ভাসিতেছিল। বন্ধুদের 
অন্ুবৌধও কর্ণে বাজিতেছিল। তখন এক টুকরা কাগজ লইয়া, রাত্রি 
জাগরণের অনিবার্য ফল, হাই তুলিতে তুলিতে “বুড়ামঙ্গল” কবিতাটি 
লিখিলাম:*-1৮৮ * 
৭৮ 'অমৃত-মদির!' পৃ ২৩৪ 
৭৯ 'নীদের দেখেছি' পূ ৪২ 
৮* পরিধৎ সংস্করণ পৃ ৩২৩-২৪ 


৪৯ 


অমতলাল বলিক্লাছেন যে, নবীনচন্ত্র সেই রাত্রেই নৌকায় বসিয়! এক 

নিঃশ্বাসে” কবিতাটি লেখেন। আর নবীনচন্্র লিখিয়াছেন যে, পরদিন "হাই 
তুলিতে তুলিতে' কবিতাঁটি লেখেন। যাই হোক, কাশীর এই স্বতি অমৃতলাল 
কোনদিনই ভুলেন নাই। তাহার একটি কবিতীয় তাহা অক্ষয় হইয়া আছে; 
কবিতাটি তিনি লিখিয়াছিলেন নবীনচন্দ্রেরইে এক পত্রের উত্তরে । নবীনচন্্ 
'তখন ছিলেন চট্টগ্রামের কমিশনার স্কীন্‌ সাহেবের পার্সোন্তাল এসিষ্টেপ্ট-- 

“কতদিন সেই দিন হয় কি ম্মরণ। 

কাশীতে নিশিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ ॥ 

বুড়ুয়ামঙ্গল মেলা মহাধুমধাম। 

বসন্ত-বাহারে সাজে বারাণসী ধাম ॥ 

জলেতে দৌকানপাট জলেতে বাগান । 

ছুলে দুলে চলে জলে শত জলযান ॥ 

তীরে দীপ নীরে দীপ দীপ তরী 'পরে। 

লক্ষ দীপ দেখে চক্ষু সলিল ভিতরে ॥ 

তরুণী তকুণীরূপে উজল বিমল। 

যামিনী কামিনী-দীপে আমোদে বিহ্বল | 

নাচে রম্ভা মেনকার অন্জা সকল। 

তরঙ্গে উছলে জলে লাবণ্য তরল ॥ 

কি স্বরলহর তোলে ভাসায়ে গগন । 

অঙ্গ টলে তরী টলে সঙ্গে টলে মন॥ 

আমি ধরে বসিলাম তোমারে নৌকায়। 

হইবে বণিতে মেলা কম-কবিতায় ॥ 

নন্দনে রচিলে বসি' মকরকেতন। 

হত কি হ'তনা গীত তোমার মতন | 

বন্ধু বিনে সে সময় কে জানিত আর । 

নবীন-হদয়খানি অম্ত-আধার |৮৮১ 


৮১ 'নবীনচন্জ ছুসেন'-- অমৃত-মপির] পৃ ৭১। 'নবীন-হাদয়খানি অনৃত-আধার'-- ফ্লের-অলংকার 
প্রয়োগের সার্থক নিদর্শন । নবীনচক্রের ম্বজাবের হুন্দর বিশ্লেষণ আছে অমূতলানের 'ুবক- 
জীবন' উপন্ঠাসে (দ্রঃ ৪র্খ পরিচ্ছেদ )। 


ও 


তখনকার যুবকদের আঁদর্শ পুরুষ কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে ফিরিয়া 
বাঁকিপুরে অবস্থানকালে অমৃতলালের বাসায় ছয় সাত দিন ছিলেন। একটি 
প্রকাণ্ড সভায় তিনি বক্তৃতা করিলেন এবং অম্বতলাল নিকটে বসিয়া সমস্তটা 
লিখিয়া৷ লইবার চেষ্ট! করিলেন। তিনি বলিয়াছেন 

'অনেক বাগ্মীর বন্তৃতীয় এ জীবনে মুগ্ধ হইয়াছি, কেশববাবুর এই বস্তৃতা 

89110, 015110, 15116-- আর কাহারও সম্বদ্ধে এমন কথা বলিতে 

প্রস্তত নই ।”৮* 

কেশবচন্দ্রও অম্ৃতলালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন | একদিন অমৃতলাল কৰি 
বলদেব পাঁলিতের বাসায় গিয়াছিলেন, চাঁকরকে বলিয়! যান যে সে রাত্রে আর 
ফিরিবেন না । কেশবচন্দ্র ও ভাক্তার বসন্ত দত্ত সন্ধ্যার পর গিয়া তাহাকে ধরিয়া 
আনেন। 

“কেশববাবু বলিলেন, “আজ ফুঞ্তি করে এত খাবার কিনে এনে চাকরের 

কাছে শুনি যে তুমি আজ আর বাসায় ফিরবে না । আমর! ভাবলুষ্ন তাও 

কি হয়? এ খাবার খাবে কে? এখনও যখনই আমার মনে হয় যে 

আমাকে ছাড়া কেশববাবুর জীবনের একটি দিনের আনন্দ অসম্পূর্ণ বলিয়া 

মনে হইয়াছিল, তখনই আমি নিজেকে ধন্য বলিয়! মনে করি 1৮৩ 

হোমিওপ্যাথি চর্চার অবকাশে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। 
এখানে অবস্থানকালে কন্ুলিয়াটোলা স্কুলে অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা 
করিতেন। অমৃত-ন্বহদ অধধেন্দুশেখর ও ধর্মদীস স্থরঞ্* তখন ওই স্কুলের শিক্ষক। 
সেই সময় একবার অমৃতলালকে কলিকাতায় দেখিয়া অর্ধেন্দু প্রভৃতি উল্লসিত 
হইলেন এবং সকলে মিলিয়া দীনবন্ধুর 'লীলাবতী” অভিনয়ের জন্য মহল! দিবার 
আয়োজন করিলেন । এই সময় বঙ্ছিমচন্দ্র, অক্ষপ্নচন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্ভোগে 
শ্টুচুড়ায় মল্লিকবাঁড়িতে ১৮৭২ খুষ্টান্দের ৩০এ মার্চ তারিখে “লীলাবতী, 
অভিনীত হয় । অস্থতলাল প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দেখিয়া! আসেন। 
অঙ্ষয়চন্ত্র সরকার পরবর্তীকালে স্থৃতিকখা বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই ঘটনাটির উল্লেখ 
করেন-_ 


৮২ “পুরাতন প্রসঙ্গ'-- দ্বি, প. পূ ৭৮-৭৯ 
৬৩ রী | 2) পৃ৮* 
* “সাঁধারণী' পত্রিকায় ইহার নামটিকে শিকৃত করি! লেখ! হইত 'পাপদাস অনুর” । 


১ 


'বাগবাজারের নীলদনর্পণের দল অর্থাৎ অম্বতনাল বন্থ প্রভৃতি তাহীরাও 

নিমন্ত্রিত শ্রোতা ।১৮$ 

অম্বতলালের না্যান্থরাগ এইবার স্পষ্ট হইল এবং “নাট্যাহ্রাগবশত প্রায়ই 

তিনি ধর্মদাসবাবুর “সিন' আকা দেখিতে আসিতেন 1৮৫ 

স্থির হইল অমৃতলাল যোগজীবনের ভূমিকা লইবেন, কারণ অর্ধেন্দুশেখরের 
সেইরূপ অতিপ্রায়। অভিনেতৃ-সঙ্ঘ নাম লইলেন 'গ্ঠামবাঁজার নাট্যসঙ্ঘ' 
তালিম দেওয়া শেষ হইলে লোকনাথ মৈত্র সহসা কাশী হইতে আসিয়! বন্ধুদের 
কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করিয়া অমৃতলাঁলকে কাশীতে লইয়া! চলিয়া! গেলেন। 
তাহার আর “ষ্টেজে দাড়ান? হইল না। 

১৮৭২ এর ১১ই মে (৩০এ বৈশাখ ১২৭৯) 'লীলাবতী' অভিনীত হয়।৮* 
যৌগজীবনের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন তাঁহার নাম যছুনাথ ভট্টাচার্য । 

কাশিতে ফিরিয়। অমৃতলাঁল পুনরায় ডাক্তারিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই 
সময় হাইকোর্টের স্বপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাঁসের পুত্র উপেন্ত্রনাথ দাসের সহিত 
অমৃতলালের পরিচয় হয় (১৮৭৫ খুষ্টার্ষের শেষের দিকে উপেন্দ্রনাথ গ্রেট 
শ্াশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন, অমৃতলাঁল হন ম্যানেজার )। কাশী হইতে 
কিছুদিন পরে অমৃতলাল বাঁকিপুর যাঁন ডাক্তারির জন্ত। সেখান হইতে ১৮৭২ 
সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতার বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজ। উপলক্ষে ফিরিলেন। 
ডাক্তারি কর1 এবার শেষ হইল । আর কোনদিন বাঁকিপুর যান নাই। 


ণ 


কলিকাতায় ফিরিয়া অমৃতলাল অর্ধেন্দুশেখরের নিকট শুনিলেন যে, অরধেন্দু, 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করায় গিরিশচন্দ্রের সহিত মনোমালিন্ত হইয়৷ গিয়াছে । গিরিশচন্দ্র ভাল বাঁড়ী 


৮৪ 'ব্গভাষার লেখক'-_ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-_ পূ ৫৫৪। 'নীজদর্পণ' অদ্ভিনীত হইয়াছিল 
আরও আটমান পরে ১৮৭২ এর ৭ই ডিসেম্বর । 

“সাধারণ বঙ্গনাটাশালায় জনমৃতান্' : অধিনাশ গঙ্গোপাধায়-- 'মচিত্র পিশির', বড়দিন ১৯২৪ 
“সাধারণ বঙ্গনাট্যশালার জন্ববতাস্ত' প্রবন্ধে অবিনাশ গল্পোপাধায় ভ্রমক্রমে তারিখটি '১২৭৮ 
সালের আষাঢ় বলিয়। উল্লেখ করেন (সচিত্র শিশির বড়দিন ১৯২৪) রাধামাধর,কর (মিনি 
'লীলাবতী'তে ন্দীরোদবামিনী ) বলেন, ১৮৭২ খুষ্টাবের বৈশাখ মাস (পুরাতন প্রসঙ্গ-- দি, গ. 


৮ 


রি 


৮ 


এ 


৩৭ 


(রঙ্কালয় ) না করিয়! টিকিট বিক্রয়ের পক্ষপাতী নছেন। ধর্মদাস রিহার্স্যাল 
দেখাইবার জন্য অমৃতলালকে সরাসরি বাগবাজারে ভুবন নিয্নোগীর বাড়ীর 
দ্বিতলের কক্ষে লইয়া গেলেন । ভূবন নিয়োগীর বাড়ীতে “নীলদর্পণেশর মহলা 
দেখিয়া! অভিনয়কলার প্রতি তিনি আরুষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই প্রসঙ্গে ধর্মদীস 
স্থর তাহার “আত্মজীবনী'তে লিথিয়াছেন-_ 
£এই সময়ে প্রযুক্ত অমৃতলাল বন্থ বেনারসু হইতে আসিয়া আমাদের সহিত 
মিলিত হইলেন । এখানে যদি থাকেন, আমদের সহিত অভিনয় করিবেন 
অঙ্গীকার করিলেন । তিনি বিহাপ্্যালে যাইতেন ও আমার বাঁটীতে আসিয়া 
লিন আকা! দেখিতেন ।"'* আমি সেই সময়ে কন্ুলিয়াটোলার 7:678£2- 
(০15 স্কুলে* মাষ্টারি করিতাম ও স্কুলের হিনাবের বহি রাঁখিতাম। স্কুলে 
পড়াইতে গেলে সিন আকা! হয় না... ৮৭ 
অতএব তাহার ছুটির ব্যবস্থা অমৃতলাল করিলেন এইভাবে-_ 
গতিক দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, দেখ এক কাঁজ করা যাক্‌, 
তোমার বদলে আমি স্কুলে পড়াঁব, মাঁসকাবারে তোমার পুরে! মাইনে 
তোমার হাতে দোব..*১৮৮ | 
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ('লীলাবতী'র নদেরটাদ ) তীহার স্থৃতিকথায় এই 
রিহাঁস্যালের উল্লেখ করিয়াছেন__ 
'রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপর প্রকাণ্ড হলে তাহাদের £51788158] হইত। 
১৮৭২ খুষ্টাব্দবের জগদ্ধাত্রী পুজার মময় নগেনবাবুর বাড়ীতে তাহাদের 
01255 161)28058] | এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বোস আসিয়া এই দলে 
যোগদান করেন।৮* 


পৃ ১৭৬), আবার অর্ধেন্দুশেখর বলিয়াছেন-- 'অনেকিন রিহার্সযালের পর ১৮৭১ (১২৭৮) 
সালের বর্ষাকালে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হয়' ('রঙ্গতূমি' ৬ই মাঘ ১৩০৭ )। 
* বর্তমানে শ্তামবাজার এ. ভি, স্কুল। 
৮৭ 'নাটামনির'-- শ্রাবণ ১৩১৭ 
৮৮ 'পুরাতন প্রসঙ্গ -- দ্বি, প* পৃ ১৪ 
৮৯ প্র গ্রপৃ১৭৮। অম্তলাল বলিয়াছেন-- 'রসিক নিয়েগির ঘাটের উপরে সেই বাড়ীটি 
এখন আর নাই, তাহার মোগানাবলী কলবাহিনী ভাগীরখীর জলে ধৌত হইয়া] বাইত। হিলের 
. প্রকাণ্ড হলে আমর নীলা্পণের রিহাসর্শাল চালাইতাম।' (পুরাতন প্রদঙ্গ-_ দ্দি. পণ পূ ৯৭) 


এ] ৩৩ 


বহুদিন পরে এই. পুরাতন স্থতিচারণ করিতে গিয়া অম্বতলাল তাহার 
অমৃত-মদদিরা” কবিতায় লিখিয়াছিলেন-_ ও 
'গড়ুক কৌশলী শিল্পী নব নাট্যশাল! । 
সৌদামিনী লক্ষ দীপে করুক তা আলা! ॥ 
র্যাফেল-লাঞ্কিত-তুলি লিখে দিক পট। 
লীলায় ভুলাক £লাকে দিব্য নটা নট ॥ 
তথাপি নগেন মতি বেল ধর্মদাস। 
অর্ধেন্দু মহেন্দ্র ক্ষেতু সে গোপাল দ্াস॥ 
শিবু যু অবিনাশ কিরণের সাথে । 
জীবন্ত জাগিয়ে রবে ইতিহাস পাতে ॥ 
ভুবন-ভবন ছিল গ্রেট স্াশনাল। 
গঙ্গ। 'পরি হর্ম্যে তার হ'ত বিহার্স্যাল ॥ 
ইংরাজ-বাণিজ্য-খড্গে হ'ল বলিদান। 
কলিকাতা মধ্যে সেই অতুলনস্থান ॥৯০ 
'নীলদর্পণে” অমৃতলালকে দেওয়া হইয়াছিল পৈরিক্বীর ভূমিকা । অবিনাশ 
গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, 
'বাধামাধব বাবু নীলদর্পণ নাটকে সৈরিক্বীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি চলিয়া যাওয়ায় অর্ধেন্দুবাবু প্রভৃতি অমৃতবাবুকে সৈরিক্বীর ভূমিকা- 
গ্রহণে বিশেষ অন্গরোধ করেন ।'৯১ 
আবার নগেন্দ্রনাথ বহৃ-সংকলিত “বিশ্বকোষে'র বিবরণ অন্যরূপ-_ 
“অমৃতবাবুর পূর্বে যছুনাথ ভট্রাচা নৈরিক্ধীর অংশ লইয়াছিলেন। তিনি 
দীর্ঘচ্ছন্দ পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাহাকে বধূ সাজিলে মানাইত না। অমতবাবু 
সেই অংশ লইলেন।”৯* 
অস্বতলালের স্থতিকথায় রাধামাধব কর বা যছুনাথ ভট্টর।চার্ধের কোন উল্লেখ 
নাই। প্পুরাতন প্রসঙ্গে" তিনি বলিয়াছেন, 


৯৯ “অযৃত মদিরা' পৃ ২৪৩ 
৯১ “সচিত্র শিশির' বড়াদিদ সংখা, ১৯২৪ 
+২ “বিকোব' ১৬শ ভাগ, পূ ১৯২। 'নীলদর্পথে' হছুনাথ তটাচার্য একজন রায়তের ভূমিক1 লল। 


৪ 


“আমার পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছ! ছিল না, কিন্তু সকলে মিলিয়া চাঁপাচাপি 

করিয়া ধরিল; বলিল, তুমি সৈরিষ্ীর পার্টটা নাও ।*১৩ 

আরও অনেকদিন পরে (মৃত্যুর চাঁরি বৎসর পূর্বে) অম্বতলাল "পিছন 
ফিরিয়া, অতীতকে দেখিয়াছিলেন। তাহার 1[,001178 9০155/10" নামক 
জীবনস্থতিতে লিখিয়াছেন__ 
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অনেকে মনে করেন অর্ধেন্দুশেখরই তাহাকে সৈরিষ্্রীর “মড়াকান্না” 


শিখাইতেন।»* কিন্তু অম্বতলাল বলিয়াছেন যে, কান্না তিনি একাই অভ্যাস 
করিতেন, অর্ধেনদু বা আর কেহ তাহার সঙ্গী ছিলেন না__. 


৪8 
বন 


«আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্যাল মহাশয়ের নিকটে 
কান্না শিখিতে গেলাম । তার সেকেলে ধরণের কান্না? স্ুররটাই মেগরেলি, 
কিন্ত আমার মনে হইল যেন. ৫০2০০০7-এর অভাব । আমার ঠিক উহা 


*]1,001005 8801:5/81017--1056 96325216277 3০ 1925, 


4115 5810, 2১10136700 580806 01000 ৪50 ৪6৪ 0686:06৫ 2 7 (5 


255308-- ” [06 17012) 56566) ০1, 1] ৮ হত ২, 10858802858 0০180. 


কত 


ভাল লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়! দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া 

প্রত্যহ এ পোড়ে! বাঁড়ীতে [তাহাদের নিজ বাড়ীর পার্খে] দ্িপ্রহরে আমি 

মড়াকান্না অভ্যাস করিতীয়, অধেন্দু বা অন্য কেহ আমার দোসর 

ছিলেন ন11১৯৬ পু 

অভিনয়-ব্ছ্াকে অযৃতলাল প্রাণের প্রেরণায় গ্রহণ করিয়াছিলেন,_ 
সখ মিটাইবার উদ্দেশ্টে নয়। করতলগত ভাল চাকরী এবং সেই সঙ্গে নিশ্্ত 
ভবিষ্যৎ তিনি এই সময়ে হেলায় উপেক্ষা! করিয়াছিলেন । কাশীতে অবস্থান 
কালে বাগবাজারের অভয়চন্দ্র মল্লিকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। অভয়চন্দ্ 
তখন ছিলেন 1910 /০0101510107; 1020065 €0110601 | অমৃতলালকে 
তিনি কলিকাতায় নিজের বাঁড়ীতে ডাকিয়! ডেপুটি করিয়! দিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
"করিলেন । অমৃতলাল বলিয়াছেন__ 

“আমি কিন্ত তখন ভূবন নিয়োগীর বাড়ীতে নৃতন থিয়েটরে আখড়াই দিতে 

যাইতাম। ভুবন নিয়োগীর বাড়ী যাইতে হইলে অভয়বাঁবুর বাড়ীর সম্মুখের 

বাস্তা দিয়! গেলেই শীত্র যাওয়া যায়; কিন্তু পাছে তিনি আমাকে ধরিয়া 

ডেপুটি করিয়া দেন, এই ভয়ে একটা পাশের সরু গলি দিয়! লুকাইয়া 

ঘিয়েটর করিতে যাইতাম ।১৯৭ | 

অনেক অস্থবিধা ও বাঁধাবিপত্তি তাহাদের পথরোধ করিতে চাহিলেও 
তাহার! কোন ধনী ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। তীহাঁদের এই 
নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগেই বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় গড়িয়া ওঠে । “আখড়াই 
দেওয়া শেষ হইলে ১৮৭২ খুষ্টাব্ষের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার জোড়ার্সীকোর 
নিমাইচরণ সান্যালদের প্রকাণ্ড ঘড়িওয়াল! বাঁড়ীর বহির্বাটার প্রাঙ্গণে 
গ্াাশনাল থিয়েটারে'র উদ্বোধন হইল । মাসিক ভাড়া চল্লিশ টাকা । অর্থের 
অভাবে কত কষ্টেই যে তাহার এই উদ্বোধন সম্ভর করিয়াছিলেন তাহার 
ইতিহাস অমৃতলাল লিখিয়াছেন এইভাবে__ 

“গেছে দিন পাই-হীন ছি ক'টি ভাই। 
পুষিতে বিরাট্পুত্র ঘরে দুধ নাই! 


৯৬ 'রঙ্গালয়ের রঙ্গ কখা'-_ অবিনাশ গলোপাধ্যায় পূ »২ 
৯৭ 'পুরাতন এসঙ্গ'-_- দ্বিং প,পৃ ৭৮ 


৩ 


একটি কাঠের কপি এক আনা মূল্য । 

অভাবে ভেবেছি তারে হুবর্ণের তুল্য ॥ 

সাগ্ডেল দালানে * উচ্চ পড়-পড় কড়ি । 

ঝুল-ঢাঁকা ছিল তাতে ঝাড়-ঝোলা দড়ি ॥ 

আমি আর ধর্মদাস নিশীথ-আঁধারে। 

বাশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে। 

সেকালে ছিল না! বেশী কুলি কি চাকর । 

যারা ছিল কাজে যেতে একা পেত ভর ॥ 

তাই দেখিয়াছে লোক লালদীঘি-ধারে । 

প্ল্যাকার্ড ম'য়েতে উঠে” “ভূনিবাবৃ**৮ মারে ॥ 

এখন হুকুমে কার্য হয় সমাধান । 

বেহাঁরা বাধিতে পারে অপেরার গান 1৮৯৯ 
পরবর্তী কালে (যখন তিনি স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ ) অমৃতলাল একটি 

“অভিনয়-বিজ্ঞাপনপত্রে' (হ্যাগুবিল্‌) তাহাদের প্রথম উদ্যোগের দুঃসাহসিক 
প্রয়াসের কথা একবার এইভাবে লেখেন-- 

“এই সকল নাটকের [ নীলদর্পণ", “বিবাহ-বিভ্রাট” প্রভৃতির ] অভিনয় 
যদি না দেখিবেন তবে কেন নাটাকলার স্থষ্টি হইয়াছিল? কেন অনির্দিষ্ট 
তট-আশায় ঝটিকা-আন্দোলিত সাগরে বম্প প্রদান করিয়া আমর! নটবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়াছিলাম? এত লোকের অন্ন হইতেছে আর আমাদের কি 
একটা চাপকানপরা চাকরী জুটিত না। কেনই বা বিলাসীর লোভ-লুবূ 
অন্ককে বঞ্চিত করিয়। কুলটাকন্তাকে অভিনয়কলা শিক্ষা দিয়াছিলাম ? 
কেনই বা এই অপরাধে ঘরে পরে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিয়া আসিলাম ? 
আর কেনই বা” হায়, সর্বস্ব খোয়াইয়া মাথা বিক্রয় করিয়া নগরের শোতা- 
বর্ধনকারী এই নাট্যশাঁলা* বিন! রাঁজসাঁহায্যে বিন! সাধারণের নিকট চাদ! 
সংগ্রহে নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছি 1”১* ০ 


* জোড়ামীকোর মধুনুদন সান্ঠালের রাড়ীর পুজার দালানে । 
৯৮ অনৃতলালের ডাকনাম । 
৯৯ “অমৃত-মদিরা' পৃ ২৪২-৪৩ 
*. স্টার থিয়েটার 
১০ *পুরাতিন কাইলের একখানি পাত'--'রাপ ও রঙ্গ' ১ম সংখ্যা, ১৮ই আদ্বিন ১৩৩১ 


চি 


৩৮ 


পুরাতন প্রসঙ্গে'ও বলিয়াছেন-__ 


'বাস্তবিকই আমর! ধনী ও অভিজাত সমাজের নিকটে অর্থতক্ষ করি 
নাই। তাহারা অনুগ্রহ করিয়া আঁপিবেন; যদি ভাল লাগে, ছুটি ভাল 
কথা বলিয়া! আঁমার্দিগকে উত্াহিত করিবেন; যেখানে ভাল লাগিল না, 
সেখানে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন; ইহার অধিক আমরা কিছু 
আশ! করিতাঁম না।+১০১ 


শুধু তাহাই নহে, শ্যাশনাল থিয়েটারের স্চনায় তাঁহার! কেহ মাহিনা লইতেন না : 


“আমরা পেশাদারই ছিলাম না। ভাল থিয়েটর নির্মাণ করিতে হুইবে। 
তজ্জন্য টাক আবশ্তক, আমাদের সকলেরই ঝেশক ছিল যে স্টেজের উন্নতি 
করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে । এই কারণে থিয়েটরের জন্য 
যখন আমর! প্র্যাকার্ড ছাপাইতাম, প্রতি রাত্রির প্ল্যাকার্ডের শিরোদেশে 
লেখা থাকিত-_ "দর০: 0১০ 9606610 0£ 0)০ 36৪8০" ( থিয়েটবের উন্নতির 
জন্য )। এই কয়টি কথা আমিই মতলব করিয়! প্রথম প্র্যাকার্ডের উপর 
বসাইয়! দিয়াছিলাম। গিরিশবাবুর কাছে একজন ন্যাশন্তাল থিয়েটরকে 
পেশাদারী থিয়েটর বলায় তিনি বলিয়াছিলেন,-_ 

'ভুনেট! ঝীচিয়ে দিয়েছে রে,-_ পেশাদারী নয়? ।৮১ ২ 

সেই প্রথম অভিনয়ের যুগে অভিনেতাদের পারস্পবিক সম্পর্ক ছিল অতি 


মধুর। “সপ্চমীর রাত নামক একটি স্থতিকথামূলক রচনায় অমৃতলাল 
লিখিয়াছেন-_ 


১৪১ 
১%২ 


“সেকালে আ্যাক্টারে আযাক্টীরে যে সম্বন্ধ ছিল, তাকে বন্ধুত্ব বললেও চলে 
না, আত্মীয় কুটুদ্িতা বললেও চলে না। তারা মা বাঁপ, ভাই বোন, সোমত্ত 
বউয়ের অস্থুখ হলে তাদের ঘরে একট উকি মেরে মাত্র অপরাধী হয়ে, 
আক্টীরদের কারুর যদি কিছু অস্থখ হত, তাঁর তঘিরে গিয়ে দিনরাত 
পড়ে থাকতো; কাঁরুর বাড়ীতে কিছু নতুন খাঁবার জিনিষ তৈরী হলে 
লুকিয়ে এনে ছুচার জনে মিলে বেঁটে খেতো । অভিনয়-কার্ষে প্রতিষ্ন্বিতা৷ 
বেশ ছিল, কিন্ত আর একজনের অভিনয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখলে 
প্রম্পটারের কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়ে নিজে পার্ট বলে দিতো, আবার 


“ন্ধিতীর় পর্যায়' পু ১১৭ 


এ পৃ ১২*। “ভুনী' অমৃতঙ্গালের ডকিনাম | 


৪ 


কারর সঙ্গে ঝগড়৷ হলে দীতে দাত দিয়ে বলতো “তোর চোখ দুটো 

উপড়ে নৌবো? 1৮১০৩ 

বাকিপুর হইতে ফিরিবার পর তাহাকে দেখিয়া অধেন্দুশেখর যে উল্লসিত 
হইয়াছিলেন এবং তাহার ভিতর নাটপ্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার 
কারণ কন্ুলিয়াটোলা স্কুলের ছাত্রাবস্থা হইতেই সহপাঠী অর্ধেন্দুর সহিত অমৃতল।ল 
অনেক অভিনয় করিয়।ছিলেন। এ বিষয়ে অমৃতলাল বলিয়াছেন__ 

“সে আমার সহপাঠী, নাট্যগুরু। ছেলেবেলায় আমাদের আড্ডা ছিল, 

তাতে হয়ত অর্ধেন্দু সাজত পূর্বদেশীয় কবিরাজ, আমরা নানাদেশের 

রুগী-_ এই রকম ।১১০৪ 

গিরিশচন্দ্রও অমৃতলালের এই শিক্ষানবিশীর কথা লিখিয়| গিয়াছেন-__ 

“সম্মানাম্পদদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্ত্র মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি--* সাধারণ 

নাট্যশাঁলা প্রতিষ্ঠার পূর্বেও তিনি [ অর্ধেন্দুশেখর ] শ্রীযুক্ত অম্ৃতলাল 

বন্থ প্রভৃতি সমপাঠিসহযোগে ইংরেজ ভিক্ষুক, রাস্তাবন্দি ইনস্পেক্টর, উড়ে, 

কুলি, হাসপাতালের রোগী সাজিয়া সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতেন 

এবং তাহার সঙ্গীদিগকেও তীহার ন্যায় অনুকরণ করিতে শিক্ষাদান 

করিতেন ।,৯০৫ 

অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পর অমৃতলাল একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির 
নাম “বাল্যসখা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী*(মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ৩রা আশ্বিন ১৩১৫ অর্ধেন্দু- 
স্বৃতিসভায় পঠিত )। এই কবিতাতেও অর্ধেন্দুর নিকট অভিনয়ে “হাতেখড়ি”র 


কথা অমৃতলাল স্বীকার করিয়াছেন £ 
*** রঙ্গের হুধার সিন্ধু, রঙ্গাকাশ-পূর্ণ-ইন্দু, 
অর্ধেন্দুশেখর সথ] বঙ্গ-নটরায় ॥ 
বাল্যবন্ধু বিদ্যালয়ে, কৈশোরে শিক্ষক হয়ে, 


একসঙ্গে অধ্যাপনা আজো মনে হয় । 


১০৩ 'নাচখর' ২৬এ আঙ্িন ১৩৩৫ 

১০৪ ১৩৩৫ সালের ১লা আখিন বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদে অধেন্টু-্মৃতিসভীয় অমৃতলালের বক্তৃতা ; 
'নাচঘর' ৫ই আশ্বিন ১৩৩৫ 

১*« 'পরলোকগত অধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের নটজীবন' পূ ২। অন্ত লিখিয়াছেদ-- 'ভর্ধেনদু- 
শেখর মাষ্টার... তাহার দীক্ষার পরিচয় ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক অমৃতলাল বহু ।' 
(বঙ্গীয় নাটাশালার নটচুড়ামণি খর্গীয় অর্ধেনুপেখর মুত্তফী'-- পৃ") 


মোর হাতে হাতেখড়ি গোড়ায় দিয়াছ গড়ি, 
তাই আজি নট নামে মৌর পরিচয় ॥ 
বৈঠকে কি নাট্যমঞ্চে, কত রাত গেছে বঞ্চে, 
ুস্তফি ! তোমার সাঁথে কৌতুক-কলায়। 
কথায় কথায় বসে, ভিজায়ে হাঁসির রসে 
রচেছি রহস্য কত কৈশোর খেলায় ॥' 
অভিনয় করিতে ভাল লাগিলেও অভিনয় দেখিবার স্থযোগ রর 
পরীক্ষা দিবার পূর্বে অমৃতলালের বিশেষ হয় নাই। ঝামাপুকুরে তাহার 
পিীমার বাড়ীতে বার ছুই শকুস্তলার অভিনয় দ্বেখিয়াঁছিলেন মাত্র। বাড়ীর 
শাসনও ছিল বেশ কড়া 
"আমি অনেক নাটক পড়িয়াছিলীম, কিন্তু কখনও থিয়েটর দেখিতে যাই 
নাই; সন্ধ্যার পরে বাড়ীর বাহিরে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের নিষেধ 
ছিল 1১০৬ 
রঙ্গমঞ্চে অধধেন্দুশেখবের অভিনয় তিনি যে কবে প্রথম দেখেন সে বিষয়ে 
স্পষ্টত; কিছু জান] যায় না। তবে রঙ্গবাক্ষ তৃষ্টি করিয়া সামাজিক, চারিত্রিক 
বা ধর্মীয় অসঙ্গতিকে খোঁচা দিবার প্রথম পাঠ যে তিনি অর্ধেন্দুর কাছেই 
লইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৮৬৭ থুষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর জোড়ার্সাকোর 
কয়লাহাটায় যতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের “বুঝলে কিনা”র জবাব স্বরূপ* ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায়ের “কিছু কিছু বুঝি” অভিনীত হয়। অর্ধেন্দুশেখর এই প্রহসনেই 
প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। অম্ৃতলালের আগ্রহ দেখিয়া অর্ধেন্দুশেখর 
থিয়েটারের “টিকিট” আনিয়! দিতে চাহিলেন। কিন্তু বাড়ীর কঠোর শাসনভয়- 
তীত অম্ৃতলাল বলিয়াছিলেন, 


১০৬ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-_ছ্বি, প. পূ ৮৯ 

« অমৃতলাল বলিয়াছেন-_"“আমি এন্ট্রান্স পরীক্ষ। দিবার পূর্বেই প্রাইভেট থিয়েটর সম্বন্ধে. 
আলোচনা! ছেলেমহলে খুব হইত । কোথায় কোন নাটক অভিনীত হইল, কে কি ভূমিকা! লইয়া 
রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, নাটকে কলিকাতা সমাজের কোন্‌ ব্ক্তির উপর কটাক্ষ কর! 
হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় লইয়! ছেলের। জল্পনা-কল্পন| করিত ।*** 'হুতোম প্যাচার নক্সা' রচনার 
পর হইতে' নাটক ব! উপন্তাম সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জাগিতে চেষ্টা 
করিত ।” ৃ [ 'পুরাতন প্রসঙ্গ ছ্থি' প. পূ ৮৯] 


৪১ 


“না ভাই, আমার যাওয়া হবে না, রাত্রে বাইরে থাকা আমার নিষেধ, 

আর এ বছরে আমি এন্ট্রান্সগ একজামিন দোব।১১*৭ 

এই উক্তি অনুযায়ী অন্নমান কর] যায় যে, অমৃতলাল অর্ধেন্দুর সেই 
অভিনয় দেখেন নাই । কিন্ত অনেক দিন পরে অর্ধেন্দুশেখরের স্বতি-সভায় 
বলেন-_. 

“জোড়ার্সীকোতে “কিছু কিছু বুঝি” অভিনয় দেখতে গিয়ে অধেন্দুকে দেখি। 

সে বললে, 'আমি প্লে করব, অবাক হয়ে গেলুম, বেশ অভিনয় করলে ।”১০৮ 

যাই হোক, অম্বতলাল অর্ধেন্দুশেখরকে নাট্যগুরু বলিয়। শ্বীকার করিয়াছেন 
এবং অধেন্দুর বিশেষ অহুরোধেই তিনি রক্ষমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হন। অধেন্দুই 
তাহাকে 08:10969:5-এর দিকে মনোযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাল্যকালে 
এক “জিমন্তাষ্টিক' এর আখড়ায় অর্ধেন্দুশেখরের সহিত অমৃতলাল নানাপ্রকার 
বঙ্গান্গকৃতি করিতেন । 

শৈশবকাল হইতেই অমৃতলাল জিমন্তাষ্টিকের ভক্ত ছিলেন। শোভাবাজার 
রাজবাড়ীতে জিমন্যািক দেখিয়! ন্যাশনাল পেপারের সম্পাদক (ইনি শ্যাশনাল 
ম্যাগাজিন” নামেও একটি পত্রিকা সম্পাদন! করিতেন ) নবগোপাল মিত্র চোর- 
বাগানে এক স্কুলবাড়ীর উঠানে জিমন্যাটিকের স্কুল খুলিলেন।১০৯ প্রথম হইতেই 
অযৃতলাল সেই স্কুলের শিক্ষার্থা হন। সেকালের এই ব্যায়ামচর্চার উল্লেখ করিয়! 
অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন-_ 

“তখনকার ছোকরারা ল্যাউট পরে মাটি মেখে পালোয়ানী কুস্তী কর্তে বড় 

প্রস্তুত নয়, তাই যুবকদের ব্যায়ামচর্চার জন্য নবগোপালের উদ্যোগে 

জিমন্যার্টিক বন্দোবস্ত হ'ল, আর মিলনের বর্ণপরিচয়-শিক্ষার পাঠশালা 

স্বরূপ 'জীতীয় মেলা বা চেত্র মেলা” বলে একটি বার্ষিক প্রদর্শনী খোল! 

হয় ।-.-এ মেলাতে-..আমাদের ন্যায় যুবকের! জিমন্তাষ্টিক ও এ্যাক্রোব্যাটিক 

কৌশল দেখাতো :*.”১ ১০ 


১০৭ “পুরাতন প্রসঙ্গ', দি. প. পৃ», 


১*৮ 'নাচঘর' ৫ই আশ্বিন ১৩৩৫ 
১০৯ ৮০ 99৮০০ 2৪৮০ 30781] 10061 18 006 0096 01201 0: $00:00100108 
9001506 590: 80000 006 2080৮6৪১০৮৮ 20510015091] ৩ : 


24, 2, 1881 
১১* “সেকালের কখা'-- ভারতী চৈত্র ১৩৩২ 
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পুরাতিন প্রসঙ্গ বর্ণনাকালেও অমৃতলাল বলিয়াছিলেন--"আয়র1 নবগোপাল 
বাবুর চেলা হইলাম ।? ( পৃ ৮৮) 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, এই জাতীয় মেলার নাম ছিল “হিন্দুমেলা” 
কারণ 'ন্তাশনাল” কথাটা তখনও চালু হয় নাই__ 

প্‌ নবগোপাল মিজ্রই ] ঠাদা তুলে “হিন্দুমেলা” শুরু করেন। তখনও 

হ্তাশনাল কথাটার চল হয় নি।"-গুপ্ুবুন্দাবনের বাগানে হিন্দুমেলা হোত। 

-*'পূর্বকালে পাথুরেঘাটার ঠাঁকুর বংশেরই একজন কেউ ছিলেন বাগানের 

মালিক ।”১১১ 

চোরবাগানে নবগোপাল মিত্রের স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অমৃতলাল ও 
তাহার সঙ্গীর! কম্ুলিয়াটোলার নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে একটা আখড়া করেন । 
এখানে অর্ধেন্দুশেখর মাঝে মাঝে আঁসিতেন এবং হান্তপরিহাসের তুফান উঠিত। 

একদিন তিনি সাঁজিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাঁদ সেন; আমরা সব রোগী 

সাজিলাম-_ ফিরিঙ্গি, উড়ে, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি ; ০৪11580916এর চূড়ান্ত 

কর! হইত । ক্রমশঃ এই রকমেই যেন অভ্যাস দীড়াইয়া গেল।” ১১৭ 

এই যে “ক্যারিকেচার*এ “অভ্যাস দীড়াইয়৷ গেল” ইহাই পরবর্তীকালে 
তাহাকে প্রহসন রচনায় যতটা উৎসাহী করিয়াছে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় ততটা 
নহে। তাহার প্রহসন সম্পর্কে বিপিনচন্ত্র পাল লিখিয়াছেন-_ 

'জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রহসন রচয়িতারূপে বাংল! স।হিত্যে 

উচ্চ আমন অধিকার করিয়াছিলেন । নাট্যাচার্য অমৃতলাল বন্থ মহাশয় 

পরে সেই স্থান অধিকার করেন। অমৃতলালের রঙ্গকৌতুক এবং বাঙ্গস্জেষ 

হিন্দু পুনকখানের আন্দোলনের মুখেই ফুটিতে আরম্ভ করে ।”১১৩ 


৮৮ 


প্রহসন রচনার ব্যাপারেই গিরিশচন্দ্রের সহিত এই সময় তাহার প্রথম পরিচয় । 
অস্বতলাল তখন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছেন সেই সময় গিরিশচন্দ্র সখের যাজা- 


১১১ গ্ঘরোয়। পৃ ৮৬৮৭ 
১১২ 'পুরাতন প্রনঙ্গ' ঘি, প পৃ »৩ 
১১৩ 'নাটাহলায় ও রঙ্গালয়ে নবধুগ' : নবধুগের বাংলা_-বিপিমচত্র পাল, পৃ ২৫১ 


৪৩ 


দলের জন্য পাঁলা লিখিয়া দিতেন, গান বাধিয়া দিতেন। অমৃতলাল স্থির 
করিলেন যে তীহাদের ব্যায়ামের আখড়ার জন্য গিরিশচন্ত্রকে দিয়া একখানি 
“্ফার্স” লিখাইতে হইবে । এক রবিবারে তিনি একাকী গিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত 
দেখা করিলেন । গিরিশচন্দ্র নিজে না লিখিয়া' অমৃতলালকেই 'ফার্স” লিখিয়া 
আনিতে বলিলেন । গিরিশচন্দ্রের কথামতো! অমৃতলাল একটি “ফার্স* লিখিয়া 
আনিলে গিরিশচন্দ্র সেই রচনাটির বিশেষ প্রশংসা! করেন ( “পুরাতন প্রসঙ্গ' )। 
ইহার চারি বৎসর পরে (১৫ জাহুয়ারী ১৮৭৩ ) অমৃতলালের “স্টেজে লেখার 
প্রথম হাতেখড়ি” “মডেল স্কুল” নামক নক্সা ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় 
“নব বিদ্যালয়” নামে । 

এই ঘটনার পূর্বে গিরিশচন্দ্র সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। কারণ 
১৮৬৭ খুষ্টাৰে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রামপ্রসাদ মিত্রের* বাঁড়ীতে দীনবন্ধুর “সধবার 
একাদশী'র চতুর্থ অভিনয় হয়| 'নিমে দত্ত'র ভূমিকা গ্রহণ করেন গিরিশচন্ত্র। 
অর্ধেন্দুশেখর এই ভূমিকাটি দেখিবার জন্য অমৃতলালকে বিশেষভাবে অনুরোধ 
করেন। কিন্তু অমৃতলাল তখন ধারণাই করিতে পাঁরেন নাই যে, তিনি ব্যতীত 
আর কেহ শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিয়া! স্থ-অভিনয় করিতে পারিবেন ! আর 
এই অভিমানেই তিনি গিরিশচন্দ্ের অভিনয় দেখিতে যান নাই। পরবর্তীকালে 
এই মনোভাবকে তিনি “মূঢ আত্মাভিমান” বলিয়াছিলেন; ইহার অত্যন্পকাল 
পরে গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়। তাহার পূর্ব সংস্কার দূর হয়। ১, 

নিমে দত্বর ভূমিকায় পরবর্তীকালে অমৃতলালও কয়েকবার নামিয়াছেন। 
কিন্ত তিনি নিজেই মনে করিতেন যে, গিরিশচন্দ্রের ভূমিকার তুলনায় ত্তাহার 
ভূমিকা বেমানান হইয়াছে 

পরবর্তীকালে আমিও নিমাই দত্ত সাজিয়াছি, বিশেষ অখ্যাতিও হয় 


* অমৃতলালের শ্মৃতিকথায় রামচন্্র মিত্র বলিয়| উল্লিখিত । 

১১৪ গিরিশচঞ্রোর মৃত্যুর পয ১৩১৯ সালের ১১ই ভাঙ্র কোহিনূর রঙ্গমঞ্চে 'নটসমন্বয়ে অভিনয়' 
আরম্ভ করিবার পূর্বে অম্তলালরচিত 'শ্বৃতির সম্মান' কবিভাটি পঠিত হয়। তাহাতে “নিমে 
দ্ত'র ভূমিকার উল্লেখ করিয়া অনুতলাল গিরিশকে বঙ্গের প্রথম নটগুরু বলিয়া সসম্মান স্বীকৃতি 
দিয়াছিলেন-- | 

“মদে মত্ত পদ টলে নিমে দত্ব' রঙ্গ স্থলে 
প্রথমে দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার ।' 
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নাই, তবুও আমার নিজের মনে কেবলই খটকা লাগিত যে, আমায় ঠিক 

মানাইতেছে না 1১১১৫ | 

অর্ধেপ্দুশেখর প্রভৃতি ন্যাশনাল থিয়েটারের যে পরিকল্পন! করিয়াছিলেন 
তাহার সহিত গিরিশচন্দ্রের মততেদ হওয়ায় তিনি দূরে সরিয়া গেলেন এবং 
তাহাকে বাদ দিয়াই ১৮৭২ খুষ্টাব্বের ৭ই ডিসেম্বর “নীলদর্পণ” অভিনীত হইল । 
শুধু সথ মিটাইবার জন্য তাহার! অভিনয় করেন নাই। এ বিষয়ে ১৮৭২-এন 
১৯এ নভেম্বর তারিখে ন্থুলত সমাচারে? তাহাদের “কলিকাতা স্যাশনেল 
থিয়েট্রকেল সোসাইটি'র বিজ্ঞাপনে তাহারা স্পষ্টতঃই জানাইয়াছিলেন যে, 
'রঙ্গভূমির ও বঙ্গতাষাঁর অঙ্গপু্টির নিমিত্ত রঙ্তৃূমে আবিভূ তি হইতে ইচ্ছুক ও 
যত্ববান হইয়াছি।” 

গিবিশচন্্র তখন টিকিট বিক্রয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু টিকিট 
বিক্রয় করিয়া সর্বসাঁধারণকে থিয়েটার দেখিবার স্থযৌগ করিয়া! দেওয়ায় 
অনেকেই অমৃতলাল প্রভৃতির “মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। “অমৃতবাজার 
পত্রিকা'র মন্তব্য নিম্নরূপ-- 

“নাটকের অভিনয় কলিকাঁত৷ পহরে বা মফম্থলেও নৃতন নহে। কিন্তু এ 

সেরূপ অভিনয় নহে । খোসপোষাকী বাবুদিগের বৈঠকী সখের অভিনয় 

নহে। মে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর 

নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞন হইবার সম্ভাবনা নাই। 

নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয়কর্ম সম্পাদন 

করিতেছেন । তাহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয়- 

সমাজের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিবেন মানস করিয়াছেন । আমরা একাস্ত 

মনে তাহাদের মঙ্গল প্রার্থন। করিতেছি ।”১১৬ 

নীলদর্পণে' কে কোন্‌ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা! অমুতলালের 
স্বতিকথা “পুরাতন প্রসঙ্গ” দ্বিতীয় পর্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। “সৈরিষ্বী'র ভূমিকা 
লইয়া প্রথম মঞ্চাবতরণের ছুঃনাহসিক অভিজ্ঞতার কথা অমৃতলাল এইভাবে 
বর্ন! করিয়্াছেন__ 

“যথাসময়ে তৃতীয় দৃশ্ের সীন উদ্ভিল, আমি সৈরিঙ্ধীর বেশে স্টেজের উপরে 


১১৫ 'পত্রিক! ও নাটাশালা”-_- অযুতলাল বনু £ 'সচিত্র শিশিক্ন' বড়দিন সংখ্যা ১৯২৪ 
১১৬ অম্ৃত্যাজার পত্রিক1-- ১২ই ডিসেম্বর ১৮৭২ 
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উপবিষ্ট । চাহিয়া! দেখি, আমার গুরুস্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক সম্মুখে 
বমিয়। আছেন। মূহূর্তের জন্য আমার বুক কীপিয়া উঠিল ; আমি যেন তখন 
সমাজচ্যুত, ধর্মচ্যুত হুইয়া আমার ব্যর্থজীবনের সমন্ত লজ্জার ভার শিরে 
বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সম্মুখে নারীবেশে উপবিষ্ট হইয়াছি ; যেন 
মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাবলিক স্টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার 
সমাজকে, দ্বদ্দেশকে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জা দিতেছি তাহার 
একমাত্র শাস্তি বহিষ্করণ। আমার তখনকার মনের ভাব আজ আপনারা 
বুঝিতে পারিবেন না । তখন সমাজ ছিল, সমা'জবন্ধন ছিল, সমাজদ্রোহিতার 
শান্তি ছিল। মুহূর্তের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়৷ গেল, পরক্ষণেই ভাবিলাম, 
এ যা হবার তা ত হল, এখন যদি ভাল করিয়া প্লে না করিতে 
পারি, তা হইলে গঞ্জনা লাঞ্ছনার সীম! থাকিবে না। কায়মনোবাক্যে 
নীলদর্পণের সৈরিক্বী হইলাম । বাহবা ধ্বনির তালে তালে 'সীন' পরিবতিত 
হইয়া গেল।১১১৭ ্‌ 
তৎকালীন সকল সংবাদপত্রেই “নীলদর্পণ” অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত 
হইয়াছিল। “সৈরিম্ধী”র ভূমিকা সম্পর্কে মতভেদের অস্ত ছিল না। 
অমৃতবাজার পত্রিকা (১২, ১২. ১৮৭২) লিখিয়াছিলেন, “সৈরিন্ধী তত ভাল 
হয় নাই । কিন্তু তাহার রোদনম্বর অপূর্ব বলিতে হইবে।” “এডুকেশন গেজেটে' 
“অন্থগত কশ্চিৎ দর্শক? (১৩, ১২. ১৮৭২ ) লিখিলেন, 'পঞ্চম অঙ্কে সৈরিক্ধীর 
বিলাপলহরী এত স্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে তচ্ছবণে এমত শ্রোতা 
ছিল না, যে, একবিন্দু অশ্রপাত করেন নাই। মৈরিক্ধীর বাক্যাদি ঠিক 
স্ত্রীলোকের ন্যায় বোধ হয়।” এই “অনুগত দর্শক'টি অভিনেতৃবর্গকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তোরাপ, গোলোকচন্দ্র ও সৈরিষ্ধীকে প্রথম শ্রেণীতে 
স্থান দিয়াছেন ।১১৮ 
আবার “ইত্ডিয়ান মিরর পত্রে (১৯. ১২, ১৮৭২) “১ ম006 লিখিত যে 
পত্রটি প্রকাশিত হ্য় তাহার মতে “95%01)015, 006 106100106, ৯৪3 100 
0০ 60008115136] চ2201125 9156 আ৪5 9.01580018].” ওই সংবাদপত্রেই 
১১৭ *পুরাতন প্রসঙ্গ -- দ্বিং প. পৃ ১০৫-৬ 
১১৮ তোরাপের ভূমিকা! লইয়াছিলেন মতিলাল স্ুর। অমৃতলাল 'পুরাতন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 
'মতিলালের মত তোরাগ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।' গোলোকচন্রের তূিক! 
ছিল অর্ধেনুশেখরের | 
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(২৭. ১২, ১৮৭২) *, 91১8০6৪0০:৮-7 লিখিত পত্রের ভাষা ও মস্তব্য আরও 
তীত্র : 4“9507010, 16 5662560., 06101786900 30256 661006180০6 0£ 
10010813, 10056 ড/26191176 6076 50116 21001011815 00151)0900£- 
10156 ; 2170 1 25 2 ০011005 51£100 00 5০০ 1161 01801106 ড/101 
(0০ 02261: 11 ০017৮০৭, 250. 006০ 17680-02861178 01006. 

অমৃতলাল অন্থমান করিয়াছিলেন যে ওই পত্র গিরিশচন্দ্রের লেখা 1১১৯ 

হ্যাশনাল থিয়েটারের দলের সহিত গিরিশচন্দ্রের মতের মিল না হওয়ায় 
গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই মনঃক্ষুপ্ন ছিলেন এবং এই দলের প্রত্যেককে ব্যক্ত করিয়া 
একটি বিদ্রপপূর্ণ গান-_ 'লুঞ্ঝবেণী বইছে তেরোধার...? রচনা করেন । অমুত- 
লাল 'পুরাতন প্রসঙ্গে” এই গানটি উদ্ধৃত করিয়া! গিরিশচন্দ্র-উদ্দিষ্ট বাক্তিব্গের 
পরিচয় দিয়! গানটির ব্যাখ্যা করেন। গানটিতে সৈরিঙ্বীর অশ্রবর্ষণকে কটাক্ষ 
এবং টিকিট বিক্রয়কে শ্লেষ করিয়৷ গানটির শেষাংশে গিরিশচন্দ্র লেখেন-- 


বুঝিবা দিনের গৌরব যায় খসে, 

স্থানমাহাত্যে হাঁড়িশু'ড়ি পয়সা দে দেখে বাহার 1” 
এই গানটির কথা অম্ৃতলাল আর একবার স্মরণ করিয়াছিলেন । ১৩৩৪ 

সালের ২৫এ বৈশাখ ভুবনমোহন নিয়োগীর মৃত্যু হইলে তিনি লিখিয়াছিলেন__ 

“...আমাদের ব্রজরাজ যখন প্রথম প্রথম দ্রিনকতক জটিল1-লীলা-রস অন্থভব 
করবার জন্য আমাদের নামে কলঙ্কের গান বেঁধেছিলেন'"" তখন আমরা 
এই ঘাটের বৈঠকখাঁনায় বসেই হাসতে হাঁসতে কবির অপূর্ব রচনা স্থর ক'রে 
নিজেরা গেয়েই কলঙ্কের কালিমাটুকু জ্যোছনায় উজ্জল ক'রে দিয়েছিলেম 1, 


৪ 


শীলদর্পণ' অভিনীত হইবার পর অম্ৃতলাল অভিনয়কার্ষে সম্পূর্ণরূপে আত্ম- 
নিয়োগ করিলেন । স্বৃতিকথায় বলিয়াছেন-_ 


১১৯ পুরাতন প্রসঙ্গ'_ দ্বিতীয় পর্যায় পূ ১*৮-১*৯ | গিরিশচন্রের (1) পত্রের তারিখ দেখিয়! 
_ মনে হয় তিনি নীলদর্পণের দ্বিতীয় অভিনয় দেখিয়| (২১. ১২. ১৮৭২) এই পঞ্জ লেখেন। 
«* 'ভুবনমোহন নিয়োগী'_- মাসিক বনূমতী, লোষ্ঠ ১৩৩৪ 


গুদ 


ক্রমে ক্রমে আমাদের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। একে একে দীনবন্ধু 

মিত্রের সমস্ত নাটক অভিনম্ করিলাম। এক এক মপ্তাহে এক এক নৃতন 

বই প্লে করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম ।”৯২০ 

১৮৭৩ এর ৪ঠ1 জানুয়ারী অভিনীত হইল “নবীন তপস্থিনী'। অমৃতলালের 
ছিল বিজয়ের ভূমিক1। অম্বতলালের অভিনয়ের প্রসঙ্গে ন্যাশনাল পেপার" 
লিখিয়াছিলেন-_- 

09105 910) 002 10৮2 001: 121001101,,,55৮,০ ০1)817720. 6196 

&001616. 

নবীন তপন্থিনী'র পর তাহার! দীনবন্ধুর “লীলাবতী” (১১, ১. ১৮৭৩) ও 
“বিয়ে পাগলা বুড়ো? (১৫. ১, ১৮৭৩) প্রহসনের অভিনয় করেন। তারপর 
রামনারায়ণ তর্করত্বের “যেমন কর্ম তেমনি ফল” (২২. ১, ১৮৭৩) ও “নবনাটক' 
(২৫. ১. ১৮৭৩) অভিনীত হয়। “নবনাটকে" অম্বতলাল- স্থবোধের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। সৈরিষ্বীর ভূমিকার মতো বিজয় ও স্থবোধের ভূমিকাও অমৃতলাল 
অর্ধেন্দুশেখরের নিকট শিক্ষী করেন । “অমৃত-মদিরা” গ্রন্থের পরিশিষ্টে আছে-_ 

'নীলদর্পণের সৈরিক্ী, নবীন তপস্থিনীর বিজয় ও নব্নাটকের স্থবোধ প্রভৃতি 

প্রথম নাট্যজীবনের কয়েকটি ভূমিকা গ্রন্থকার ইহারই [ অর্ধেপদুশেখরেরই ] 

নিকট শিক্ষা করেন ।”১২১ 

৮ই ফেব্রুয়ারী অভিনীত হয় শিশিরকুমার ঘোষের “নয়শো বূপেয়া” | 
অমৃতলাল রঞ্চনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁহার অভিনয় সম্পর্কে ন্যাশনাল 
পেপার* মন্তব্য করেন : 

৮152 105০ 5061195 1066%০০2 1:2009.% 2170 981:919 616 

€01619015 1610165617050* ত.201817) 25 ৮615 10855 800 18006] 

1110091070,১ ২২ 

১৫ই ফেব্রুয়ারী “ভারতমাতা” অভিনীত হয়। অম্বতলাল দীর্ঘকাল পরে 


পপ পপ টপ সর পপি 


১২+ পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বি প পৃ. ১০৯ । নীলদর্পণ অভিনীত হইবার পরের সপ্তাহে 'জামাই বারিক' 
(১৪ই ডিসেম্বর ), ২১এ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' এবং ২৮এ ডিসেম্বর 'নধবার একাদপী' সাফলোর 
সহিত অভিনীত হয় । 

১৯১ পৃ পভ 

১২২ স্বাণনাল পেপার £ ১২.২.১৮৭৩। নরলার ভূমিকায় অভিনয় করেন ক্ত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যা 
( নীলদর্পশেয় সরলতা1)। 


৪৮ 


রচিত 'নবজীবন” নাটিকার নিবেদনে লিখিয়াছিলেন-__'ভারতমাতার অভিনয়েই 
রঙ্গমঞ্চে জননী জন্মভূমির প্রথম পৃজ।।' ূ 

একবার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভাবুতমাতা” সম্পর্কে বলিয়াছিলেন-__ 

“তখন হেমবাবুর “ভারত-সঙ্গীত' নৃতন হয়েছে... এই সময়ে আমরা 

গ্যাশানাল থিয়েটারে ভারতমাতা বলে একটা ছোটখাটো দৃশ্যকাব্য দিলেম । 

এই ভারতমাতার অভিনয় বড়ই শ্ুভক্ষণে আরস্ত হয়েছিল, সাধারণে বিষয়টা! 

বড় ৪০716০০1865 করলে ।১২৩ 

এই ক্ষুদ্র নাটিকায় অমৃতলাল ভারতসন্তানের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
এ পর্যস্ত গিরিশচন্দ্র অম্বতলাল প্রভৃতির নিকট হুইতে দূরে ছিলেন। এইবার 
তিনি আসিয়া যৌগ দিলেন স্তাশনাল থিয়েটারে । 

মধুস্দ্নের 'কৃষ্ণকুমারী” নাটকে গিরিশচন্দ্র তীমসিংহের ভূমিকা লইবেন 
স্থির হইল। কিন্তু থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে কাভার নাম প্রকাশ করিতে তিনি 
নিষেধ করিলেন । এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন__ 

“আমি আমার নাম £১2796501: বলিয়! বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় 

করিতে অসম্মত হুই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের 

মনোবাঞ্। পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি 

করিলেন ।”১৭ 

গিরিশচন্দ্র “অর্থলোভী” বলিয়া কাহাদের বুঝাইয়াছেন তাহা বলা ছুরূহ। 
ম্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বে কেহ “অর্থলোভী” ছিলেন এমন মনে হয় না। 
প্রত্যেকেই রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য প্রভৃত স্বার্থত্যাগ করিতেছিলেন। অম্বতলাল 
পুরাতন প্রসঙ্গে” স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে এই সময়ে তাহারা কেহ মাহিনা 
লইতেন না। তাহারা কেহ পেশাদার ছিলেন না । গিরিশচন্দ্রও যে তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন তাহা পূর্বে উল্লিথিত হুইয়াছে। তথাপি “অর্থলোতী” এই স্থায়ী ছুর্নাম 
তিনি কেন যে তাহার প্রথম জীবনের নাট্যসঙ্গীঘের দিয়! গেলেন তাহা বলা শক্ত । 
কিষ্কুমারী' নাটকের অভিনয়ে গান গাহিবার জন্য মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে 
হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়। গ্ররুতপক্ষে সাধারণ নাট্যশালায় 
ইনিই প্রথম ও একমাত্র বেতনভোগী ছিলেন। 
১২৩ জরষ্টবা 'অমৃতবাধুর বকতা' £ রঙ্গতুমি £ মাধ. ১৩৭৭ । এই ভারতমাতাকে ন্মরণ করিয়াই 

অমৃতলাল 'নবজীবন' (১৯১২ ) 'রূপক' রচন। করেন । 
১২৪ 'নট-চ্ড়াষণি অর্থেন্দুশেখর' পু ২৩ 


৪৪৯ 


যাই হোক, শেষ পর্যস্ত গিরিশচন্ত্রের কথাই রহিল। ২২ এ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ 
'কুষ্কুমারী'অভিনয়ে তিনি "81561880157560 ৪180601* এই পরিচয়ে 
ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। এই অভিনযের সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি 
অম্বতলাল পুরাতন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন তিনি নিজে পুনরায় স্ত্রী 
ভূমিকায় ( মদনিক! ) অবতীর্ণ হন।১২ প্রথম অভিনয়-রজনীতে মধুস্থদনস্য়ং 
উপস্থিত ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ( কৃষ্ণকুমারী ) বলিয়াছেন যে, 
“অতিনয়াস্তে ভিতরে আসিয়া তিনি... নগেন, অর্ধেন্দু ও ভূনিবাবুরও (প্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্তুর ) খুব হ্থখ্যাতি করিলেন ।১১২৬ 

নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ অভিনেতৃবর্গকে বিশেষ সহ করিতেন এবং 
উৎসাহ দিতেন । এমন কি, অম্ৃতলাল বলিয়াছেন, 

“আমি যখন মদনিকার ভূমিকা লইয়া রঙ্ষমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি 

গ্রীণরূমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তিনি 

অবলীলাক্রমে হাটু গাঁড়িয়! বসিয়া আমার পায়ের মোজা খুলিয়। দিলেন 
আমার সলজ্জ প্রতিবাদ তিনি গ্রান্থ করিলেন না।”১২* 

জোড়ার্সীকে। সান্ালবাড়ীর প্রাঙ্গণে হ্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় 
হয় ১৮৭৩ এর ৮ই মার্চ। এই রাত্রে মধুস্থদনের “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো? 
এবং রামনারায়ণের “যেমন কর্ম তেম্নি ফল? অভিনীত হয়। এই সঙ্গে হাম্ত- 
কৌতুক প্রভৃতি কতকগুলি বিচিত্র বিষয়ও দেখান হয়। অম্ৃতলালের '্রেজে 
লেখার হাতেখড়ি? “মডেল স্কুল'ও অভিনীত হইয়াছিল এই বাত্রে। 

থিয়েটার বন্ধ হইবার গৌণ কারণ বর্ষার সমাগম | গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন-_- 

“বর্ধা আগমনে জোড়ার্সাকোর সান্ালবাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব 

হওয়ায় হ্যাশানাল থিয়েটার বন্ধ হয় ।,১২৮ 

স্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতৃব্গ দর্শকদের নিকট সেই কারণ দেখাইয়াই 
অভিনয় বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়! মনে হয় । কারণ ৮ই মার্চ অভিনয়-শেষে 


১২৫ হেম়েম্রনাধ দাশগুপ্ত ভাহার ৮065 1761909086৮ (৬০1 17) গ্রন্থে অ্রমক্রমে 
লিখিয়াছেন 'দদনিকা'র ভূমিকায় অরতীর্ণ হন আশুতোব বহু (পৃ ১৭৭ ভ্রঃ)। 

২২৬ ধদরীযুক্ত ক্ষেত্রমোহদ গঙ্গোপাধ্যায়ের নটজীবন”--- অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় (রূপ ও রঙ 
দই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ) 

১২৭ পুরাতন প্রসঙ্গ. দ্বি. প. পু ১১৭ 

১২৮ বঙ্গীয় মাটাশালার নটচুড়ামণি বগা অ্ধেদুশেখর মুক্তফী' পু ২৬ 


ধও 


ববনিকা পতনের পূর্বে 'জ্যাঠা' বেহারী (বিহারীলালস বস্থ) নারীবেশে গিরিশচন্তর- 
বচিত যে বিদায়গীতি গাহিয়াছিলেন তাহাতে “মিনতি ছিল এই বলিয়া যে, 
ননির্মাইয়ে নাট্যালয়, 
আরম্তিব অভিনয়, 
পুনঃ যেন দেখা হয় 
এ মিনতি পায় ॥** 
থিয়েটার বন্ধ হওয়ার প্ররুত কারণ, টাকাঁকড়ি খরচপত্র লইয়া মতভেদ ও 
মনোমালিন্য | অমৃতলাল বলিয়াছেন-_ 
“যখন টাকা হিসাবে আমাদের দলের মধো কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন 
টাকা লইয়। গোলযোগ হওয়! অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই হইল। 
থিয়েটারে আমাদের অভিভাবকস্থানীয়গণ সকলকে সন্তোষজনকরূপে 
টাকার হিসাব বুঝাইয়! দিতে পারিলেন না।”১২৯ 
ফলে দুইটি দলের ক্ষপ্টি হইল । একদলে অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং অন্যদলে গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস স্থর, মহেন্দ্রলাল বন্ধু 
প্রভৃতি ছিলেন। 
তথাপি স্তাশিনাল থিয়েটায়ের সেই শেষ অভিনয়-রজনীর বেদনার স্থতি 
অমৃতলাল দীর্ঘকাল মনের মধ্যে বহন করিয়াছিলেন । 'জ্যাঠা! বেহারী"র গানের 
একাংশে ছিল-- 
“এ সভা রসিক মিলিত 
হেরিয়ে অধিনীচিত 
আধ পুলকিত 
আধ হুতাশে শুকায় .; 
১৩২৩ সালের ১৮ই জো্ঠ সেই পুরাতন গানটি ম্মরণ করিয়া অস্বতলাল 
বলিয়াছিলেন-_ 
£১৮৭৩ থৃষ্টাব্বের মার্চ মানের মধুযামিনীর সেই করুণ বিদায়গীতি আজিও 
থাকিয়া! থাকিয়া আমার হৃদয়নিকুঞ্ধে গুঞ্করিত হইয়া! উঠে। আমার সেই 
উদ্দাম যৌবনের বসস্তোৎসবে সেই “আধ পুলকিত আধ হুতাশে শুকায়' 


* গানটি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ছি. পর্যায়ে সম্পূর্ণ উল্লিখিত আছে। 
১২৯ 'পুরাতন প্রগঙ্গ' ছি. গ. পৃ ১২১ 


৫১ 


হায়-আজ আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তারপরে কত বসস্ত 
আসিল ও গেল; কত হাসি-কান্নার ভিতর দিয় আমার জীবন-নাট্য 
লীলায়িত হইয়া! আপিয়াছে; কিন্তু সেই রাত্রির সেই বেদন! আজিও বিশ্থৃত 
হই নাই।”*** 


১০ 

ম্যাশনাল থিয়েটার দ্ুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে গিবিশচন্দ্র এবং তাহার দল 
(ধর্মদাস স্থুর, মহেন্দ্রলাল বস, মতিলাল স্থুর প্রভৃতি) স্টেজ এবং দিন আটকাইলেন 
ও নিজেদের দলটিকে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে রেজিদ্ত্রী করিয়া! লইলেন। 
অন্য দল ( অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলবাবু, ক্ষেত্রবাবু, 
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ) তখন নাম লইলেন “হিন্দু স্তাশনাল থিয়েটার 
এবং লিগুসে গ্রীটে অপেরা হাউস ভাড়া লইয়। ১৮৭৩ সনের ৫€ই এপ্রিল অভিনয় 
করিলেন । এই রাত্রে মধুন্থছদনের 'শমিষ্ঠা” নাটকের সহিতঅ মৃতলালের “মডেল 
স্ধুল'ও অভিনীত হয় । কিন্তু “অপেরা হাউসে' তাহাদের নাট্যলীলা অল্পদিনের 
মধ্যেই সাঙ্গ হুইয়৷ গেল।১০১ ২৬শে এপ্রিল হাওড়া রেলওয়ে থিয়েটারে 
নীলদর্পণ" অভিনয় করিলেন । তারপর ঢাকা যাইবার প্রস্ত/ব হইল এবং মে 
মাসের মাঝামাঝি অমৃতলাল দলের সহিত কলিকাত। ত্যাগ করিলেন। 

ঢাঁকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে “নীলদর্পণ' অভিনীত হুইল। দর্শক ছিলেন 
কালীগ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দীস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েন্ট ম্যাজিষ্রেট 
রাম্পীনি, পুলিস হপারিশ্টেণ্ডণ্টে ওয়েদার্ল প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। 
অমৃতলাল বলিয়াছেন, “একবারেই আমর! কিন্তিমাঁৎ করিয়া দিলাম ।' 

একজন দর্শক এই অভিনয় দেখিয়া! “অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, 
"আমবা সমস্ত ঢাকাবাসী অভিনয় সন্দর্শন কবিয়। যে কতদূব সন্তুষ্ট হইয়াছি 
লিখিয্স। শেষ করিতে পারি ন। 1১১০৭ 


“আমি একটি ছোটখাট ফার্স রচনা করিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর মুক্রিত 
“বেঙ্গল টাইম্‌স” কাগজে পেন্ট,লান, কোট, টাই প্রভৃতি রচনা করিয়া তন্বার। 
আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া স্টেজের উপর দীড়াইয়! প্রাণ খুলিয়া কেম্প 
সাহেবকে বিজপ করিলাম ।”১০৩ 
ঢাকায় মাসখানেক অবস্থানের পর তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিলেন। কিছুর্দিন 
পরে দীঘাপতিয়! হইতে নিমন্ত্রণ আসিল । ন্যাশনাল ও হিন্দু স্তাশনাল উভয় দলের 
কয়েকজন অভিনয় করিবার জন্য চলিয়া! গেলেন । অযুতলাল যান নাই । এ বিষয়ে 
তিনি বলিয়াছেন__-“-*" দীঘাপতিয়ার রাজকুমীবের (এখন বাজ প্রমদানাথ রায়) 
অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ন্যাশনাল ঘথিয়েটরের নিমন্ত্রণ হয়। তখন ছুই দল-এর 
অধিকাংশ লোৌকই একত্র হইয়া চলিয়৷ গেলেন । আমি গেলাম না ।” 
এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় দীঘাপতিয়ায় এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন। 
তাহার একটি প্রবন্ধে*+** এ-সম্পর্কে তিনি কিছু আলোচনাও করিয়াছিলেন । 
অমৃতলালের মৃত্যুর পর ৪ঠ1 জুলাই ১৯২৯ তিনি রাজসাহীর ঘোড়ামারা হইতে 
একটি সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি দীঘাপতিয়ায় “রসরাজের 
'অভিনয় দর্শন” করেন বলিয়া লিখিয়াছেন। পত্রটির* এক অংশ এই-_ 
'পরলোকগত দীঘাপতিয়ার রাজা মাননীয় প্রমদাঁনাথের অন্পপ্রাশন উপলক্ষে 
ন্তাশনাল থিয়েটার রাজসাহীতে আনীত হইয়াছিল। তখন স্ত্রীলোকের 
ভূমিকায় স্ীলোক অভিনয় করিত না ।১৩ৎ সেই সময়ে রসরাজের অভিনয় 
দর্শন করি।' 
ছাগ্পান্ন বৎসর পূর্বের স্থতি ! অক্ষয়কুমারের ভ্রম হওয়াই শ্বাভাবিক। 
অতঃপর অর্ধেন্দুশেখর এই দলটিকে লইয়া রামপুর বোয়ালিয়! ও বহরমপুরে 
অভিনয় করেন। কলিকাতীয় ফিরিয়া এই সম্মিলিত দল ১৬ই জুলাই ১৮৭৩ 
“অপেরা হাউসে রুষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় করেন। 
এই সময়ে বিভন স্ত্রীটে নবনিমিত “বেঙ্গল থিয়েটারে? চলিতেছিল “মোহস্তের 


১১৩ পুরাতন প্রসঙ্গ দ্ধি, প. পৃ ১৩০ 
১৩৪ 'অর্ধেন্দুশেখর'_-- সচিত্র শিশির £ ১* জোষ্ঠ ১৬৩১ 
* পত্রটি অপ্রকাশিত। 
১৩৫ অভিনেত্রী ওয়া হয় প্রায় এক বৎসর পরে । অসুতলাল লিখিয়াছেন, *৭৪ খুষ্টাযের সাঝামাধি 
আমর! ভ্ত্রীলোফ অভিনেত্রী নিতে বাধ্য হলাম ।' ('ভূষনমোহন নিয়োগী'- মাসিক বন্গমতী 
জোট ১৬৩৪ ) 


৫৩ 


এই কিকাজ !' মধুস্থদনের পরামর্শে “বেঙ্গল'ই সর্বপ্রথম অভিনেত্রী লইয়া 
অভিনয়ের সুত্রপাত করিল। শশ্িষ্টা” ও উভয়-সঙ্কট” অভিনয় করিয়। 
বেঙ্গল" তত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিল না। ৬ই সেপ্টেম্বর অভিনীত 
হইল 'মোহস্তের এই কি কাজ'। এই অভিনয় দেখিতে বেঙ্লল থিয়েটার দর্শকে 
পরিপূর্ণ হইয়! গেল। অমৃতলাল তাঁহাদের সেই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা 
এইরূপ লিখিয়াছেন__ 
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ চলছে, আমরা! ভেসে বেড়াচ্ছি, এমন সময় আগষ্ট মাসে বিন্‌ 
স্রাটে বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হ'ল ।:*" বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় চলছে, 
কিন্ত জমছে না, শেষে বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন,'** কে একজন 
বাঙ্কালী (কৃশ্চান বোধ হয়) “মোহাস্তের এই কি কাজ” বলে নাটক 
লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটাবের নাম সার! বেঙ্গলে 
ছড়িয়ে পড়ল, আমি আর নগেন উপবি-উপবি দু'বাত্রি টিকিট কিনতে গিয়ে 
বার্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম । মাইকেলের পরামর্শে নারী এ্যাক্ট্রেস 
নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি ৰেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মোহাস্ত 
মাহাত্ম্য কীর্তনে সেই বেঙ্গলের দরজ] থেকে রাত্রির পর রাত্রি শত শত 
লোক ফিরে যেতে লাগল ।* আমর! দম ফেটে মার! যেতে লাগলুম, টাকার 
ঝন্ঝনানি শুনে নয়, সত্য বলছি-_- টাকা তখন ডোণ্ট কেয়ার; খালি, 
বাড়ী নেই-_ট্রেজ নেই, !এাঁক্ট করতে পারছি না বলে, হাততালির শব্দে 
কর্ণকৃহর পরিতৃপ্ত করতে পারছি না বলে 1৮১৩৬ 
সাত দিনের মধ্যেই (অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩) অমুতলাল, নগেন্দ্রনাথ, 
ক্ষেত্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি হিন্দু হ্তাশনালের দল চু'চুড়ায় গিয়া! “মোহাস্তের এই 


* অমৃতলালের নাটকে, প্রহসনে, প্রবন্ধে, কবিতায় সর্ধত্রই সমসাময়িক ঘটনার ছায়াপাত হুইত। 
“চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৫ ) প্রহসনের প্রথম দৃষ্ঠে বেঙ্গল থিয়েটারের “মোহান্তের এই 
কি কাজ' অভিনয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই £ 
“মারাণ। যা হোক একটা হুজুক করে অনেকে অনেক পয়স1 রোজকার কল্পে, বিশেষ বটতলার 

বইওয়ালারা আর থিয়েটারওয়ালার] 
কাঙ্গালী। হ! ঠিক ঠিক, আমি একবার চার আনায় এক টিফিন করে ব্যাংগোলে সোহা 
লাটক দেখে এসেছি ৷ 
১৩৬ “ভুবনমোহন নিয্োগী' মাসিক বনুমতী, জোষ্ঠ ১৩৩৪ 


৫৪ 


কি কাজ! অভিনয় করিয়া আসিলেন। এই অভিনয়ে অমৃতলাঁল--এলোকেশীর 
পিতা, নগেন্দ্রনাথ-_ নবীন এবং ক্ষেত্রমোহন-_ এলোকেশী হইয়াছিলেন। 


১৯ 


এই সময়ে ভূবনমোহন নিয়োগী রঙ্ষালয় নির্মীণের জন্য অর্থ দিতে হ্থীরুত 
হইলেন । “আর আমাদের দেখে কে। তোমার জয় জয়কার হোক ভুবন, 
বলে আমর! লেগে গেলুম 1” তখন গিরিশচন্দ্র বা অর্ধেন্দুশেখর এই দলে ছিলেন 
না। দল একরপ ছিন্নভিন্ন । অমৃতলাল ও ধর্মদীস স্থর অভাবনীয় পরিশ্রম 
করিতে লাগিলেন । “গিলেগ্ডার কোম্পানী'র নিকট হইতে তিন হাজার টাকার 
সেগ্তনের চকোর"* কেন! হইল । ধর্মদাস সুর চৌরঙ্গীর “লুইস থিয়েটারের 
অন্থকরণে বর্তমান মিনার্ডা থিয়েটারের জমিতে একটি কাষ্ঠনিমিত বঙ্গালয় প্রস্তত 
করিলেন । এ সম্পর্কে ধর্মদাস তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন-_ 
“এই বাটা নির্যাণ করিবার জন্য আমি ইংরাজ ব! ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য 
লই নাই ; তবে ড্রপ সিন ও আর ছু চারিখানি সিন মিঃ গ্যারিককে দিয় 
আকান হয়।৯০৭ 
এই ডেভিড গ্যারিক ছিলেন আট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। পরে তিনি 
স্বাধীনভাবে চিত্রকর ও ফটোগ্রাফারের কার্য করেন। অমৃতলালল লিখিয়াছেন-__ 
“তিনি ৮*২ টাকা করে প্রত্যেকখানির মজ্জুরী নিয়ে চারখানি ফ্লাট সিন 
আমাদের একে দেন; কাঠ, কাপড়, রং সব আমাদের, একখানি গৃহাভ্যন্তর, 
একখানি রাজসতা, একখানি উদ্যান, একখানি পর্বত ও বন। কাশীর 
গঙ্গাতীরস্থ দৃশ্ট নিয়ে আইরিশ ড্রপ কাপড়ের উপর তিনি একথানি 
ড্রপসিন একে দেন, এর জন্য তাকে মজুরী দিতে হয় সাড়ে ছ'শ টাকার 
কিছু উপর।১১৩৮ 
“হিন্দু স্তাশনাল' নাম পরিত্যাগ করিয়া এইবার তাহারা রঙ্ষালয়ের নাম 


* ১৩৩৪ সালে অমুতলাল লিখিয়াছেন, “আজ ১৯২৭ খৃষ্টা্ঝ, এখনও সেই কাঠের গঠন বিন! ক্ষয়ে 
স্টায়ের বর্তমান বাটীতে ব্যবহৃত হয়ে মুত হয়ে আছে।' ( “ভুবনমোহন নিয়োগী' ) 
১৩৭ 'নাটাশঙ্গির' ভাত ১৩১৭ 
১৩৮ 'ভুবনমোহ্ন নিয়োগী'--- মাসিক বহুদতী, জো ১৩৩৪ 


১ 


দিলেন “গ্রেট গ্ভাশনাল থিয়েটার” | সমশ্যা দেখ! দিল নাটক লইয়া! ) অভিনয়ের 
উপযোগী নাটক না পাওয়ায় তাহার] নিজেরাই “মায়াকাননেশ্র ধরণে 'কামা- 
কানন” নামে একটি নাঁটিক! লিখিয়া ফেলিলেন। অমৃতলাল বলিয়াছেন-__ 
“আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, 
দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_ আমর] কয়জন মিলিয়া 
কামাকানন” নামে একটা নাটকই বলুন আর মল৪/5 9165 বলুন, রচনা 
করিয়া ফেলিলাম 1১১৩৯ 
১৮৭৩ এর ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে “কাম্যকানন' অভিনয়ের ছার! গ্রেট 
হ্যাশনালের উদ্বোধন হইল । এত অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গালয় নির্মাণ করিয়া 
€ ২৯এ সেপ্টেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ) রঙ্গালয়ের উদ্বোধন তীহাদের পক্ষে 
অসাধ্য সাধনই হইয়াছিল। অমৃতলাল লিখিয়াছেন-_ 
“নগেনের ছিল তখন একটা আফিসে চাকরী, দল এক রকম ছিন্ন-ভিন্ন, 
আমি আর ধর্মদাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত, শেষাঁশেষি মশাল জালিয়ে 
কাজ করে, কি খাটনটা খেটেই যে এঁ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গ্রেট 
ম্যাশনাল থিয়েটার খুলতে পেবেছিলুম, তা এখনও মনে হলে নিজেই 
আশ্চর্য হয়ে যাই ।”১৪০ 
সেই রাত্রে দর্শকবুন্দে পরিপূর্ণ রঙ্ষভূমে অমৃতলাল “কাম্যকাননে'র নায়ক- 
রূপে অবতীর্শ হইলেন । কিন্তু পাঁচটি মাত্র দৃশ্ঠ অভিনীত হইতে না হইতেই 
উত্তর দিকের প্রবেশদ্বারে আগুন লাগে। দর্শকমগ্ডলী মহাঁকোলাহল আরম্ভ 
করে। আগুনলাগাঁর কারণ সম্পর্কে অমুতলাল লিখিয়াছেন_- "গ্যাসফিটাবের 
অসাবধানতায় প্রথম রাত্রিতেই বাটীর সন্মুখের দেওয়ালে আগুনলাগার 
স্থত্রপাত হয়, দুর্গার ইচ্ছায় সব বক্ষ পায়। কিস্তু দর্শকের আতঙ্ক ও বাজে 
ভদ্রলোকের অনধিকার প্রবেশে এত গোলমাল হয় যে, অভিনয় আর সে 
রাজিতে শেষ হয় নাই |১১৪ ১ 


১৩৪ “পুরাতন প্রসঙ্গ'__ ঘি, প. পৃ ১৩৪ 

১৪৯ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'__ মাসিক বন্থমতী, জোষ্ঠ ১৩৩৪ 

১৪১ 'ভুবনমোহূন নিয়োগী'-" মাসিক বন্ছমতী জোষ্ঠ ১৩৩৪ । “ভারত সংস্কারক' নামক লাগ্ডার্থিক 
পন্তও ১৮৭৪, হরা জানুয়ারী লেখেন--* 'একটা বিষয় দেখিয়া]! আমর! অত্যন্ত আশ্চর্য ও হুঃথিত 
হইলাম যে খন নাটাশালায় অগ্নি লীগিল, তদ্রবেশধারী কতকগুলি লোক মহানঙে করঠালি 
ও কোলাহলপূর্বক আপনাদিগের নীচতার পরিচয় দিতে লাগিলেন ।' 


£ 


১৫১, 


অর্ধেন্দুশেখর ও নাট্যকার মনোমোহন বন্থ তখন রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন। 
তাহারা প্রাণপণ প্রয়াসেও দর্শকদিগকে নিরম্ত করিতে পারিলেন না। অমৃতলাল 
তখন মঞ্চের উপর তিনি সেই অবস্থায় নায়কের বেশেই দর্শকদের সম্মুখে 
আসিয়া করজোড়ে বলিলেন, 

“আজ আমাদের বড় সাধে আগুন লাগিয়াছে ; আমাদের দুঃখের গভীরতা 

আপনার! হৃদয়ঙ্গম করিতে একটু চেষ্টা করিবেন কি? কত খরচপত্র, সাধ্য- 

সাধনা করিয়া আমরা এই ্টে্গ গড়িয়! তুলিয়াছিলীম, কত আনন্দে ও 

উৎসাহে এই কার্ধে ব্রতী হইয়াছিলাম, আপনাদিগকে তাহা! কেমন করিয়া 

বুঝাইব ?...আপনার! সকলেই নিজ নিজ আঁপন পরিতাগ করিয়াছেন, 

অতএব আপনাদের" নিকটে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, একদিন 

আপনার বিনা পয়সায় আমাদের অভিনয় দেখিতে পাইবেন ।১১৪২ 

দর্শকবুন্দ “সন্তষ্ট হইয়া! চলিয়া গেলেন ।” যেখানে অর্ধেন্দুশেখরের মতো 
'নটচুড়ামণি'ও বক্তৃতা দিয়! দর্শকদের সস্তষ্টঁ করিতে পারেন নাই, সেখানে 
কতখানি ব্যক্তিত্ব থাকিলে তবে এ কাধ সম্পন্ন করা যায় তাহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । পরবর্তী জীবনে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষরূপে অমৃতলালকে অনেক সময়েই 
মা বিপত্তির সন্মুখীন হইতে হইত। তাহার বাগ্ভঙ্গী ছিল অনন্গকরণীয় 

বং তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন সন্থদয় প্রসন্নত৷ ছিল যে, লকল বিপদই তিনি 
রা উত্তীর্ণ হইতেন । 

একটি ঘটনার উল্লেখ করি, অমৃতলাল তখন স্টারের অধ্যক্ষ । বিজয়ার পর 
স্টারে যে-রাত্রে প্রথম অভিনয় হইত, অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে অমৃতলাল 
মঞ্চে দাঁড়াইয়া দর্শকবুন্দকে বিজয়ার নমস্কার ও গ্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেন। 
এই প্রথাই চলিত হুইয়! গিয়াছিল। ১৮৯৭ খুষ্টান্ষের বিজয়ার পর প্রথম 
অভিনয় রাত্রির ঘটনাটি সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন বেশ 
সরসভাবে-- 

“অমৃতলাল বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে নেপথ্যান্তবালে প্রস্থান করেছেন". 

কনসার্ট বাজছে-.. তিনতলার জেনানা মহলে উঠলো! তুমূল হট্টগোল । এক 
' বিপুল-কলেবর। প্রোঢ়া গার্জেনের সঙ্গে এক দঙ্গল মহিল! এবং ছেলেমেয়ে 


১৪২ 'পুরাতন প্রসঙ্গ --দ্বি, প. পৃ ১৩৫-৩৯। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৮ই মার্চ (১৮৭৪) তারিখে 
তাহারা 'নবীন তপদ্থিনী' অভিনয় করিয়। বিনামূলো দর্শকদের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। 


€৭ 


এসেছেন-_ তার! জায়গ! পান না! প্রৌা প্রচণ্ড হস্কারে নাট্যশাল। 
প্রকম্পিত করে তৃললেন।'*' অম্ৃতলালকে এসে ধ্লাড়াতে হলো মঞ্চের 
উপর। এসে তিনি করজোড়ে দাড়িয়ে জেনানা মহলের দিকে চাইলেন... 
বেশ জোর গলায় তিনি বললেন__ ম] লক্ষমীরা একটু চুপ করুন। কেউ 
অভিনয় শুনতে পাচ্ছে না।-'" জায়গা না থাকে যদি তো চলে আস্ন--* 
আপনার টিকিটের দাম ফিরিয়ে দিচ্ছি। না জেনে অপরাধ করেছি-_- 
সেজন্য ক্ষমা চাইছি ।..' অমৃতলালের এ কথায় প্রৌটা বেশ উচ্চকণ্ঠেই 
বললেন-_ থাক্‌ থাক্‌, বুড়ো মাঁপ চেয়েছে তো... যেমন করে হোক, 
দাড়িয়ে দীড়িয়েই থিয়েটার দেখা যাক | 
এমন গোলমালে মেজাজ ঠাণ্ডা এবং সেই সঙ্গে দর্শকদের মান রেখে 
ব্যবস্থা'"" ক'জন তা পারেন ।+১৪৩ 
গ্রেট ন্যাশনালে সেই অভাবিত দুর্ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ১৮৭৪ এর ১লা 
জানুয়ারী “ফ্যান্সী ফেয়ার” উপলক্ষে অমৃতলাল প্রভৃতি গ্রেট ন্যাশনালের দল 
বেলভেডিয়ারে সখের বাজারে “নীলদর্পণ” অভিনয় করিয়াছিলেন । তারপর 
রঙ্গালয়ের সংস্কার সাধন করিয়1 তাহার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অনেকগুলি 
নাটকের অভিনয় করেন । ২১ এ ফেব্রুয়ারী “মবণালিনী অভিনীত হয় । অমৃত- 
লাল দিথ্িজয়ের ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হন। এই সময় হইতেই রঙ্গালয়ের 
স্বাঙ্গীন উৎকর্ষের দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল। ১২৮ সালের ৫ই মাঘ “প্রণয় 
পরীক্ষা” নাটকের অভিনয় দেখিয়া “কশ্চিৎ দর্শক' এই থিয়েটার সম্পর্কে মস্তব্য 
করিয়াছিলেন-_ 
“ন্যাশানেল থিয়েটর ছাড়িয়া, কয়েকজন ন্মভিনেতা1* কলিকাতা বিভন স্ত্বীটে 
গ্রেট ন্াশানেল থিয়েটর* নামে একটি স্বতন্ত্র নাট্যমন্দির স্থাপন করিয়াছেন । 
' এখনও উহ! স্বাঙ্গসন্দর না হউক, একথ] স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
বাঙ্গাল নাটক অভিনয় যেখানে যত হইয়াছে, এন্প স্থপ্রশস্ত ও সুরম্য 
রঙ্গস্থল আর কুত্রাপি দ্রেখা যায় নাই। রঙ্গভূমির পারিপাট্য ও ওৎকর্ধ- 
সাধন জন্য ইহার! যেমন অকাতরে অর্থবায় করিয়াছেন, তেমনি শ্রোতৃবর্গের 
যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট ন! হয়, তাহাতেও যত্বের ক্রটি করেন নাই ।”১,, 
১৪৩ “দচিত্র শিশির'-_ বৈশাখ ১৩৬৪ 
*. “কয়েকজন' বলিবার কারণ গিরিশচজ্র ব অর্ধেন্দুশেখর তখন দলে ছিলেন না। 
১৪৪ 'সাধারণী '- ২৭ মাঘ ১২৮ (পৃ ১৯*) 


১৫ 


পরবর্তীকালে যে-অম্মতলালের হুদক্ষ পরিচালনায় স্টার থিয়েটার আদর্শ রঙ্গালয়ে 
পরিণত হইয়াছিল, তাহার প্রথম শিক্ষা আরস্ত হয় গ্রেট গ্াশনাঁল পরিচালনায় । 

তখন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রীরা স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে» 
একদিন রামবাগানের প্রখ্যাত মনীষী উমেশচন্দ্র দত্ত অমৃতলাল প্রভৃতিকে 
অভিনেত্রী গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন-_ 

“অমৃত বস্থ বলেন, 'রামবাগানের উমেশ দত্ত একদিন স্পষ্টই বলিলেন, তোমবা 
স্্রীলোক লইয়া অভিনয় না করিলে'রঙ্গালয় জমাইতে পারিবে না” ।৮১৪৫ 

কিস্তু রঙ্গালয় “জমান? নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িলেও তৎকালে অভিনেত্রী- 
প্রবর্তন অত্যন্ত ছুঃসাধা কার্ধ ছিল। একসময় “স্টেটসম্যান” পত্রের প্রতিনিধি 
অমৃতলালের সহিত সাক্ষাৎকারের পর এই প্রসঙ্গে যথার্থই লিখিয়াছিলেন, 

"শু ৪9 118 00০ 5221: 1873, আআ) 006 3621069170176806 ৪ 
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৪. €1:280 00001:5 181560 ড/1)010 19119125 11150 ৪01১62160 07 00০ 

৪0566, 210. 11) 02665127056 00 00139 117 895০8 10210 800০৫ 0০ 

11561 011811791 066610011782001) 00 01015 2001105 202125”.১৪ ৫€ক 

এই সময় গ্রেট ন্তাশনাল দল একবার বহরমপুরে অভিনয় করিতে গেলেন। 
ফিরিয়া আসিয়! তাহারাঁও শেষ পর্যস্ত অভিনেত্রী লইতে বাধ্য হইলেন। ১৮৭৪ 
খৃষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাস হইতে গ্রেট ম্তাশনালে অভিনেত্রীরা অভিনয় করিতে 
লাগিলেন ।১৪* 

এই ব্যবস্থা “ভারত সংস্কারক" পত্রের মনঃপূত হয় নাই-_ “বেঙ্গল থিয়েটরের 
ন্যায় গ্রেট ন্টাশন|ল থিয়েটর স্ত্রীলোক দ্বার! অভিনয় আরম্ভ কবিয়াছেন। সকল 
সত্যসমাজেই নাট্টোল্লিখিত স্্রীগণের অভিনয় এক্ষণে স্ত্রীজাতি ছার! সম্পন্ন 
হইতেছে । আমরা সেই সভ্যসমাজের অনুরোধেই এ প্রকার অভিনয়কে উত্তম 
বলিতে পারি না।'১*৬ক 


১৪৫ “গিরিশচন্ত্র'-_- কুমুদবন্ধু দেন-__ পূ ১০৬ 
১৪৫ক ০00৬ 36206511 5186০-- 106 0850, 01556156800 600৫26- 106615৩৬ আটে 
36176911 1751778” 205 56565820280 3 255 51915, 
১৪৬ সর্বপ্রথম এই পাচজন অভিনেত্রী গ্রেট গীশনালে অভিনয় করেন £ কাদদ্বিনী, ক্ষেত্রমণি)যাহ্মণি, 
হয়িদালী ও রাজকুমারী ("গিরিশচশ্ত্র-_ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পু ১৮২) 
১৪৬ক “ভারত সংস্কায়ক'-- ২রা অক্টোবর ১৮৭৪ 


৪৪৯ 


রক্ষণশীল বাঙালীসমাজ অভিনেত্রী-গ্রবর্তনে ক্ষুন্ধ হইলেন এবং বিভিন্ন পত্র 
পক্জিকায় প্রতিবাদের ঝড় বহিল। “থিয়েটর ও কুচবিত্ত নারী* এই শিঝোনামে 
“ুলভ সমাচার” উপদেশ দিলেন-_- 

“পাঠকদিগের প্রতি আমাদের এই নিবেদন তাহারা যেন যে সমস্ত থিয়েটরে 

স্রী অভিনেতা আছে সেখানে না গমন করেন, গেলে পরে ভাল মন লইয়া 

ফিরিয়া আসা তাহাদিগের পক্ষে কঠিন হইবে ।7১৪৬থ 

“সাধারণী” আরও ম্পষ্ট কবিযা বলিলেন কয়েক বখসর পরে-_ 

কুক্ষণে মাইকেল মধুস্দন দত্ত বঙ্গের রঙ্ষভূমিতে বারাঙ্গনা প্রবিষ্ট করিয়া 

গিয়াছেন ; অধঃপতিত বঙ্গসমাজে অতি সন্তর্পণে ইজ্জত রাখিতে হয়-_ এ 

সমাজে ছুঃশীল। মহিলাগণের সহিত একত্র হইয়া অভিনয়কার্ধ সম্পাদন 

করা অসাধ্য। এই বিড়ম্বনায় গিবীশ, কেদার, অধেন্দু, মতি, নগেন্দ্, 

ঘোগেন্দ্র সকলে মাটা হইয়া গেলেন ।”১৪৬গ 

কেহ কেহ আবার ক্ষুত্র পুস্তিকা প্রকাঁশ করিয়া অভিনেতৃকুলকে ধিক্কার 
দিতে লাগিলেন-- 

“নির্বাহ করিয়া মারবে লক্ষ্মণ 
চগ্ডালের হাত দিয়! পোডাঁও তাহাবে ॥ 

দীর্ঘকাল হইল বঙ্গদেশে নাট্যশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত আজি আমরা 

জানিতে চাই একালমধ্যে বঙ্গভূমি উহা! দ্বারা কি উন্নতি লাভ করিল? 

সমাজ-সংস্কারেব ও দেশেব হিতসাধনের ছলনায় নীচকুলসম্ভবা, নিকষ 

পশুপ্রকতি বারবণিতার সহযোগে বঙ্গের রঙ্গভূমিকে কলুষিত আমোদ- 

প্রমোদ ও ঘোরতর অসভ্যতা প্রকাশেব স্থান কবিষা, অনস্ত কুহকজাল 

বিস্তারে যাহারা দরিদ্র বঙ্গের নিকট হুইতে প্রতি সপ্তাহে রাশি রাশি 

অর্থশোষণ করিতেছে, আজি আমরা সেই নীচমনা যুবকদিগের নিকট 

জানিতে চাই তাহারা হতভাগ্য বঙ্গদেশের জন্য কি করিয়াছে ?১৯" 

গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটারে কেন যে তাহারা অভিনেত্রী লইতে বাধ্য হইলেন 
তাহার কারণ অম্বতলাল একস্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_ 


১৪৬থ 'হুলভ সমাচার'--১* কাততিক ১২৮২ 
১৪ঞ্গ 'সাধারণী'__ ১৯ জযোষ্ঠ ১২৮৬ 
১৪৭ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত “বঙ্গীয় নাটাসমাজ' (১২৯*)পৃ ১ 


৬ 


“**'হারা এতদিন মেয়ে সেজে খুব সুখ্যাতি নিয়ে আসছিলেন, তাদের প্রায় 
সকলেরই বয়স বেড়ে উঠল, সাজলে মানায় না, সাজতেও আর তীর! চান 
না; বাইরের ছোকরা দেখতেও ভাল, অভিনয়ও মন্দ করেনা, এমন 
কয়েকজন যোগাড় করা গেছল বটে, কিন্তু দায়িত্ববোধ বলে জিনিষটার 
কোন ভাবই প্রায় তাদের মধ্যে দেখ! যেত না-.*'১৪৮ 
সেপ্টেম্বর মাসে অভিনেত্রী লইয়া! “মতী কি কলঙ্কিনী' নাটকের অভিনয় 
করিয়া তাহার! জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুরের পপুরুবিক্রম* নাটক অভিনয়ের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন । এই নাটক সম্পর্কে কথ! বলিবার জন্য অমৃতলাল জ্যোতিরিক্দর- 
নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই সময়ে তরুণ অমৃতলালের 
উজ্জ্বল মৃখম গুলে অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিয়াছিলেন__ 
পুরুবিক্রম প্রকাশিত হওয়ার পর, একদিন 31656 টি 20001981 1068116- 
এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অস্বতলাল বন্থ 
প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখাঁনির অভিনয় করিবার জন্য, 
আমার অন্মতি লইতে আসিয়াছিলেন। তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্ত 
একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্তু তখনই তাহার উজ্জল মুখমগ্ডলে আমি এক 
অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম ।'১৪৯ 
এ সম্পর্কে অমৃতলালের স্থতি নিম্নরূপ-_ 
.."ঘেই সংবাদ পেলাম যে, জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পুরুবিক্রম" 
নাম দিয়ে একখানি নাটক লিখেছেন, অমনি নগেনেতে আমাতে ছুটে গিয়ে 
তাঁর কাছ থেকে সবিনয়ে অভিনয়ের অনমতি এনেছি 1: তখন অভিনয়ন্থত্ব 
কপিরাইট আইনের ভিতরে আসেনি, কিন্তু তখনকার আমাদের মত দুষ্ট 
নটরাও শিষ্টতা বর্জন করত না ।১১৫ 
৩রা অক্টোবর (১৮৭৪ ) প্ুরুবিক্রম” অভিনীত হয়। ১৪ই ও ২১এ 
নভেম্বর “আনন্দ-কানন বা মদনের দিথ্িজয়” অভিনীত হয়। অমৃতলাল 


১৪৮ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'_: মাসিক বন্নমতী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ । অম্তলালের *তিল-তর্পণ' নাটকেও 
ইহাদের উল্লেখ আছে : "গঁপো! রানী বার করতে অডিয়েন্সের সামনে লজ্জ! হয় ন1?' 

১৪৯ 'জ্োতিরিশ্রনাধের জীবনস্ৃতি'-- পৃ ১৪২ 

১৫* 'ভুবনমোহন নিয়োগী'-_ মাসিক বহুমতী জো ১৩৩৪ । সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে গ্রেট 
স্তাশনাল বিয়েটারের অভিনয় দেখেন। 'যুরোপ প্রধাসীর গঞ্রে' তিনি গ্রেট স্ভাশনালের “স্টেজ 
সংক্রাত্ধ' গ্যাজিদের 'মহারহন্যময় মুখের ভাব'-এর উল্লেখ করিয়াছেন (ভর চুর্থ পত্র )। 


৬১ 


নারায়ণের ভূমিকায় অরতীর্ণ হন। ২রা ডিনেষ্বর অমতলালের সাহাধ্যরজনী 
উপলক্ষে হরলাল বায়ের “িক্র-সংহার” নাটকের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ২৬এ 
নভেম্বরের অস্ৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও শেষ পর্যস্ত অভিনয় হয় 
নাই।১৭১ পুনরায় আত্মকলহে দল ভাঙিল। থিয়েটারের ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধায়ের সহিত স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর মনোমালিন্য হয় এবং 

'নগেনবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 

শ্রীযৃত অম্ৃতলাল বন্থ, যাছ্মণি, কাদস্বিনী প্রতৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও 

অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়া চলিয়! যান ।+১৭ * | 

এই দলের অস্তভূক্তি হইয়া অমৃতলাল টু'চুড়্ায় গিয়া কয়েকটি নাটকের 
অভিনয় করেন। এইবার দলের নাম হইল গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী” । 
২৪ ও ২৬এ ডিসেম্বর “ছুর্গেশনন্দিনী" ও “সতী কি কলঙ্গিনী” অভিনয়ের পর 
তাহার! ২৮এ ডিসেম্বর বৃটিশ চন্দননগরের উমাচরণ সিংহের বাড়ীতে “জামাই 
বারিক' নাটকের এবং ১৮৭৫ এর ৪ই জাঙ্গয়ারী লুইস থিয়েটার রয়্যালে 
“সতী কি কলস্কিনী” ও “কিঞ্চিৎ জলযোগে”র অভিনয় করেন। তারপর হাওড়া 
রেলওয়ে স্টেজে ১৬ই জানুয়ারী “সতী কি কলঙ্ষিনী” এবং ৩০এ জানুয়ারী 
“আনন্দ কানন? ও “ভারতে যবন” নাটকের অভিনয় করেন। ইহার পর 
তাহার! বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হন। অমৃতলাল লিখিয়াছেন : 

“এক সময়ে গ্রেট ন্তাশনাল থিয়েটার হইতে গ্রন্থকার ও তাহার সঙ্গে 

আর কতকগুলি স্থদক্ষ অভিনেতা আসিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান 

করেন ১৭৩ 

ইহাদের প্রথম সম্মিলিত অভিনয় হয় ৬ই ফেব্রুয়ারী, “দতী কি কলঙ্ষিনী' 
নাটকের অভিনয়ে । ফেব্রুয়ারী মাসের ৪, ৫, ৬ এই তিন তারিখেই তাহারা 
“ইংলিশম্যান” পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইয়! দিয়াছিলেন যে, এই অভিনয় 
হইবে “107 005 0121660300610605 06 9০05 006 01556 নৈ50০081 
01618. 2170 90891 11)68665 00100810165 | 


বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত অম্বতলাল সংশ্লিষ্ট রহিলেন আগস্ট মাল পর্যস্ত। 


১৫১ “বঙ্গীয় নাট্শালার ইতিহাস'__ ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পৃ ১৬৪ 
১8৭ 'গিরিণচ-_ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় পূ ১৮. 
5৫৩ 'অসুত-খদিরা' পূ ২৭৮ ৃ 


82৭. 


এই সময়ের মধ্যে বেঙ্গল ও অপেরা! কোম্পানী মিলিয়। এই কয়টি নাটকের 
অভিনয় করিলেন : “অপূর্ব কারাবাস+(২*.২.১৮৭৫ ), ভীমসিংহ? (২৭.২.১৮৭৫) 
এবং 'মেঘনাদ-বধ' (৬ ও ১৩৩.১৮৭৫ )। মেঘনাদ-বধে'র পর হইতে রেঙ্গল 
থিয়েটার আর কখনও “গ্রেট গ্যাশনাল অপেরা কোম্পানী”র সহিত তাহাদের 
সন্মিলনের কথ! বিজ্ঞাপিত করেন নাই। ২৫এ মার্চ “দুর্গেশনন্দিনী” ও*২২এ মে, 
“ইকোয়ার, নাটকের অভিনয়-বিজ্ঞাপনে তাঁহার! “বিশেষ রজনী? (9০5015] 
318৮) এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন । তারপর প্রায় তিনমাস বেঙ্গলে 
অভিনয় বন্ধ রহিল। 

আগস্ট মাসে পুরাতন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে ধর্মদাঁস সবের দল 
আসিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। তাহারা নাম লইলেন “নিউ 
এরিয়ান ( লেট ন্যাশন্তাল ) থিয়েটার+ | এই পরিবর্তনের ফলে মহেন্দ্রলাল বন্থ 
হইলেন পুরাতন গ্রেট ন্তাশনালের অধ্যক্ষ । তীহারাও নৃতন নাম লইলেন__ "দি 
ইত্ডিয়ান (লেট গ্রেট ) ন্যাশনাল থিয়েটার” । ১৪ই আগস্ট ছুই থিয়েটারেই 
উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের অভিনয় হয়। বেঙ্গলে '“নুরেন্্বিনোদিনী” এবং 
ইন্ডিয়ান স্তাশনালে 'শরৎ-সরোজিনী?। 'শরৎ-সরোজিনী"র পর যখন 'নীলদর্পণের 
মহলা হইতেছিল তখন অম্ুতলাল ইতিয়ান স্যাশনালে যোগ দিলেন। ২১ এ 
আগস্ট অভিনয় হইল-- অম্বতলাল অবতীর্ণ হইলেন বিন্দুমাধবের ভূমিকায়। 
ইহার পর ইত্ডিয়ান স্তাশনালে একে একে অপুর্ব সতী" (২৩৮) 
মতী কি কলঙ্কিনী' ও “ভারতসঙ্গীত' (২৮৮) এবং 'ডাক্তারবাবু' 
(৪.৯) অভিনীত হইল । কিন্তু থিয়েটার ভালভাবে চলিল ন]। ১১ই 
সেপ্টেম্বর তাহারা নাটক না করিয়া]! “রংতামালা ও নৃত্য উপস্থিত 
করিলেন। অধ্যক্ষ মহেন্দ্রলাল বনু দর্শক-আকর্ধণের জন্য চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন 
দিলেন-_ 

+58601685, 006 1100 96906008060, 1875 

09101550036 ! 

01515100650 806000 0 ঢ:০৫০০০ ৪. 80011550105 ০ 

03০ 13505 50886 10. [77415. 

05৬ 89055 00 ০00010006 100 & 50070 09106010106 

7130 ৰ 
4১0881885 10500025, [70136, 45855, 3811 80 &০ 


৬111 20621 010 002 52856. 


1156 10016 5698০ 11] 06 £01] 04 ঢ811125” ১৫৩ক 

কিন্তু বিজ্ঞাপনের এই জৌলুষ সত্বেও আশাহুরপ দর্শক-সমাগম হইল না। 
এইভাবে ১৮ই সেপ্টেম্বর পপুরুবিক্রম' অভিনীত হইল এবং ২৫এ সেপ্টেম্বর 
অভিনীত হইল “কনকপদ্ন' ৷ “কনকপন্সে* অমবৃতলাল দুম্মস্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইলেন । তারপর কিছুদিনের মত ইতিয়ান ন্যাশনাল বন্ধ হইয়া! গেল। ৬ই 
নভেম্বর “ইংপিশম্যানে? “01:51 0199701078 18170 ঘোষণা করিয়া তাহারা 
প্রায় দেড় মাস পরে হেমচন্দ্রের “বৃত্র-সংহার” অভিনয় করিলেন। 

আগস্ট হইতে নভেম্বর, এই চাবি মাস থিয়েটার চালাইয়া ইত্ডিয়ান 
স্যাশনালের লেসী রুষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত খণগ্রস্ত হইয়! পড়েন, এমন কি 
থিয়েটারের ভাড়! পর্ধস্ত দিতে অসমর্থ হন। ভুবনমোহন নিয়োগী বাধ্য হইয়] 
এইবার থিয়েটার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন ।১৫$ 


১ 
থিয়েটারের নাম পুনরায় গ্রেট ন্যাশনাল হইল। এইবার গ্রেট স্তাশনালের 
ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস এবং অস্ৃতলাল হইলেন থিয়েটারের 
ম্যানেজার | উপেন্ত্রনাথেব সহিত অমৃতলালের পূর্বপরিচয় ছিল। কাশীতে 
হোমিওপ্যাথি চর্চার অময়েই তাহার সহিত অমৃতলালের পরিচয় । উপেন্ত্রনাথ 
সম্বন্ধে অমৃতলাঁল বলিয়াছেন "নানা কারণে তিনি তখন তাহার পিত! 
শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কোপদুষ্টিতে নিপতিত হইয়া লোকনাঁথবাবুর বাসায় 
আসিলেন 1১১৫ € 
১৪৩ক 71551001912 105115 ০৮5 : 11. 9১ 2825, এই জাতীয় অভিনয় এবং অভিনয়- 
বিজ্ঞাপনের গ্রতি অমুতলালের চরম কটাক্ষ দেখা যায় 'তিল-তর্পণ' (১৮৮১) নাটকে : 
52500194108] 8129৮ 01 6126 528৩. 
51086106) 198170108 0 80101708 
70029081008 

পু লিনা আঃ) 00018. ্ 
১৫৪ “গিয়িশচন্র'-- অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যার পূ ১৮৫ 
১৫৫ 'পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যার পৃ৮* 


ত6 


থিয়েটার পরিচালনভার লইয়াই ইহার! ১৮৭৫ এর ৭ই ডিসেম্বর গ্রেট 
ম্যাশনাল থিয়েটারের চতুর্থ বর্ষীয়' উৎসব করিলেন। এ বিষয়ে 'সাধারণী'র 
সংবাদ এই-_ 

গত ৭ই ডিসেম্বর গ্রেট স্যাশনাল থিয়েটরের চতুর্থ বর্ষীয় সাম্বৎসবিক উৎসব 

হইয়া গিয়াছে । রাজা হরেন্দ্রকষজ বাঁহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 

'-'নাটকের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি বন্কৃতা হয়। তৎপরে “কিঞ্চিৎ 

জলযোগ' নামে প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয়টী নাকি বড় সুন্দর 

হইয়াছিল। সর্বশেষে গাও ভারতেরই জয়, গাও ভারতেরই জয়' এই 

সঙ্গীতটী সুমধুর সরে গাওয়া! হইয়াছিল। কিন্তু অস্থির কলিকাতার বালকগণ 

নাকি অনবরত বঙ্ষভূমিমধ্যে টিল ছুড়িয়াছিল 1,১৫৬ 

তখন অমৃতলালের বাইশ বৎসর বয়স। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াই 
তিনি নাটক রচনায় মন দিলেন। এই সময়ে বরোদার রেসিডে্ট কর্ণেল 
ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়! বরোদারাঁজ মল্হার বাও 
সিংহাসনচ্যুত ও নির্বাসিত হন। এই ঘটনাঁকে কেন্দ্র করিয়া যখন মল্হার 
রাওয়ের বিচার চলিতেছিল তখন হইতেই দেশে তুমুল আন্দোলন হয়। 
'অমৃতবাজার” 'সাধারণী' প্রভৃতি জাতীয় পত্রিকায় শ্বদেশী মনোভাব তীব্রভাষায় 
ধ্বনিত হুইতেছিল। অমৃতলাল সমসাময়িক পত্রপত্রিকা হইতে নাটকের 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র স্থষ্টি করিয়া “হীরকচূর্ণ 
নাটক” ( ১.৬.১৮৭৫ ) রচনা করিলেন । এই নাটকে মল্হার রাঁওকে সমর্থন 
করিয়া তিনি তীহার শ্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথম 
সংস্করণে এই কারণে তিনি নাটকটিতে নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া 
লিখিয়াছিলেন : *৪% &টব 20708" 1 নামপত্রে হেমচন্দ্রের কবিতার ছুই 
পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া অমৃতলাল ইংরেজশাসনের সেই উত্তপ্ত মধ্যান্কে যেন 
তীহার তৎকালীন ভীত মনৌভাবটিকেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন ।* 

নাটকটি তিনি একরূপ মুখে মুখেই রচনা করেন। এই সময়ে তাহার 
“গণেশকর্ষ করিয়াছিলেন রাধামাধব কর, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও রাধাগোবিন্দ 


১৫৬ 'সাধারণী'-- ২৭এ অগ্রহায়ণ ১২৮২ 
* 'তয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, 
নহিলে গুদিতে এ বীণা-বন্কার ।” 


ড৫ 


কর (পরবর্তীকালে ডাঃ আর. জি. কর )1১*+ এইক্ধপ মুখে মুখে নাটক 
রচনা করিবার অভ্যাস গিরিশচন্দ্রেরও ছিল একথা অমৃতলা'ল বলিয়াছিলেন 
“গিরিশচন্দ্র-প্রণেতা অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে 1১৭৮ গিরিশচন্দ্রের এই ধরণের 
অনেক রচনার লিপিকর অমৃতলালকেও হইতে হইয়াছিল ।* 

১৮৭৫ এর ২৫এ ডিসেম্বর “হীরকচুর্ণ” অভিনীত হয়! অমৃতলাল অবতীর্ণ হন 
আডভোকেট জেনারেল মিঃ স্কৌবলের ভূমিকায়। মল্হার রাওয়ের ভূমিকাটি 
ছিল তাহার বাল্যসখ। অর্ধেন্দুশেখরের । 

গ্রেট ম্তাশনালেই অমৃতলালের প্রথম প্রহসন “চোরের উপর বাটপাঁডি 
অভিনীত হয়। অমৃতলাল এই প্রহসনে কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 

“ীরকচূর্ণ* অভিনীত হওয়ার পর অমৃতলালের অধ্যক্ষতায় গ্রেট ন্যাশনালে 
একে একে থরেন্বিনোদিনী” (৩১ ডিসেম্বর )১ “শরৎ-সরোজিনী? ( ২বা 
জানুয়ারী ), প্রকৃত বন্ধু" (৮ই জানুয়ারী ), “সরোজিনী” (১৫ই ও ২২এ জানুয়ারী) 
প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। অম্ৃতলাল “সরোজিনী' নাটকে বিজয়ের ভূমিকা 
লইয়া অবতীর্ণ হন।** €৫ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী “বিদ্যাক্ন্দর” অভিনীত হইবার 
পর ১৯এ ফেব্রুয়ারী পুনরায় “দরোজিনী” অভিনীত হয় । ইহার সহিত 'গজদানন্দ 
ও যুবরাজ' নামে একটি প্রহসনের অভিনয্ন হয়। এই প্রহসনের একটি ইতিহাস 
আছে। এই প্রহসনের জন্য অমৃতলাল প্রভূতিকে রাজরোষে পড়িতে হইয়াছিল । 

সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েল্স রূপে কলিকাতায় আগমন কৰিলে 
১৮৭৬ এর জাহুয়ারী মাসে হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় 
ভবানীপুরে তাহার নিজের বাড়িতে যুববাজকে আহ্বান করেন। মুখোপাধ্যায়- 
গৃহিনী ও অন্ঠান্ত মহিলার! তীহাকে শব্ধ ও হুলুধবনি দিয়া বরণ করিলেন । এই 


১৫৭ 'মাধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কবি ।'-- 'অমৃত-মদির।' £ পৃ ২৩৭ 

১৫৮ “গিরিশচন্ত্র' £ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ১*৬ 

* গিরিশচন্ত্রেয 'ম্যাকযেখ' নাটকের উল্লেখ করিয়া অস্বতলাল একবার বলিয়াছিলেন-." (প্রথম 
ধা লেখ! হয়, তার অর্ধেকের বেদীটা আমারই হাতের নকল করা ছিল।' ( অমুতবাধুর 

" বক্তৃতা! £ “্ঙ্ভূমি' মাঘ ১৩৭ ) 

*+ মল্গখনাথ ঘোষ লিখিয়াছেদ-_“সরোজিনী'ও মহাসমারোহে স্তাসানাল খিষ্নেটায়ে উপরু্পরি 
অভিনীত হইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভৃতি প্রশংসা! জাত করিল। জনৃতলান 
বিজয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়! অভিনয়চাতুর্ষে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন ।, 
€'জ্যোতিরিন্রনাথ-- পূ ৫২) 


ঘটনায় কলিকাঁতার বাঙালী সমাজ অতিশয় ক্ষুব্ধ হন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহার “বাজীমাঁৎ, কবিতায় 'মুখুজ্যের পো'কে যথেষ্ট বিদ্রপ করেন। 
অমতলাল গ্রভৃতিও তাহার্দের অসন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্য “জগদানন্দ' 
নামটিকে বিকৃত করিয়! গজদানন্দ' প্রহসনটি রচনা! করিয়া অভিনয় 
করেন । 

২৩এ ফেব্রুয়ারী অমৃতলালের “সাহাধ্য-বজনী' ঘোষণ1 করিয়া “নতী কি 
কলস্কিনী'র সহিত গজদানন্দ” দ্বিতীয়বার অভিনীত হইল। একজন “রাজতক্ত 
প্রজাকে' ব্যঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়! দেয়। 
অমৃতলাল প্রভৃতি ইহাতেও ন! দমিয়া তিন দিন পরেই ( ২৬এ ফেব্রুয়ারী ) 
প্রহসনটির নাম ব্দলাইয়। “হস্ুমান-চরিত্র নামে অভিনয় করেন। পুলিশ এই 
অভিনয়ও বন্ধ করিয়। দেয়। বারবার পুলিশের এইরূপ উপত্রবে বিরক্ত হুইয়! 
তাহারা ১লা মাচ 0০106 0£ 916 2190 91761, নামে একটি প্রহসন রচনা 
করিয়া “হ্ুরেন্দ্র-বিনোধিনী”র সহিত অভিনয় করেন। তখন পুলিশ কমিশনার 
ছিলেন স্টয়ার্ট হগ্‌ এবং স্পারিশ্টেণ্টে ছিলেন 'ল্যান্ব, সাহেব। এই 
প্রহমনে “হগ্‌, হইলেন “পিগ” এবং ল্যা্ঘ” হইলেন "শিপ" | সেই রাত্রে পুলিশ 
রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিল এবং তাহারা '5০01155 ০0£ 7016 2770 91১22১+-এরও 
অভিনয় বন্ধ করিয়! দিল। 

« নুরেজজ-বিনোদিনী" অভিনয়ের সময় ইহার প্রতিশোধ লওয়া হইল । 

ম্যানেজার অম্বত বস্থ মহাশয় ম্যাজিস্ট্রেটবেশে যখন হ্থরেন্দ্রের সহোদর। 

বিরাজমোহিনীকে প্রলোভিত করিবার অভিপ্রায়ে বলেন, ন্থন্দরি, 

হামার কাছে এম। ডর কি? হামি ত 6০: না আছে, ৮০৪: না 

আছে।” বলিতে বলিতে এও বলেন, 'হাঁমি ত পিগ্‌ না আছে, শীপ না 

আছে |; % ১৯৫৬ 

পুলিশেরও পক্ষ হইতে ইহার প্রতিশোধ লইতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। 
92] মার্চ যখন “নতী কি কলঙ্ষিনী'র অতিনয় চলিতেছিল তখন পুলিশ থিয়েটারে 
আসিয়া পূর্ব-অভিনীত “হুরেন্দ্র-বিনোদিনী,নাটক “অক্নীল” এই অভূহাতে অধ্যক্ষ* 
অমৃতলাল, পরিচালক উপেন্দ্রনাথ, স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন, এবং মহেম্দ্রলাল 
বন্থ, মতিলাল স্থুর, অ্ৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ), বামতারণ সান্যাল, 


১৫৯ "ভারতীয় মাটামধ' (২য় খণ্ড )--* হেমেপ্রমাধ দাশ পৃ ৮৪ 


চি 


শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস এবং সহকারী অধ্যক্ষ বঙ্কৃুবিহারী দাস--- 
এই দশজনকে গ্রেপ্তার করে। ১৬০ 
৬ই মার্চ ম্যাজিস্ট্রেট ডিকেন্সের এজলাসে উক্ত দশজন আসামীর বিচার আরম্ত 
হয়। ৮ই মার্চ বিচারে অমৃতলাল ও উপেন্দ্রনাথের একমাস করিয়া বিনাশ্রম 
কারাদণ্ডের আদেশ হয়।১*১ অন্য সকলে মুক্তিলাভ করেন। এই বিচার 
সম্পর্কে ভারত-সংস্কারক' পত্রিকা ১০ই মার্চ মন্তব্য করেন--“যেরূপ বিচার 
হুইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, দৌষ প্রমাণ হউক না হউক, দও দেওয়াই উদ্দেশ্ঠ ।* 
হুতরাং ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে পরদিন ( ৮ই মার্চ) হাইকোর্টে আপীল 
হওয়ায় বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবি-র এজলাসে শুনানী হইল। “সাধারণী” 
পত্রিকা হইতে এই এজলাসের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় 
'স্থুরেন্দ্-বিনোদিনী নাটকের অশ্লীলত! অভিনয় করার মোৌকদ্দামার মোশন 
বিগত বৃহস্পতিবার জজ ফিয়র ও মার্কবির কাছে শুনানী হইয়াছিল । 
হাইকোর্ট লোকে লোকারণ্য। যুবক ও মধ্যবিত্তের ভাগই অধিক,... 
কিন্তু হলহল! হয় নাই । সকলে নিঃস্তন্ধে কান পাতিয়া কথাগুলি শুনিতে- 
ছিল। বলিদানের পূর্বে তান্ত্রিক ভবনেও সেরূপ তুষীন্তাব কখনও বিরাজ 
করে না ১১৬২ 
২০এ মার্চ হাইকোর্টের বিচারে প্রমাণিত হইল যে “রেন্দ্র-বিনোদিনী" 
অশ্লীল নয়। অমৃতলাল ও উপেন্দ্রনাথ মুক্তি পাইলেন। বিখ্যাত এটর্ণি গণেশচন্দ্র 
চন্দ্র আসামী পক্ষের মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন । 
১৬* 'রাপ ও রঙ্গ' ৮ই কাতিক ১৩৩১ 
১৬১ বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস'-_ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূ ১৭৭। হেমেম্্রনাথ দাশগুপ্ত 
একবার এই দণ্ড 'বিনংশ্রম' ('রূপ ও রঙ £ ৮ই কাতিক ১৩৩১), আর একবার “সশ্রম' 
€'ভারতীয় নাটামঞ্চ' ২য় থণ্ড পু ৮৬) বলিয়া! উল্লেখ করেন। আবার 'ভারত-সংস্কারক' 
পত্রিকা (১ই মার্চ, ১৮৭৬) এই দণ্ড “সামান্য পরিশ্রমের সহিত' বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । 
১৬২ “সাধারণী' £ ই চৈত্র ১২৮২ 
* অনেকদিন পরে (মে, ১৯*৭) কলিকাতা পুলিশ আর একবার অস্তলালকে অভিনয় 
বন্ধের নোটিশ দেয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জের তখনও মেটে নাই। 'চন্ত্রশেখর' নাটকে 
ইংরাজ-নিন্দ! রহিয়াছে ইহাই ছিল অভিযোগ । নাট্যকার এবং স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার 
রূগে অমুতলালকে গিয়া পুলিশ কমিশনারকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে *চন্রশেখরে' ইংরাজ- 
নিন্দা নাই। (দ্রঃ 'পুরাতন পঞ্জিকা'স্ম্মানিক বন্মতী, কাঞপ্তন ১৩৩১) 


৬৮ 


নুরেন্্-বিনোদিনী” নাটকের মোকর্দমার পর হইতে গ্রেট স্যাশন্তাল 
থিয়েটারের ধ্বংস আরম্ভ হইল। মামলা-মোকর্দমা, অমিতব্যয় প্রভৃতিতে 
ভুবনমোহন সর্বস্বাস্ত হইতে বসিলেন। এইভাবেই ১৮৭৭ খুষ্টাব্ধের জাচয়ারী 
মাস পর্যস্ত থিয়েটার চলিল। মোকর্দমার সময় থিয়েটার বন্ধ ছিল না। ১২ই ও 
১৮ই মার্চ যথাক্রমে “সরোজিনী” ও “আনন্দকানন* অভিনীত হইয়াছিল । রায় 
বাহির হওয়ার পর এপ্রিল মাসে (১ল! ও ৮ই) ছুইটি নাটক-_ পপগ্মিনী” ও 
“ভীমসিংহ* অভিনীত হইয়া নভেম্বর মাস পর্যস্ত থিয়েটার বন্ধ রহিল। তারপর 
"সতী কি কলঙ্ষিনী” ( ৪ঠা নভেম্বর ), “সরোজিনী" € ১৮ই নভেম্বর ), “সথরেন্্- 
বিনোদিনী” (২৫এ নভেম্বর ) এবং 'পারিজাত-হরণ” ( ২বা! ডিসেম্বর ) অভিনীত 
হইয়াছিল। 

এই সময় উপেন্দ্রনাথ দীস থিয়েটারের সংস্্ব ত্যাগ করিয়! বিলাত যাত্রা 
করেন ।১৬০ অমৃতলালের ইচ্ছা ছিল তিনিও উপেন্দ্রনাথের সহিত বিলাত 
যাইবেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের নিষেধে শেষ পর্যস্ত প্রতিনিবৃত্ত হন। 

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষতা করিতে গিয়া অমৃতলালকে অধ্যক্ষরূপে অনেক 
অগ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইত। ২৮এ জান্ুয়ারী ১৮৭৭ “সাধারণী' 
পত্রিকা একটি ঘটনার উল্লেখ করেন_- 

“গ্রেট ন্যাশগ্তাল থিয়েটার | 

বিগত শনিবার গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটারে পপাবিজাত-হরণ বা দেবছুর্গতি' 

নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাট্যাভিনয় সর্বাঙ্গন্ন্দর হইয়াছিল ।""* কিন্তু 

ছুঃখের বিষয় এই ফে, স্ত্রীলোকর্দিগের অভিনয়কালে জনৈক লম্পট ব্যক্তি 

স্ীলোকদিগকে নানাবিধ অঙ্গীল বাক্য প্রয়োগে দর্শকবুন্দকে মহাব্যতিব্যস্ত 

করিয়া তুলিয়াছিল।... গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষের! খুব সতর্ক 

হইবেন, ভবিষ্যতে যেন, এরূপ নরাধমের! থিয়েটারগৃহে প্রবেশ করিতে না 

পায়।? 


১৬৩ বিলাত হইতে ফিরিয়। উপেক্ত্রনাথ আবার এক সময়ে থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। এ 
বিষয়ে অনেকদিন পরে “অচুসন্ধান' (১৫ই মাঘ, ১২৯৫ ) লিখিয়াছিলেন-_ ৃ 
“নিউ হ্যাশন্যাল থিয়েটার । বীণ! রললগমঞ্চে উক্ত কোম্পানীর ছ্বারা৷ আজকাল 'দাদ। ও আমি', 
'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'হরেন্র-ধিনোদিনী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হুইতেছে। বিলাত 
প্রতাগত খাতনাম। লেখক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্ত্রনাথ দাস মহাশয়ের তত্বাবধানে উক্ত থিয়েটারটি 
পরিচালিত ।” 


ভন 


থিয়েটার ভাল চলিতেছিল না; বিলাতযাত্রার স্বপ্নও ভাঙিয়া গেল ! ১৮৭৭ 
ৃষ্টাবের এপ্রিল মাসে পুলিশে চাকরী লইয়া অমৃতলাল পোর্ট ব্রেয়ার চলিয়া 
গেলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বহুদিন পরে একবার লেখেন-_ 

দীনের এই পঞ্চানন বসর ব্যাপী নাট্জীবনের শ্োত একবার এক বৎসরের 

জন্য অন্তপথগামী হয়; সেটা যৌবনম্বপ্রের একটা রোমান্স । ৭৭ অব্দের 

এপ্রেল মাসে আমি পুলিসে একটা কর্ম নিয়ে পোর্ট ব্রেয়ার যাই। ৭৮এর 
মার্চে ফিরে আসি ।+১৬৪ 

পোর্ট ব্রেয়ার যাত্রার কারণ সম্পর্কে অমুতলাল বিশেষ কিছুই বলেন নাই। 
শুধু "যৌবন ন্বপ্রের একট! রোমান্স” বলিয়া নীরব হইয়াছেন। 'কালাপানি* পার 
হইবার পিছনে ইহা! অপেক্ষা গভীরতর সত্য নিহিত আছে বলিয়াই মনে হয়। 
তিনি উপেন্দ্রনাথ দাসের সহিত বিলাতযাত্রার বাসন প্রকাশ করিলে আত্মীয়ের 
তাহাকে নিবৃত্ত করেন । এই নিষেধের কারণ ছুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। 
এক, থিয়েটার করার জন্য তাঁহাকে ঘরে-পরে অনেক লাঞ্ছনা! সহা করিতে 
হইত ।১৬৫ হয়তে। এই একই কারণে পিতৃব্য হরিশচন্দ্র বিলাতযাত্রার ব্যয়ভার 
বহন করিতে সম্মত হন নাই ) দুই, তাহাদের পরিবার ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল 
(তাহার বিস্থচিকা-রোগাক্রাস্তা বিধবা মাকে একাদশীর দিন কেহ গুঁষধ 
পর্স্ত খাইতে দেয় নাই, এ ঘটনা অম্ৃতলাল “বালবিধবা' কবিতায় লিখিয়া 
গিয়াছেন ), সমুদ্রযাত্রায় হয়তো সেই কারণেই কাহারও সম্মতি ছিল না। 
মনঃক্ষু্ন অমৃতলাল সম্ভবতঃ সকলকে আঘাত দিবার জন্যই “কালাপানি' পার 
হইয়। স্বেচ্ছানির্বাপন লইয়াছিলেন পোর্ট ব্রেয়ারে । কেবলমাত্র চাকরীর 
প্রয়োজনেই তিনি এরূপ করেন নাই | ক1এ4ণ তাহা হইলে তিনি তাহার হোমি ও- 
প্যাথিতেই ফিরিয়। যাইতে পারিতেন বা কলিকাতায় কি ভারতবর্ষের ভিতরেই 
পুলিশের কর্ম” করিতে পারিতেন, আত্মীয়ম্বজন ও অষ্টাদশী পত্বীকে পরিত্যাগ 
করিয়া মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সেই স্বদূর পো ব্রেয়ারে যাইতেন না। 


১৬৪ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'”- মাসিক বন্ধমতী : জোট ১৩৩৪ 
১৬৫ 'অনৃত-মদিরা' কবিতায় লিখিয়াছেন-_ 
“নিজ পরিবার মাঝে বিরঞ্জি কারণ । 
কুটুঘসমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন ॥ 
দেশের দশের পাপে ললেম বাঙ্গ ছাসি। 
সয়ে' গেছে বাঙ্াসথা তাচ্ছীল্য গ্রকাশি ॥ 


শ৬ 


অমৃতলালের পোর্ট ব্রেয়ার-গ্রবাস সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার 
আলোচন! করিয়াছেন । 

অৃতঙ্লালের লেখা হইতে জানিতে পারি যে, তিনি পোর্ট ব্লেয়ারে এক 
বৎসর ছিলেন* এবং তীহার কর্ণ ছিল পুলিশে ।১*৬ “ভুবনমোহন নিয়োগী” 
নিবন্ধের একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন__- “আমার ছয়মান পূর্বে সেথায় যান 
আমার বন্ধু বিহারীলাল:... 1১৬৭ 

অমৃতলালের “যৌবনন্বপ্রের রোমান্স এক বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় 
নাই। সংসারের আসক্তি এবং থিয়েটারের আকাক্ষা তাহার প্রবাসী চিত্বকে 
ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে পোর্ট ব্রেয়ার হইতে 
ফিরিয়া অমৃতলাল দেখিলেন গ্রেট হ্াশনাল থিয়েটারে ঘন ঘন শ্বত্বাধিকারী ও 
ম্যানেজার ব্দলাইতেছে । থিয়েটারের লিজ হস্তাস্তরের পর হস্তান্তর হইতেছে। 
ধর্মদাস স্থুর, অবিনাশচন্দ্র কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বন্ধু, 
কেদ্দারনাথ চৌধুরী প্রভৃতি কাহারও হাতেই থিয়েটার স্থায়ী হইল না । 

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে থিয়েটারের লিজ লইলেন গোপীটা্দ শেঠী এবং ম্যানেজার 
হইলেন অবিনাশচন্দ্র কর। কিন্ত কোন অভিনয়েই অর্থাগম না হওয়ায় 
অবিনাশ কর কলিকাতা হইতে দল লইয়া টাকায় রওনা হইলেন । এই সময়কার 
ঘটনা অমৃতলাল একটি স্তিকথামূলক রচনায় বর্ণনা করিয়াছেন । এই 
স্থৃতিচিত্রটি, তাহার নিজের কথায়, “সেকালের থিয়েট্রিক্যাল আযলবাম থেকে 
খুলে নেওয়া একখানি শ্নানপ্রায় চিত্রপট*-_- 

১৮৭৯ খৃষ্টাবব ; আটাশ উনত্রিশ ব্সরের বেশী দলের কারুরই বয়স ছিল 

না। স্টার থিয়েটার তখনও হয় নি, পুরানো ন্যাশনাল নামটা টানা- 

টানিতে বজায় আছে। ...কলকাতার নাট্যশালার শআ্োতেও তখন প্রায় 

সাঁর-ভাটা 1... 


* কিন্ত তাহার স্বতযার পর “অমৃতবাজার পত্রিকায় ও 'ইংলিশমানে' তাহার যে জীবনবৃত্ 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে পোর্ট ব্রেয়ারে তাহার অবস্থান কাল ভ্রমক্রমে তিন বৎসর বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

১৬৬ 'অমুতবাজার পত্রিকা এই চাকরী ডাক্তারি মনে করিয়াছিলেন “০109 আ৪০% 0০ ৮০৫৫ 
31818 025 106005] 86:106+5 € ৩, ৭০ ১৯২৯) 

১৬৭ অথচ হেমেন্্রনাথ দাশগুণ্ড লিখিয়াছেন-_ “তিনি বেহারী চট্োপাধ্যার মহাশয়ের সঙ্গে 
আনামান রওন| হন।--- 'ভারতীয় নাটামঞ্চ (২য় খও) পৃ ৮৮ 


৭৯ 


হাফ, প্রাইসেও কলকাতার দর্শকের ভিড় কমে আসছে দেখে অবিনাশ 
অপেরার সঙ্গে সঙ্গে দু একখানা ছোটখাট নাটক-প্রহসন চালাবে, এই 
রকম একটা অপ্প্রদ্ধায় বেছে ঢাকায় চলে গেল; সেখানে পৌছে এমন 
একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা সে পায়, যাতে মহেন্দ্র বোস, অমৃত মিত্তির, 
বেলবাবু প্রভৃতি জনকতক ভালো ভালো আ্যাক্টার সঙ্গে করে আমায় 
ঢাকা যেতে টেলিগ্রাফ করে। 

-** ঢাকা বর্ধমান ঘুরে সম্প্রদায় উদয় হলেন এসে বাঁকিপুরে, উপলক্ষ 
দ্বারভাঙ্গার ম্বর্গীয় রাজ! লক্ষমীশ্বর সিংহের অভিষেক ।:.. 

চার রাত্রির জন্যে এসে প্রায় মাস দেড়েক বাঁকিপুরে কাটানো গিয়েছে । 
বেথিয়ার রাজবাড়ীতে আমাদের পাঠানোর জন্যে দুর্গাগতি বাবু ( পাটনা 
ডিভিশনের কমিশনারের পার্সোন্তাল ত্যাসিস্ট্যান্ট ) চিঠি লিখেছেন। 
সেখানে যেতে হলে পাচ ছ*দিন পথে হাতীর পিঠে দোলানি, এক্কার ওপর 
ঝাঁকানি, আর শাম্পানীর ভেতর শীতে কীপুনি ; এ আনন্দভোগের আশা 
ছেড়ে কি পুজে দেখতে বাড়ী ফেরা যায় 1,১৬৮ 

গ্রেট হ্যাশনাল থিয়েটারের সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় অমৃতলালও একবার 


অধ্যক্ষ হন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন-- 


প্রীযুত অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ও এই বিশৃঙ্খলার সময়েই একবার ম্যানেজার 
হইয়াছিলেন ।১১৬৯ 
ক্রমে গ্রেট স্তাশন্তাল থিয়েটারের অবস্থা এতই খারাপ হইয়া দীড়াইল যে, 


জমির ভাড়া ও মিউনিসিপ্যাল কর অনেক বাকি পড়িয়া গেল । স্বত্বাধিকারী 
ভুবনমোহন নিয়োগী অভিযুক্ত হইলেন। শিয়েটা নীলাম কনিিয়া ২৫০০০ 
টাকায় প্রতাপ জহুরী নামক এক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করা হইল ।১*ৎ 


গ্রেট স্তাশশ্যল থিয়েটারের এই পরিণতির অন্তরালে যে অলিখিত ইতিহাস 


আছে তাহার সন্ধান যাহারা রাখিতেন তাহারা কেহ তাহা প্রকাশ করেন নাই। 
অমৃতলাল ভুবনমোহনের মৃত্যুতে পুরাতন স্থাতি বর্ণনা! প্রসঙ্গে ইহার ইঙ্গিতমাত্র 
দিয়াছেন__ 


১৬৮ 'সপ্তমীর় রাত' : নাচঘর--- ২৬এ আখিন ১৩৩৫ । 
১৬৯ “রূপ ও রঙ্গ : ১৬ই শ্রাবগ ১৩৩২ 


“06 1170287) 5০9£6-2ত 80988580065) ৮০1, 205 0886 18. 


৭২ 


€কিস্ত আর এক মজাও দেখলাম, ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট স্যাশানাল 
থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়েও নিজের থিয়েটারে নিজে ঢুকতে 
পায় না। যে সকল কৌশলে ভুবনের কাছ থেকে থিয়েটার লিজ নিয়ে 
তা হস্তাস্তরের পর হস্তাস্তর় করে ভুবনকে ভূ'ইকম্পে ছুলিয়ে উল্টে ফেলে 
দেওয়া হয় শোন! গেল, তার বর্ণনায় আমি অনেক বিবেচনা করে ধাম 
চাপা দিলাম ।”১৭১ 

থিয়েটারের অনিশ্চিত অবস্থার এইবার অবসান ঘটিল। ডক্টর স্বকুমার 
সেন মহাশয় মস্তব্য করিয়াছেন-_ 

বাঙ্গালা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের এই অস্থিতাবস্থার অবসান ঘটিল ১৮৮০ খুষ্টাব্ে। 

তখন ঘ্বত্বাধিকারী হইয়াছেন প্রতাপচন্দ্র জহরী ।১৭২ 

প্রতাপ জহুরী থিয়েটার ক্রয় করিয়। গিরিশচন্্রকে ম্যানেজার নিযুক্ত 
করিলেন । গিরিশের পুরাঁতন সঙ্গীবর্গের সহিত অমৃতলালও আসিয়া যোগ 
দিলেন। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়াদি জনচিত্ত- 
বিনোদনে সমর্থ হইয়াছিল। এ সম্পর্কে ১৮৮১ সনের ৮ই জানুয়ারী “দি ইত্ডিয়ান 
ডেলী নিউজ” লেখেন-- 

"ব2000981070620:6--৬৬০ 10521 0086 006 2100216210700061265 

81522 26 0015 00680: 215 ৬21 0000121 100 002 05056 

00700101018105,,০' 

১৮৮২ খৃষ্টানদের শেষ ভাগ পর্যন্ত অম্ৃতলাল প্রতাপ জুরীর ন্যাশনাল 
থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি স্থরেন্দ্রনাথ 
মজুমদারের “হামীর” নাটকে জাল মন্ত্রী (১.১.১৮৮১ ), গিরিশচন্দ্রের “মোহিনী 
প্রতিমা” নীলকমল ( ১৬,৪,.১৮৮১ ) “আনন্দ বহো'তে মানসিংহ (২১:৫,১৮৮১), 
'বাবণ-বধ*এ বিভীষণ ( ৩০.৭১৮৮১ ) এবং 'দীতার বনবাসে' ছুরখের ভূমিকায় 
(১৭,৯.১৮৮১ ) অবতীর্ণ হন। তারপর অযৃতলালের তৃতীয় নাট্য-রচনা 
“তিলতর্পণঃ প্রহসন অভিনীত হয় (২১.৯,১৮৮১)। গতিলতর্পণে” অযৃতলাল 
বাগ্লারাও-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

“তিলতর্পণ' প্রহ্সনে অভিনয়ের পর তিনি গিরিশচন্দ্রের 'লক্ষমণ-বর্জন' 


১৭১ “মাসিক বন্গমতী' : জ্যেষ্ঠ ১৩৩৪ 
১৭২ বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস” £ দ্বিতীয় খও (৩য় সং), পৃ ২৪৯ 


৭৩ 


নাটকে ছূর্বাসার ভূমিকীয় (৩১.১২.১৮৮১ ) অভিনয় করেন। পরবর্তী বখসর 
১৫ই এপ্রিল গিরিশের “রামের বনবাস' নাটকে কঞ্চুকী ও ভরত, এই ছুই 
ভূমিকায় এবং ২২এ জুলাই “সীতাহরণ' নাটকে গরীবের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ন্যাশনাল থিয়েটার পরিত্যাগ করেন এবং 
বেক্রল থিয়েটার লিজ লন। পরে ১৮৮৩ খুষ্টান্দের জুলাই মীসে গুরমুখ রায়ের 
স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি কিভাবে বেঙ্গল থিয়েটার 
দখল” করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন অতিনেত্রী বিনোদিনী £ 
“আমারই উদ্যমে বিডন স্্রীটে জমি লিজ লওয়া হুইল, এবং থিয়েটার 
্রস্ততের জন্য গুরূখ রায় অকাতরে অর্থবায় করিতে লাগিলেন।-*"একে 
একে লব নৃতন পুরাতন একটার একট্রেস আসিয়! যোগ দিতে লাগিলেন । 
"এই নময় এখনকার টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার অম্বতলাল 
বন্ধ আমিলেন। ইহার আগে ইনি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ লন, তখন বোধ 
হয় আমরা ৬প্রতাপবাবুর থিয়েটারে । সেই সময় কোন কারণবশতঃ 
জোড়ামন্দিরের পাশে এ দিমলাতে আমাদের একটি বাটা ভাড়া ছিল। 
সেই বাড়ীতে তুনীবাবুও্ড (অমৃতলাল ) প্রীয়ই যাইতেন ও কাধান্রোধে 
কয়েকদিন বাসও করিয়াছিলেন । বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়দের সহিত 
বিবাদ থাকায় থিয়েটার হাউস দখল করিতে পারিতেছিলেন না । আমরাই 
দূর দেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দিয়া ভুনীবাবুকে দখল দেওয়াইয়া 
দিই। পরে যখন আমাদের নৃতন থিয়েটার হইল, তখন ভুনীবাবু আসিয়া 
আমাদের সহিত যোগ দেন।'১" 
বেঙ্গলে থাকাকালীন ১৮৮২ খৃষ্টানদের ২৫এ ডিসেম্বর অমৃতলালের “ডিসমিস' 
প্রহসনটি অভিনীত হয়। অমৃতনাল কষ্ণনাথ বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। 
১৮৮৩ খুষ্টান্বের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার 'ব্রজলীলা” ( নাট্যরাসক ) বেঙ্গল 
থিয়েটারে সাফল্যের সহিত অভিনীত হুইল। ইহার কিছু পয়ে বিডন স্ত্াটের 
জমির উপর “অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গুরমূখ রায় নৃতন খিয়েটারভবন ' 
নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন।* থিয়েটারের নাম হুইল স্টার। গুরমুখ রায়ের 


১৭৩ 'আঙ্মা্স কথা'-- বিনোদিনী দাসী, পৃ ৬৯ 

* তখন ধিয়েটারটি ছিল বিড়ন ফ্রাটের ৯৮ সংখাক ভবনে । পরবতাঁকালে এই জমির উপর দিয়া 
চিত্তরঞ্রন আভিনিউ চলিয়া গিয়াছে । কীতি মিত্র নামক এক ধনাঢা ব্যক্তি ছিলেন এই জমির 
মালিক। 





স্বত্বাধিকারিত্বে ১৮৮৩ খ্ষ্টান্বের ২১ এ জুলাই গিরিশচন্দ্রের পক্ষষজ্ঞ' নাটক 
লইয়! জ্টারের উদ্বোধন হয়।* এই নাটকে অমৃতগাল দধীচির ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। কিন্তু নূতন থিয়েটার উদ্বোধনের জন্য ব্যস্ত থাঁকায় তীহারা 
ঠিকমত মহল! দিবার সময় পান নাই। “স্টেট্সম্যান” (24.7.1883) এ সম্পর্কে 
লিখিয়াছিলেন__ 
৮0005 06100208165 06 002 0185, 10918052. 2109, ৪3 
87017612015 581052.060155 25090০15115 ৪০ 83 0০ 8000:5 920 
200:655825 1089 1000 1720 61006 21701181) £01 8. 1511 16210981581]. 
১১ই আগস্ট গিরিশচন্দ্রের “ঞ্ব-চরিত্রে এবং ১৫ই ডিসেম্বর “নল-দময়স্তী'তে 
অমুতলাল বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক 
নাটকগুলিতে বিদূষফের ভূমিকা বিশিষ্টতাপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিদুষক 
বা কঞ্চুকী জাতীয় চরিত্রগুলি মূল নাট্যকাহিনীর সহিত অসম্পুক্ত থাকিয়া 
ঘটনাবলীকে হুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়! দেয়। অমৃতলাল দুইটি 
নাটকেই বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করায় মনে হয় যে, এই ধরণের গভীর 
অথচ আপাতলঘু ভূমিকা-অভিনয়ে তাহার প্রবণতা এবং যোগ্যতা ছুই-ই ছিল। 
কিছুদিন পরে গুরমুখ রায় থিয়েটারের সংশরব ত্যাগ করেন। উপেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন যে, তখন অমৃত্লাল ও অন্যান্য কয়েকজন কিছু কিছু 
টাকা নিজেরা দিয়া ও কিছু টাকা ধার করিয়া গুরমুখ রায়ের নিকট হইতে 
স্টার থিয়েটার ক্রয় করিয়া লইলেন।১৭৪ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে 
থিয়েটার ক্রয় করা! হয় গুরমূখ রায়ের মৃত্যুর পর_- 
“কিছুকাল থিয়েটার করিয়া গুরমুখ রায় ইহলোক ত্যাগ করিলে তাহার 
অভিভাবকগণ থিয়েটার বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এই থিয়েটার কিনিলেন 


* ডঃ ম্থকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন-_ গিরিশচজ্জ অনুগত কয়েকজন অভিনেতা” 
অভিনেত্রী লইয়৷ নূতন স্টার থিয়েটারে যোগ দিলে সেই উপলক্ষে 'প্রীমান্‌ দিগ গজ্্র 
বিদ্ভানদী'র ছয় সর্গ 'নটেন্দ্রলীল! কাব্য' (১২৯১) লেখ! হইয়াছিল।' (বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
ইতিহাস, ২য়, তৃ. স. পৃ ৩৯৪) 
১৭৪ “বিনোদিনী ও তারাহুচ্ছরী' পৃ ৬৭1 হেমেল্রনাধ দাশগুণ্ত লেখেন... 
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৭৫ 


শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধ, শ্রীযুক্ত হুরিপ্রসাদ ব্হু, ৬দাস্ুচরণ নিয়োগী ও 

/অমৃতলাল মিত্র ।,১** 

তাহাদের ধণের অধিকাংশ 'নল-দময়স্তী'র অভিনয় প্রদর্শনে পরিশোধ 

হয় 1১৭৬ 

এই সময়ে অভিনয়প্রণালীতে নৃতনত্বের অবতারণা করায় প্রাচীন অভিনেতা 
ও অভিনেত্রীদের অনেকেই স্টারে যৌগ দেন নাই । পুরাতনর্দের মধ্যে এক 
অমৃতলাল ও বিনোদিনী স্টারে রহিয়া গেলেন। এ বিষয়ে অতুলরু্ণ মিত্র 
প্রবীণা ও নবীনা। প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-- 

'রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ এবং অভিনেত্রী বিনোদিনী ব্যতীত প্রাচীন দলের 

অধিকাংশ অভিনেতা বা অভিনেত্রী যোগ দেন নাই। অর্ধেন্দুবাবু তখন 

কলিকাতায় ছিলেন। ৬মহেন্দ্রলাল বন্থ্‌, ৬মতিলাল স্থর প্রভৃতি অভি- 

নেতার! নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন |”১** 

এই সময়ে অম্বতলাল গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করেন । 
১৮৮৪র মার্চ মাসে “কমলে কামিনী” নাটকে তিনি গুরু মহাশয় ও সভাসদের 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। তারপর ১৬ই এপ্রিল তাহার 'চাটুয্যে ও বীড়ুষ্যে' 
প্রহসনের অভিনয় হয়। প্রথম রাত্রিতে চাটুয্যের ভূমিকায় অম্বতলাল অবতীর্ণ 
হন। ১৭৭ক ইহার পর গিরিশচন্দ্র ভ্রিবংস-চিন্তায় (৭.৬.১৮৮৪ ) তিনি 
বাতুলের ভূমিকায় এবং “চৈভ্যলীলায়' ( ২-৮*১৮৮৪ ) প্রাতিবেদীর ভূমিকায় 
অভিনয় করেন। ২২এ নভেম্বর তাহার অন্যতম শ্রেষ্ট প্রহসন “বিবাহ্‌-বিভ্রাট? 
অভিনীত হয়। অমৃতলাল বিলাত-ফেরৎ মিঃ সিংএর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া 
অসামান্ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন । ১৮৮৫ খৃষ্টান্দের *ই মে অভিনীত “প্রভাস 


১৭৫ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'-- অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃ ৪৪ 
ডঃ নুকুমার দেনও লিখিয়াছেন, '১৮৮৭ খুষ্টাবে গুরমুখ রায়ের মৃত্যু হইলে অমুতলাল 
বন্গ ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন থিয়েটারটি কিনিম়া লইলেন।-বাঙ্গালা 
সাহিতোর ইতিহাস, ২য় খণ্ড ( ওয় সং) পৃ২৪৯ 

১৭৬ “ভারতীয় নাটামঞ্চ' ( ১ম খণ্ড )-- হেমেম্্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ ৩৭ 

১৭৭ দরঙ্গমঞ্ট' ভাত্র ১৩১৭, পৃ ৭১। অর্ধেনদু, মহন্ত, মতিলাল প্রভৃতি পরে গ্নোপাললাল গীলের 
এমারেন্ডে যৌগ দেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস'-- ড; সুকুমার সেন ( দ্বিতীয় খণ্ড, 
ওয় লং পৃ ২৫) 

১৭৭ক “ভারতীয় নাটাম্চ' (১ম খণ্ড )-- হেমেন্ দাখ দাশগুপ্ত, পূ ৩৭ 


১, 


যজ্ঞে' তিনি বন্থদেবের এবং ১৯এ সেপ্টেম্বর অভিনীত “বুদ্ধদেব-চরিতে শিষ্য ও 
গণকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টানদের ২৫এ ডিসেম্বর “বেল্লিক- 
বাজার গ্রহনে” অম্বতলাল ছ*কড়ি সেনের ভূমিকায় এত সুন্দর অভিনয় করেন 
যে, এই অভিনয় দেখিয়া! গোঁপাললাল শীল নামক সেকালের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি 
থিয়েটার করিতে উৎসাহিত হুন। ২১এ জুন, ১৮৮৭ "বূপ-সনাতনে” অমৃতলাল 
স্ববুদ্ধির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ৯৭*খ ইতিমধ্যে গোপাললাল শীল স্টার 
থিয়েটার ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। স্টার সম্প্রদায় শেষবারের মতো! (৩১.৭,১৮৮৭) 
“বুদ্ধদেব চরিত” ও বেল্লিকবাজার” অভিনয় করিয়া সকলের নিকট বিদায় 
লইলেন। 
সেই রাত্রে দর্শকেরা সকলেই শোকে অিয়মীণ ছিলেন । অম্বতলাল আসিয়। 
পাদপগ্রদীপের সম্মুখে দীড়াইয়া বক্তৃতা করিয়া তাহাদের মনোভাব দর্শকবৃন্দকে 
জানাইয়াছিলেন : 
“3800 /১1001165 181 51906660115 2০150190890 0102 090:08£০ 
09109006612. 8০০0:960. 60 01)6 50100108175 0011176 006 195 
600: 56215 61020 0065 1780 ০806:20. ৫01 002 00011০10086 
7925111010৭ ০2০0. 021:0015 601 61১61 51)01005010010655 8100 ০০ 
০1060 ৮5 22916958706 2. 10022 0080 00612 0580001025 ৮০৪1৫ 
০0190112006 09610 10100170655 005/21:05 00600, 5100810 611০ ০0107 
805 159000076 00611 0210010910065 ০2152 1)61:2, 95 0025 
9170105 ০%7১০০০৭ 0০ ০০,১৭৮ 
অমৃতলালের যে অসাধারণ বাগ্সিতাশক্তি পরবর্তীকালে অনেকেই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন, সেই শক্তির পরিচয় এইভাবেই রঙ্গালয়ের সংকটমুহুর্তে 
অনেকবার প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়রজনীর 
মেই অগ্নিকাণ্ডের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অমতলালের বক্তার কথাও 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । সেই বক্তৃতার মত এইবারকার বক্তৃতাও দর্শকবুন্দ সসন্ত্রম 
সহান্ভৃতিতে শ্রবণ করিয়াছিল : 


১৭৭খ ৮66 ০০ 1 2১000165 9056'8 99001) সা৪৪ 306:0,৮-7005 
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১৩ 


গোপাললাল শীল বিডন স্বীটের থিয়েটার ভবন ক্রয় করিলেন বটে, কিন্তু প্টার 
তাহার “গুড উইল" দিল না । ফলে তাহাকে থিয়েটারের অন্য নাম দিতে হইল। 
নাম হইল “এমারেন্ড১। স্টারের অভিনেতৃসজ্ঘ সরিয়া দাড়াইলেন। গোপাললাল 
হ্যাশনাল থিয়েটারের দল লইয়া থিয়েটার খুলিলেন; পরিচালক ও অধ্যক্ষ 
হইলেন কেদারনাথ চৌধুরী ।১** প্রায় এক মাস পরে গোঁপাললাল বিশহাজার 
টাকা বোনাস ও সাড়ে তিন শত টাঁক। বেতনে গিরিশচন্দ্রকে স্টার হইতে লইয়া 
আসিলেন এমারেন্ডের ম্যানেজার করিয়া । গিরিশচন্দ্র সহসা এমারেন্ডে যোগ 
দেওয়ায় স্টারের স্বত্বাধিকারীরা বেশ অন্থবিধায় পড়েন। গিরিশচন্দ্র তখন 
অধ্যক্ষরূপে স্টারের সহিত চুক্তিবদ্ধ । স্টার-সম্প্রদায়ও তাহাকে ছাড়িতে সম্মত 
ছিলেন না। তিনি তাহার বোনাসের টাকা হইতে যোল হাজার টাকা! ন্টার- 
সম্প্রদায়কে দিয়! নৃতন রঙ্গালয় নির্মাণের উপদেশ দিলেন। 

হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার নিমিত হইল। অমৃতলাল এবারও অন্যতম 
্বত্বাধিকারী রহিলেন। ইহ! ভিন্ন তিনি থিয়েটারে অধ্যক্ষ নিষুক্ত হইলেন। 
১৮৮৮ সনের ২৫এ মে গিরিশচন্দ্রের “নসীরাম” নাটক লইয়া নবনির্সিত স্টারের 
উদ্বোধন হুইল ।*% অভিনয় আরম্ভ হুইবার পূর্বে অম্বতলাল গিরিশচন্দ্র-রচিত 
একটি উদ্বোধনী” কবিতা পাঠ করেন। 


১৭৯ ৮006 11012 11102: 2055085, 4১05480 2) 1887, 

১৮* ১৮৮৭ খুষ্টাবের ৮ই অক্টোবয় এমায়েন্ডের উদ্বোধন হইল। ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত এমারেচ্ডের 
যে সব বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত তাহাতে “ডিরেক্টর ও ম্যানেজার' পে ফেদায় 
চৌধুরীর নাম থাকিত। ১৮ই নভেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে সর্বপ্রথম পিরিশচজ্র ঘোষের 
দাম পরিচালক ও অধাঙ্গকপে বিজ্ঞাপিত হয় । 

রং দলীরামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অমৃভলাল হ্যাং 1 


৭৮ 


এই বাত্রির স্বৃতিকথ! বিবৃত করিয়াছেন নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : 
প্রকাশ্ রঙ্কালয়ে আসিয়া এই আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন... 

আমার মনে আছে এই দিন অভিনয় ত্বারস্ত হইবার পূর্বে স্বনীমখ্যাত 
নাট্যাচারয শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বনস্থ মহাশয় ষ্রেজের উপর দর্শন দিলেন । একটি 
শাদা পাঞ্জাবী তাহার গায়ে ছিল। সহম্র সহম্র দর্শকের কৌতুহলোদ্দীপক 
লোচন তাহার উপর নিপতিত হইল। অম্ৃতবাবু একটি কবিতা আবৃত্তি 
করিলেন 1১১৮১ 

অমৃতলাল এবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তাহার যে অধ্যক্ষতার অভিজ্ঞতা 


হইয়াছিল তাহা কাজে লাগাইলেন। দিন দিন স্টারের স্থনাম বর্ধিত হইতে 
লাঁগিল। ওদিকে এমারেন্ড থিয়েটারের ধ্বজীধারীগণ' ক্রমশঃ ছুর্বিনীত ও অত্যন্ত 
অশিষ্ট হইয়! উঠিতে লাগিলেন। ১৮৮৮ সনের শেষে গিরিশচন্দ্র এমারেন্ড 
পরিত্যাগ করিলেন । এই সময়কার “অনুসন্ধান? পত্র হইতে জান! যায় এমারেন্ড 
থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ কিভাবে দর্শকদের নিগৃহীত করিয়াছিলেন ।১৮* কিন্তু 
স্টার থিয়েটার সম্পর্কে “অনুসন্ধান” লিখিয়াছিলেন-__ 


“আজকাল থিয়েটারের বাজারে ষ্টার থিয়েটারের বড়ই নামডাক । কাগজে 
কলমে চারিদিকে ছুখ্যাতির ছড়াছড়ি, আর সেইজনই, ষ্টার থিয়েটারে কোন 
কিছু অভিনয় হইবে শুনিলেই, লৌক আর ধরে না-- তিনি উনি সকলেই 
অভিনয় দেখিতে ছুটেন ।,১৮০ 

অভিনয় পরিচালনা ও নাট্যনির্দেশনার দুর্লভ ক্ষমতা অস্বতলালের ছিল। 


গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন । তাই স্টারের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি 
ন্বিজে মহলার ভার ন]৷ লইয়া সম্ৃতলালকেই সে দারিত্ব দিতেন ।১৮৪ 


'অমরেন্্নাথ'--- উপেন্্রনাথ বিভ্ভাডৃষণ 
'অনুসন্ধান'"-" ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৬ 
রী ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৭ 
'ধাদের দেখেছি'-_ হেমেন্রকুমার রায়, ১ম খণ্ড, পূ ৩ 
এমারেন্ড হইতে ফিরিবার পর ১৮৯১ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গিতরিশচঞ্রেয় নাম ল্টারের 
ম্যামেজাররূপে মিজ্ঞাপিত হইয়াছে । ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে অমৃতলালের নাম ম্যানেজাররূপে 


, দেখা ধায়। 


৭8 


১৪ 


অধ্াক্ষতা করিবার সময় প্রয়োজন. বোধে অস্বতলালকে যেমন অভিনয় করিতে 
হইত তেমনই রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক-প্রহসন রচনা করিতে হইত। দর্শকদের 
নিকট 'নাটকের গুণাগুণ” কিরূপে বিচার হইয়া থাকে তাহা তিনি ভালভাবেই 
জানিতেন।* একবার বলিয়াছিলেন-_- 
“আপনাদের রুচির খোরাক যোগাবার জন্যে গিরিশবাবু, কুঞ্চবাবুঃঅতুলবাবু, 
আমি ইত্যাদি আমরা! সব গ্রন্থকার হ'য়ে পড়লেম,_ টপ, টপ, করে নৃতন 
নৃতন নাটক হ'তে লাগল। এখনকার যুগের নৃতন ধরণের প্রহসনের জন্মও 
এই সময়ে । আপনাদের আব্দারের রুচির মত বই লিখতে গিয়ে থিয়েটারের 
ম্যানেজারেরা 20195-51005: হয়ে পড়ল, আর বাহিরের লেখক আসবার 
পথ রইল না_- আসে কিরূপে বলুন, আপনারা যেমন খোঁজেন তেমন দিতে 
না পারলে আপনারা দেখবেন কেন? প্রহসনের মধ্যে “বিবাহ-বিভ্রাট: 
যেদিকে গিয়েছিল, “বেল্লিকবাজার” সেদিকে গেল না। স্থর ফিরে গেল; 
কাজেই এখন প্রহসন, পঞ্চরং আপনারা যেমনট]। চান, তেমনটা করে 
করতে হয় |7১৮৫ 
স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়া! তিনি সর্বপ্রথম নাট্যরূপ দিলেন তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্াস “ন্বর্ণলতা"র। ১৮৮৮ খুষ্টাব্বের ২২এ সেপ্টেম্বর 
“সরলা” নামে নাটকটি স্টারে প্রথম অভিনীত হয়। তারপর অধ্যক্ষতা ও 
অভিনয়ের অবসরে একে একে তাহার এই সকল প্রহসন ও নাটক-নাটিকা 
রচিত ও অত্তিনীত হইতে লাগিল : তাজ্জব ব্যাপার ( ১৮৮৯), তরুবাল। 
(১৮৯০ ), বিলাপ ব! বিদ্যাসাগরের শ্বর্গে আবাহন (১৮৯১), রাজা বাহাছুর 
(১৮৯১), সম্মতি-সম্কট (১৮৯১), কালাপানি (১৮৯২), বিমাতা বা বিজয়- 
বসম্ত (১৮৯৩ ), বাবু (১৮৯৪ ), একাকার (১৮৯৪), বৌ-ম! (১৮৯৭), গ্রাম্য 
বিভ্রাট (১৮৯৭), হরিশ্চন্দ্র (১৮৯৯), সাবাস আটাশ (১৮৯৯), কপণের ধন 
(১৯০০), আদর্শ বন্ধু (১৯০০ ), যাছুকরী ( ১৯০১), বৈজয়স্ত-বাস ( ১৯০১ ), 
অবতার (১৯০১), নবজীবন (১৯৯২ ), বাহবা বাতিক (১৯০৪) এবং সাবাস 


* হর] লোষ্ঠ ১৩২, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত কীহার পত্র দ্রব্য। বাহিত মাধক-চরিতমালা'য 
(৬৭) পত্রটি উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
১৮৫ 'রঙলগভূষি, মাঘ ১৩*৭ 


৪, 


বাঙ্গালী (১৯০৬ )। এই সময়ের মধ্যে তিনি বক্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্তাসেরও 
নাট্যরূপ দিয়াছিলেন__- চন্দ্রশেখর (১৮৯৪ ), বাঁ্রসিংহ (১৮৯৬ ) এবং বিষবৃক্ষ 
(১৯০১ )। সাবাস বাঙ্গালী রচিত ও অভিনীত হইবার পর কয়েক বৎসর 
অগ্নতলাল আর কোন নাটক রচন! করেন নাই । ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 
তাহার সহকারীরূপে স্টারে যোগ দিলেন । ইহার কয়েক বৎসর পরে অমৃতলাল 
রচনা! করিলেন তাহার বিখ্যাত “নাট্যলীলা” খাঁস-দখল (১৯১২ )। মিনার্তাক় 
নাট্যাচার্যরূপে যোগদানের পর রচনা! করিলেন নবযৌবন (১৯১৩ )। দীর্ঘকাল 
পরে ব্যাঁপিকা-বিদায় (১৯২৬) ও ছ্বন্বে মাতনম্‌ (১৯২৬) রচনা করেন। 
তীহার শেষ নাটক যাজসেনী (১৯২৮ )। 

মাঝে তাহার সাহিত্যসাধনা একবার ব্যাহত হয় সাময়িকভাবে দৃষ্টিহীন 
হুইয়া ৷ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি চক্ষরোগে আক্রান্ত হন । এই অবস্থায় তাহার মন 
নিক্ষিয় ছিল না। অন্ধাবস্থায় তিনি যে সকল কবিত৷ মুখে মুখে রচন! করিতেন, 
অন্থরাগী সথহজ্জন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন । “অমৃত-মদদিরা' কাব্যগ্রন্থের 
অন্তত যাটটি কবিতা! এইভাবে রচিত। তাহার চক্ষরোগের সংবাদে ছুংখিত হইয়া 
রাষট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে একটি পত্র লেখেন ।* সথবিখ্যাত চক্ষ-চিকিৎসক 
ডাক্তার স্যাগ্ডার্স অস্ত্রোপচার করিয়া তাহাকে দৃষ্টি দান করেন। “অমৃত-মদিবা"র 
শেষ কবিতা “নূতন জীবন'এ কৃতজ্ঞ কৰি তাই লিখিয়াছিলেন, ধন্য হে ছুরিক৷ 
তব স্যাণ্ডার্স সাহেব" **১১৮৬ 
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১৮৬ 'অনৃত-মদিরা' পূ ২৬৭ 


১৯১৬ সনে তিনি পুৰরায় চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন৷ মেয়ে! হাদপাতালে প্রায়' আড়াই 
মান অবস্থানের গর ডাক্তার মেনার্ড তাহার দক্ষিণ চক্ষুতে "অস্ত্র চিকিৎসা করেন (“মানসী ও 
মর্দবাদী, পৌধ ১৩২৩ )। 


৮৯ 


১৫ 


হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার হইবার পর রঙ্গালয় পরিচালনা ও 
নাটক রচনা করিয়াও অমৃতলাল অনেক ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছির্লেন। 
তাহার অভিনীত উল্লেখযোগ্য ভূমিকাগুলি এই-- নসীরাম (নসীরাম ), 
নীলকমল (সরলা), রমেশ (প্রফুল্ল ), পূর্ণরাম ভাট (চও), বেহারী খুড়ো 
( তরুবাল| ), মহানন্দ ( নরমেধ যজ্ঞ ), মিঃ ফিস্‌ (রাজ বাহাছুর ), তিনকড়ি 
(বাবু ), বিশ্বাস, ফস্টর ও চন্দ্রশেখর ( চন্ত্রশেখর ), বিশ্বামিত্র (হরিশ্চ্দ্র)। উড 
(নীলদর্পণ ), শক্তসিংহ (রাণীপ্রতাপ ), নিতাই (খাস-দখল ), করুণাময় 
( বলিদান ), বসস্তকুমার ( নবযৌবন, মিনার্ভা থিয়েটারে), ধৃতরাষ্ট্র ( ক্ষত্রবীর ), 
অনঙ্গমোহন € অভিনেত্রীর রূপ ) প্রভৃতি । 

কোন্‌ ভূমিকায় অমৃতলাল কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সম্পকে 
বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। অমৃতলালের 
জীবদ্দশায় “নাচঘর" পত্রিকায় একবার তাহার অভিনীত ভূমিকার একটি তালিকা 
প্রকাশিত হয়। যে ভূমিকাগুলিতে অমৃতলাল তাহার “শক্তির বিশেষ পরিচয়' 
দিয়াছেন সেগুলি তাহার! চিহ্নিত করেন।১৮* 

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছিলেন__ “অম্বৃতবাবুর নসীরামের ভূমিকায় 
অভিনয় অদ্যাপি আদর্শরূপে গৃহীত ।+% 

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রমেশের ভূমিকা সম্পর্কে লিখিয়াছেন-- 
“অর্ধেন্দুশেখরের চেয়ে অমৃতলালের বমেশ আমার অনেক ভাল-- অনেকখানি 
1166-1116 লেগেছিল-_ ৪০০01901191560. 1119;এর রূপ ফুটতো৷ অম্বত- 
লালের অভিনয়ে এবং তিনি অদ্ভুত প্রীণচাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতেন।'১৮৮ 

অপবেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের সময়ে স্টারে অভিনীত প্রফুল্ল” নাটকে রমেশের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীযুক্ত অহীন্ত্র চৌধুরী । তিনি লিখিয়াছেন__ 

রমেশ! শুনে মনে আনন্দই হলে! | 'প্রফুল্প' যখন প্রথম অভিনয় হয়-. 

সেই ১৮৮৯ সালে-_ এই ষ্টারেই হয়েছিল সেই অভিনয়-_ তাতে রমেশ 


১৮৭ এসাউছন'; ১৪ই আখিদ ১৩৬৩ 
* খপিরিপচ্া' গু ১৬ | 
১৮৮ "সচিত্র পিশিয়'স-পৌঁধমাধ, ১৩৬ 


৮২ 


করেছিলেন নাট্যাচার্ধ অম্বতলাল বস্থ | গুর পরে আরও বু লোক 'বমেশ' 
করেছে, সে সব তেমন গা করিনি, মনে মনে ভাবছিলাম অমৃতলালেরই 
রমেশের কথা। ভাবতে ভাবতে একটু ভয়ও যে না হচ্ছিল এমন 
নয় 1৮১৮৪ রি 
শুধু অভিনয়নৈপুণ্যই নহে, চরিত্রোপযোগী রূপসজ্জা (081-0) গ্রহণেরও 
ক্ষমতা তাহার ছিল অসাধারণ । মিনার্ভার রমেশ ( অর্ধেন্দুশেখর ) ও স্টাবের 
রমেশের ( অমৃতলাল ) মধ্যে তুলন1 করিয়া একজন লিখিয়াছিলেন-- 
“একটা পেটে-পাড! কাচা চুলের বাবরী চুল এবং লম্বা গোঁফ পরায় অধেন্দু 
বাবুব চেহারা যেন হাটখোলার মহাজনপটির বাঙ্গাল দালালের মত 
হইয়াছিল ! কিন্ত অমৃতবাবু ষ্টারে যে সাজে 'রমেশ' সাজিয়াছিলেন, তাহা 
সাজের গুণে অতি সুদৃশ্য হইয়াছিল। তিনি অর্ধেন্দুবাবুর প্রায় সমবযস্ব, 
অর্ধেনদুবাবুব ন্যায় তাঁহারও সমস্ত চুল পাকিয়া গিয়াছে, মুখে বয়সোচিত 
শিরা ও রেখা দেখ! দিয়াছে, গাল তুবড়াইয়া গিয়াছে, কিন্ত দিব্য সিথা 
কাটা, ইংরাজী ফ্যাসানে ঘাড়ছাটা একটি কৌকড়া চুলের আবরণে, 
কাঠিকদাদার ফ্যাসানের একটি ছোট গোফে এবং অধরের নিম্নভাগে ছোট 
একটু দ্াডিতে তীহাকে যেন ২৮২৯ বৎসরের ছোকরা করিয়া 
তুলিয়াছিল 1”১৯০ 
অমৃতলালের অধ্যক্ষতাগুণে স্টারের এরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল ঘে 
থিয়েটারে বহু অভিজাত বিদেশী দর্শকের উৎস্ক আবির্ভাব ঘটিত। এই 
গ্রসঙ্গে একটি পত্র উদ্ধৃত করি-_. 
22, £০5০ 96:০০, 
400 00810151911 
10221: 000. 81010657911, 
556 8০ 1022 0108015100৫ 50 100]5 20810751776 201 105 
চাতা000 25045 00 ০0006 00 06 00626. 065 106600 
50200108 ৫০-000107 900095, 71116 [17058 ০ 5০0 6০ 


১৮৯ “নিজেরে হারায়ে খু'জি' ১ দেশ ৫ই কার্তিক ১৩৬? 
১৯১ বঙ্গীয় নাটাপালা'-- ধনঞ্য় মুখোপাধ্যার, পৃ ৫১-৫২। ল্টার ও মিনার্ভার একই সাজিতে 
এই অভিনয় ছয়। অভিনয়ের তারিখ ২রা জুন ১৯*৭। 


৬৩ 


120 1206 1090 7158 [1006 ০] 50316 0650 69: 0610 6০ 

2110052 2 

৬৬10 0556075821 05 2170 10210 0021810, 

০০5 ৬০]: 511061615, 
5007250 0:2001701501:5,% 

১৯০৭ থুষ্টাব্দের মে মাসে ক্বঅভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টারে আসিলেন 
অম্বতলালের সহকারী হুইয়া ।১৯৯ 

অমরেন্দ্রনাথের স্তাঁয় উৎসাহী যুবককে পাইয়া পঞ্চান্ন বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল 
আশ্বস্ত হুইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিন মাস পরেই যখন মিনার্ড 
থিয়েটারের শ্বত্বাধিকারীছ্বয় ( মহেত্দ্রনাথ মিত্র ও মনোমোহন পাড়ে ) “ছয় 
হাজার টাকা বোনাস দিয়া অমরেন্দ্রনাথ ও কুস্থমকুমারীকে স্টার হইতে 
ভাঙাইয়! তাহাদের থিয়েটারে লইয়া আসিলেন+,১৯২তখন তিনি বেশ বিপন্ন 
বৌধ করিয়াছিলেন । ব্যক্তিগতভাবে অমৃতলাল চিরকালই দলভাঁঙানোকে 
দ্বণা করিতেন এবং বোনীমের লোভে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরিতেন না । 
অপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায় তাহার সম্পর্কে পিখিয়াছেন__ 

“তিনি বরাবরই দলভাঙ্কানোর বিরুদ্ধে ছিলেন ।১১৯৩ 

১৯০৮ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাসে অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় স্টারে ফিরিয়া আসেন । 
অমৃতলাল এই যোগ্য সহকারীর উপর সব দারিত্ব ছাড়িয়৷ দিয়া একপ্রকার 
অবসর লইলেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন-_ 

্টারে অমরেন্ত্রনাথ আসবার পর অমৃতলাল বন্ধ প্রায় নেপথ্যগামী হয়ে 

রইলেন। তার বই লেখা বন্ধ। কোনে! নাটকের অভিনয়ে নামাঁও 

বন্ধ করে দিলেন। কর্মাধ্যক্ষতাঁর ভার, বলতে গেলে, সবটুকুই নিলেন 

অমরেন্দ্রনাথ ।১৯* 

প্রায় তিন বৎসর অমরেন্দ্রনাথ স্টারের সহিত সংশ্লিষ্ট বহিলেন। তাহার 
অশেষ গুণ সবেও অসহিষ্ণতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য স্টার কতৃপক্ষের 





*" পরত্রটি অপ্রকাশিত। 
১৯১ 'অমরেশ্রনাথ'-- উপেম্ত্রনাথ বিদ্যাভৃষণ পৃ ৭৮ 
১৯২ 1 ঁ পৃ ৭৯ 


১৯৩ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংসর'স-পূ ১৯* 
১৯৪ “বাংল! রঙগম্--সৌরীন্রমোহম সুখোপাধ্যায় সচিত্র শিপির,' শ্রাবণ ১৩৫৮ 


৮৮৪ 


সহিত তাহার মতান্তর ঘটিল। স্টারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া তিনি 
অনাথনাথ দেবের সহায়তায় পুরাতন বেঙ্গল থিয়েটার ভাঙিয়া৷ নৃতন থিয়েটারের 
পত্তন করিলেন। এই থিয়েটারের নাম দেওয়া হইল “গ্রেট স্তাশনাল?। ১৯১১ 
খৃষ্টাবের ২র! জুন এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। 

অমৃতলাল প্রভৃতি স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ পরামর্শ করিয়া! স্থির 
করেন যে আর থিয়েটার চালাইবেন ন1। উপযুক্ত ব্যক্তিকে থিয়েটারবাড়ীটি 
ভাড়া দিবেন। অযরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আদিলেন এবং নান! সর্তে থিয়েটার ভাড়া! 
লইয়া স্টারের লেশী হইলেন। 

১৯১১ খৃষ্টানদের ১১ই নভেম্বর নবরূপে স্টারের উদ্বোধন হইল । অমৃতলাল 
পাদপ্রদদীপের সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, 

“বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেবার কাজ নিয়ে যে জ্যোঁতিষ্কমগুলী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 

তদের মধ্যে সকলেই আজ পরলোকগত । থাকবার মধ্যে আছি আমি আর 

গিবিশচন্্র। গিরিশচন্দ্র রোগশয্যায়-- আমিও আজ বার্ধক্যপীড়িত। 

আজ এ থিয়েটারের ভার দিতে হলে অমরেন্দ্রনাথ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি 

দেখছি না।?৯৯৫ ্‌ 

নিজেকে 'বাধক্যপীড়িত” বলিয়া গ্রচার করিলেও অমরেন্দ্রনাথ অম্তলালকে 
ছাড়িলেন না। অভিনয় শিক্ষা দিবার জন্ত, নৃতন নাটক লিখিবার জন্য, বিশেষ 
করিয় ধরিলেন। 

অমরেন্দ্রনাথ নাট্যজগতের মধ্যে অমৃতলালকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । তাহার 
প্রতিটি পত্রেই তিনি অমুতলালকে মম্মানস্থচক “15 0০৪: 91” বলিয়া সঙ্োধন 
করিয়াছেন । স্টার থিয়েটারের অনেকেই অমরেন্দ্রনাথের প্রতি অত্যস্ত বিছিষ 
ছিলেন এবং অমরেক্রনাথ বুঝিতেন এখানে তীহার শক্রর সংখ্যা কম নহে। এই 
শত্রপুরীর মধ্যে একমাত্র অমতলালকেই তিনি সহাঁয়-হুহদরূপে জাঁনিতেন। 
বেনারস ক্যান্টন্মেপ্ট হইতে লেখা তাঁহার একটি পঙ্জ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি। 
পত্রটি অপ্রকাঁশিত। কিছু অজ্ঞাত তথ্যের সহিত অমৃত-অমরেন্দ্রের সম্পর্কের 
আভাস এই পত্র হইতে মিলিবে : 


৬৬201065685 0880, 
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অমরেন্দ্রনাথ নিজে নাট্যকার ছিলেন। তিনি মনে করিতেন অযৃতলালের 
নাট্যরসবোধ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অপেক্ষা বেশী ছিল। পত্রটির পরবর্তী অংশে 
তিনি লিখিয়াছেন-_- 
100. 14 70515 18106 10056 9০ 001960. 02 006 170) 1916101 
৯1626 €(58001095 ). 06106157196 ০ ০20 81091566 2125 00561 
7061:6910100802 17101) 111 1085, 5020০18115 2£661: 7000291). 30 
[011 500 501610617619115 0086 0181958 5০0. £156 80206 ৫০00. 
01965 17 00০ 00015, 00215 15 11606 01721506 0 617০ 5000638 ০0 
61১6 32106. 
পত্রটির শেষাংশে অমৃতলালের নিকট হইতে একটি একান্ক 'পঞ্চরং, এর 
প্রত্যাশা |806 101070]5 16106100211 9210 2000 5০৩ ৪0 12830 ৪ 
0179-800 02060101002, 06061:152 105 23190691702 11] 
0:2101010. ১৯৬ 
অমরেক্্নাথ স্টারে যোগ দিবার পর অমতলাল অবকাশ পাইলেন একখানি 
পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার । দীর্ঘ দিন পরে তিনি নৃতন নাটক 'থাস-দখল+ রচনা 
করিলেন। নিজে অবতীর্ণ হইলেন তরুণ নিতাইক্সের ভূমিকায় । যেমন তাহার 
অভিনয়ের স্থখ্যাঁতি, তেমনই নাটকের জনপ্রিক্বতা ! 
“কথায় কথায় মুদ্রাদোষ--“ইজ. দি” বলা সহরে বেশ আন্দোলন জাগিয়েছিল। 
'খাসদখল+ নাটকের অভিনয়ে স্টার থিয়েটার আবার ফিরে পেল তার 
হারানো! গৌরব 1৮১৯৭ 
১৯৬ গত্রটিতে তারিখ নাই। দ্বিজেন্্লালের যে প্রহমনের উল্লেখ আছে তাহা 'আনন্দ-বিদায়।” 
অমরেজ্নাথ স্টারের লেসী হন ১৯১১ ধৃষ্টান্ধের পূজার পরে (নভেম্বর মাসে); পরধর্তী বৎসর 
পুজার পর দবিজেক্রলাবের 'আনন্-বিদায়াই অভিনীত হয় এবং টহাই ভাহার শেষ প্রহসন । 
অমরেন্্রসাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রহসনটি১৭ই কাতিক মন হয় দাই--ছইয়াছিল অগ্রহায়ণের 
শেখে (১৬.১২,১৯১২ ) পত্রটি ১৯১২ খুট্টাবের পূজার ৰিছু পূর্বে লিখিত ধলিয়! মনে হয়। 
১৯৭ “বাংল! রম সৌনীশ্ামোহন মুখোপাধায়-সাচিজ শিশির'? তা ১৫৫৮ 


'সৈ্ট 


“থাস-দখল' অভিনীত হয় ৩*এ মার্চ ১৯১২। কিছুদিন পূর্বে (৮ই 
ফেব্রুয়ারী ) গিরিশচন্ত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ২৭এ আগস্ট ( ১১ই ভাদ্র ১৩১৯) 
গিরিশচন্দ্র স্বতিভাগ্তারে সাহায্যকল্পে কোহিনুর রঙ্গমঞ্চ এক বিশেষ অভিনয়ের 
আয়োজন হুয়। তাহাতে 'বিলিদান' নাটকে অমৃতলাল করুণাময়ের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। অভিনয় আবস্ত হইবার পূর্বে অম্ৃতলাল-রচিত *ম্বতির সম্মান, 
নামক কবিতাটি অমরেন্ত্রনাথ পাঠ করেন 1১৯৮ অভিনয়ের পর বিভিন্ন নাটক 
হইতে নির্বাচিত নয়টি সঙ্গীত গীত হয়। তন্মধ্যে অমৃতলাল-রচিত সঙ্গীত কয়েকটি 
ছিল ( “চন্ত্রশেখর”, “তাজ্জব ব্যাপার" “যাদুকরী” “খাসদখল' প্রভৃতি হইতে)। 

ইতিমধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যু হয় এবং 
মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভার ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৩ থুষ্টাব্খের আগস্ট মাসে 
তিনি অমৃতলালকে “তীহার মিনার্ভীর নাট্যাচার্য, নাট্যকার ও অভিনেতারূপে 
আনয়ন করেন। অম্বতবাবুব রচিত “নবযৌবন" নামক নূতন নাটক মিনার্তা 
প্রথম অভিনীত হয় ।৮১৯১ 

অমরেন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ কর্তৃত্বে স্টার তখন ভালই চলিতেছে । অমৃতলাল 
মিনার্ভার উন্নতিতে মন দিলেন। ১৯১৩ খুষ্টাব্বের ২*এ ডিসেম্বর “নবযৌবন 
অভিনীত হয়। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লেখেন-_ 

দঅমৃতলাল নেমেছিলেন তরুণ বসম্তকুমাবের ভূমিকায় *** | ..'নবযৌবন, 

বেশ পশার করেছিল-_ নাচে, গানে, আখ্যানের বৈচিত্র্যে এবং অভিনয়ের 

গুণে মিনার্ভায় “নবযৌবন” নবযৌবন এনে দিয়েছিল ।”* *০ 

পরবর্তী বংসর ( ১৯১৪) ডিসেম্বর মাসে তিনি স্টারে অভিনীত কক্ষত্রবীর' 
নাটকে ধৃতরাষ্ট্রী এবং “অভিনেত্রীর রূপ” নাটকে “অনঙ্গমোহনের' ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। 

এই সময় তাহার জ্যেষ্টা কন্যা মৃণীলভূষণার মৃত্যু হয়। শোকাহত 
অম্বতলাল সংসারে বীতরাগ হইয়া সম্্ীক কাশীধামে যাত্রা করেন। 

কাশীবাসী সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে তাহার শরীর 
ও মনের অনুস্থত1 লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে লিখিয়াছিলেন-_ 


১৯৮ 'নাটামঙ্গির' শ্রাবণ--ভাঙ্র ১৩১৯ 
১৯৯ "বংশ পরিচয়' (৪র্থ খণ্ড )--জ্লানেজ্নাধ কুমার-সংকলিত £ পূ ৩৩৯ 
হও সচিত্র শিশির', আদি ১৩৪৮ 


৮৭ 


“সে বোধ করি বারো! বৎসর পূর্বের কথা,-তিনি কাশীতে এসে কয়েকমাস 

কাটান,-শরীর ও মন তেমন হ্বচ্ছন্দ ছিল না।”২*১ 

অমরেন্দ্রনাথও এই সময়ে অসুস্থ হইয়া কাঁশীতে আসিয়াছিলেন। তাহা 
অনুপস্থিতিতে চুনিলাল দেব স্টার থিয়েটার পরিচালনা করিতেন । মনোমোহন 
গাড়ে অধিক বেতন দিয়া চুনিলাল দেবকে এই সময়ে তাহার মনোমোহন 
থিয়েটায়ে লইয়া আসেন। ফলে অন্স্তা সত্বেও অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় 
ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন । তৎপূর্বে তিনি অমৃতলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 
স্টার থিয়েটারের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিবার জন্য অম্বতলালকে বিশেষ 
অচ্ুরোধ করেন। অমরেন্দ্রনাথকে বিপন্ন দেখিয়া! অমৃতলাল সম্মত হন। স্থির 
হয়, অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে পত্র লিখিলে তিনি কলিকাতায় চলিয়া 
আসিবেন ২ ৯৭ 

কিন্ত অমরেন্দ্রনাথের ছুর্ভাগ্য যে তিনি অমৃতলালের সহায়তা গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই । “নাট্যমন্দির'- সম্পাদক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মস্তব্য 
করিয়াছেন 

"সেইর্দিনই অমরেন্দ্রনীথ কলিকাতায় চলিয়া! আসেন। কিন্তু কলিকাতায় 

আসিয়াই সম্ভবতঃ তাহার মত পরিবতিত হইয়াছিল। কারণ চুনিবাবুর 

প্রভাবে অমরেন্দ্রনাথের যে সকল “হিতৈষী'র স্বার্থহানি হইতেছিল, তাহারা 

প্রতোকেই থিয়েটারের এক একটা 'ভৃষণ্তী”।...প্রাটীন নাট্যাচার্য, স্থির 

গম্ভীর অমৃতলালের কঠোর শাসনাধীনে স্বার্থসাধনের আশা নাই,-ইহা 

বোধ হয় তাহার! বুঝিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাই বোঁগগ্রস্ত অমবেন্দর- 

নাথকে প্রলুন্ধ করিয়া আর কাহাকেও আনাইবার অবকাশ না দিয়! 

তাহাকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন ।”২ ০৩ 

এই “হিতৈষী'দের অমরেজনাথ ভালরকমই চিনিতেন।২*৪ কিন্তু ইহাদের 
চত্রান্তে তিনি একরপ বুদ্ধিত্রষ্ট হইয়! পড়িয়াছিলেন। 

১৪১৫ থৃষ্টাব্বের ১১ই ডিস্ঘবের গুরঙ্গজেবের ভূমিকায় অভিনয় কবিতে 


২৯১ “অমৃতান্বাদ--মাঁসিক বহুমতী £ ভীদ্র ১৩৩৬ 
২০২ 'অময়েশ্রনাথ' : উপেন্রনাথ বিভাভূষণ, পূ ১১২-১৩ 
২৪৩ খর পৃ ১১৩ ্ 

২৪৪ পুর্বে উল্লিখিত অনরেম্রনাথের পত্র ভ্রটধা। 


৮৮ 


গিয়া তাহার বক্তবমন আরম্ভ হয় এবং ১৯১৬র ৬ই জানুয়ারী তাহার মৃত্যু 
হয়। 

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে অমৃতলালকে কাশীবাসের সংকল্প তাঁগ করিতে 
হয়। অন্রূপা দেবী লিখিয়াছেন-- 

“অমবেজ্জনাথ দত্তের মৃত্যুতে কাশীবাস সংকল্প ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিলেন, 

যাওয়ার পূর্বদিনে আমাদের সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন--“বিশ্বনাথ তাড়িয়ে 

দিলেন, দিদি! আবার ওই করতে চল্লুম” |”২০৫ 

কয়েকমীস স্টারের অভিনয় বন্ধ রহিল শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন__ 

“১৯১৬ সালে অমবেক্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে বাংলা থিয়েটার হয়ে পড়েছিল 

প্রকৃতপক্ষে মুখপাত্রবিহীন ।...অমৃতলাল বস্থু তখনো অবশ্ত বেঁচে, কিন্তু." 

এঁ সময় সক্রিয়ভাবে কোন রঙ্ষমঞ্চের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্টও ছিলেন না ।*২*৬ 

সেপ্টেম্বর মাস হইতে অমৃতলাল স্টারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন। পুনরায় 
তীহাঁকে নাট্যাচার্য করিয়! স্টারে আনা হইল । তাহার তত্বাবধানে কয়েকটি 
নাটক অভিনীত হুইবার পর “চন্দ্রশেখর” অভিনীত হয় (১৯১৭ )। অমৃতলাল 
এবার “চন্দ্রশেখরে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিছুদিন পরে স্টারের ত্বত্বাধিকারীর 
পরিবর্তন হয় এবং অনঙ্গ হালদার নামক জনৈক ব্যক্তি থিয়েটারের লিজ লন। 
১৯১৮ খৃষ্টাব্বের মধ্যভাগে গোপাললাল শীলের ভাগিনেয় গিরিমোহন মল্লিক 
থিয়েটারের লেসী হন। গিরিমোহন লিজ লইবাঁর পর ওরা আগস্ট শরৎচন্দ্রে 
“বিরাজ বৌ” নাটক লইয়! স্টারের উদ্বোধন হয়। অমুতলাল নামেন একটি 
অপ্রধান তুমিকায় । 

শরৎচন্দ্রের সহিত এই সময়েই অমুতলালের সর্বপ্রথম পরিচয় হয় ।২* 

নতেম্বর মাসে অপুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা হইতে স্টারের ম্যানেজার 
হইয়া চলিয়া আসেন । অমন্বতলালও নাট্যজগৎ হইতে এককপ বিদীয় লইলেন। 
অভিনয় করাও ছাড়িয়া! দিলেন। ১৯১৯ খুষ্টাব্দে বাল্যবন্ধু অর্ধেন্দুশেখরের ্বৃত্যু- 
তিথিতে শুধু একবার অভিনয় করিবেন স্থির হয়। এই সংবার্দে আনন্দিত হইয়া 
মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শাস্ত্রী তাহাকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি এই-- 


২৫ “মাসিক বহুমতী' £ ভাত্র ১৩৩৬ 
২*৬ নিজেরে হরায়ে খু'জি'-_ দেশ, দই জৈষ ১৩৬৭ 
২*৭ “সচিত্র শিশিক' £ পৌঁধ ১৩৫৮ 
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“26, 08061091788 90266 
রি 091008665, 96১62027 10,1919, 
কল্যাণবরেষু-_ 
মহাশয় আপনি ৬অর্ধেন্দুবাবুর বাৎসরিক তিথিতে একবার থিয়েটারে 
নামিবেন শুনিয়! বড়ই আনন্দিত হইলাম । আপনার থখাস-দখল' অনেকবার 
পড়িয়াছি, কখনও অভিনয় দেখি নাই। আপনার নিজের বই, আপনি 
অভিনয় করিবেন, দেখিবার বড়ই সাধ হইয়াছে । আমার সাধে বোধ হয় 
আপনি বাদ সাধিবেন না। 
শুভার্থী 
শ্রীহরপ্রসাদ শামী” 
এই সময় হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত বঙ্গালয়ের সহিত তাহার আর সংযোগ 
ছিল না_ 
' “আচার্য অস্থতলাল জীবিত আছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্র বহুকাল পূর্বেই ত্যাগ 
করিয়াছেন।”**৮ 
এই সময়ে অভিনয়কল ক্রমেই বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িতেছিল দেখিয়া 
হেমেন্দ্রকুমার বায় মন্তব্য করেন--- 
“অমৃতলাল বৃদ্ধ হয়ে বিশ্রামে নিযুক্ত । ফলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে 
আমাদের অভিনয়কলা ক্রমেই বিশেষত্বহীন ও আর্ট আখ্যা পাবার অযোগ্য 
হয়ে পড়তে লাগল ।'২০৯ 
ইতিমধ্যে মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে পুড়িয়! যায়। ১৯২৫এর ৮ই আগস্ট 
নবনিষ্ষিত মিনার্ভার ঘ্বারোদঘাটন হয় । এই উদ্বোধনকার্ সম্পন্ন করিবার জন্য 
অমৃতলাল আমন্ত্রিত হন | এই প্রসঙ্গে 'নাচঘর' লিখিয়াছেন__ 
'নাট্যলোকের নটবৃদ্ধ পিতামহ আচার্য অস্বতলাল বনহুর পৌরোছিত্যে নান্দী 
ও উদ্বোধনকার্য স্ুসম্পন্ন হবার পর নাটকাভিনয় স্থুরু হল ।+২ ৯০ 
কিছুদিন থিয়েটার চালাইবার পর মিনার্ড৷ কতৃপক্ষ বুদ্ধ অমৃতলালকে মিনার্ভায় 
লইয়া আপিলেন। এ সম্পর্কে “সাগ্তাহিক নবযুগ” মন্তব্য করেন-_ 


* পর্রটি অপ্রকাশিত 
১৮ “সচিত্র শিশির' ; ২২এ কাঁতিক ১৩৩১ 
২,» “বিজলী' ; ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩০ 
২১০ ''নাচঘর' £২৯এ শ্রাধণ ১৩৩২ 
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“অম্বতলাল রঙ্কালয়েন্স সম্পর্ক একদ্ধপ তুলিয়াই 'দিয়াছিলেন, মিনার্ড৷ 

থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাহাকে স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিয়া নাট্যসাহিত্যের ও 

নাট্যমঞ্চের যথেষ্ট উপকার করিলেন ।*২১১ 

অমৃতলাল যিনার্ভায় যোগ দিবার পর মিনার্ভা-সম্প্রদায় তাহার একটি 
প্রহসন ও একটি পৌরাণিক' নাটক অভিনয়ের স্বত্ব সংগ্রহ করিলেন। সাপ্তাহিক 
নিবধুগের* মতে 

“এ উদ্ভোগ যে বিশেষরপ প্রশংসনীয় তাহা বলাই বাহুল্য । পৌরাণিক 

নাটকথখানির নাম “যাঁজ্সেনী' আর প্রহসনখানির নাম 'ব্যাপিকা-বিদায়”। 

বহুদিন পরে অমৃতলালের নাটক ও প্রহসন যে বাঙ্গালী দর্শকের] দেখিবার 

জন্য উৎকন্ঠিত হুইয়া পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য । “খাসদখলে'র পর... 

কোন ভাল প্রহসন অভিনীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না1”%* 

ব্যাপিকা “বিদায় অভিনীত হয় ১৯২৬ খুষ্টাব্বের ৯ই জুলাই ।২১২ 

ইতিমধ্যে একটি নৃতন থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। মিনার্ভার মহেন্দ্র মিত্রের ' 
পুত্র শিশিরকুমার মিত্র ও তাহার পিতৃব্য জ্ঞানেন্্রনাথ মিত্র ১৯২৬এর ২বা! : 
এপ্রিল আযালফেড্‌ মঞ্চে “মিত্ত্র থিয়েটার? খুলিলেন। কয়েকটি নাঁটকাভিনয়ের 
পর ইহারা! অম্ৃতলালকে নাট্যাচার্ধ ও নাট্যশিক্ষকরূপে মিত্র থিয়েটারে লইয়া! 
আসেন। কুষ্ণকাস্তের উইল” অভিনয়ের আয়েশজন চলে । অমৃতলাল কষ্ণকাস্তের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন স্থির হয়। তাহার তখন ৭৪ বৎসর বয়ম। এই 
উপলক্ষে মিত্র থিয়েটার একটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন।২ ১৩ 


২১১ “নবধুগ্প' : ২৫এ আষাঢ়, ১৩৩৩ 
** 'ন্বহুগ' £ ২২এ ফালন্খুন, ১৩৩২ | অমৃতলাল এই সময়ে 'যাঁজ্জসেনী' রচনা শুরু করিলেও 
নাটকটি শে হয় ছুই বংসর পরে। 

২১২ গ্রহসনটি সম্পর্কে 'নাচথর" মন্তব্য করেন-_-“..'এত বংসরের আলন্যের পরেও যে-কলমের জেখ। 
থাকে এমনি তাজা ও চমৎকার, সে লেখনীকে বারবার তারিফ না করে উপায় নেই ।'-- 
'নাচখর' : ৩১এ আষাঢ় ১৩৩৩। 

২১৩ “বিনামেধে বন্্রনিখধোৌষ-_শুনিয়! চমকাইবেন না, সতাই 

মিত্র দি্লেটারে 
নাটাচার্য ভ্রীঅন্বুভলাল বনু 
8 28 
১৭৯ ভার ১৬৩৩ । 


৪১ 


শনিবার, ১৮ই ভাত্র ১৩৩৩ কিষ্ণকান্তের উইল” অভিনীত হয়। অযৃতলাল 
প্রয়োজনমতো নাট্যক্ূপের অনেক পরিবর্তন করেন। নাঁচঘর” এই অভিনয় 
হি লিখিলেন--. 

* “প্রথমেই দেখলুম, রঙ্গালয়ে পূর্ব-অভিনীত “কষ্ণকাস্তের উইলে'র সঙ্গে এ 

নাটকের তফাৎ আছে বিস্তর । প্রথম তিন অঙ্ক নাট্যাচাধ অমৃতলালের 

পাঁকা হাতের পরীক্ষিত কলমের গুণে একবারে নতুন আকার লাভ 

করেছে। প্রায় অবিকৃত আছে শেষ ছুই অস্ক। এ পরিবর্তন ভাল লাগল।"*: 

নাট্যাচার্য অম্ুতলাল মেজেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। তার এই প্রাচীন বয়সের 

অপটু দেহের অভিনয় আমি সমালোচকের চোখে দেখবার চেষ্টা করিনি 

এবং কর! উচিত নয়। কাজেই তার অভিনয় আমার মন্দ লাগে নি। 

মৃত্যুদৃশ্তে তার অভিনয় সত্য সত্যই নিখুঁত হয়েছিল ।”২ ১৪ 

থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহাই তাহার শেষ অভিনয় । ১৩৩৪ 
সালের ১ল! বৈশাখ স্টার থিয়েটারে যে নববর্ধোৎসব হয়, তাহাতে “তরুবালা” 
নাটকের বিশেষ অভিনয়ে অন্ুরুদ্ধ হুইয়৷ অম্বতলাল বেহারী খুড়োর ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হুন-_- 

“্টারে ১লা বৈশাখের আয়োজনটা একটু বিশিষ্ট রকমের । বহুদিন পরে 

রসরাজ অমৃতলাল তাহার “তরুবালা” নাটকে বেহারী খুড়োর ভূমিকায় 

অবতীর্ণ হইবেন 1৮* ১৫ 

এই অভিনয় দেখিয়া “নাচঘর* মন্তব্য করেন-_- 

“নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থুর সঙ্গে সঙ্গে ট্রারে তার তরুবালাকেও 

আমরা বহুকাল পরে আবার দেখতে পেয়ে খুশী হুলুম। নাট্যাচার্য স্বয়ং 

“বিহারী খুডো'কূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ।”* ১৬ 

অমৃতলাল, মিত্র থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন,তাহারা স্থির করেন 
“রত্বাবলী” নাটকটি মঞ্চস্থ করিবেন। অনেকদিন পূর্বে অস্বলাল এই সংস্কৃত 
নাটকটির অন্থবাদ করেন এবং “নাটামন্দির" পত্রিকার প্রথম বর্ষ ( ১৩১৭-১৮ ) 
প্রথম নংখা! হইতেই ধারাবাহিক ভাবে নাটকটি ( তৃতীয় অঙ্ক পর্যস্ত) প্রকাশিত 


২১৪ 'নাচঘর' £ "ই আখিন ১৩৩৩ 
২১৫ 'ন্বধুগ' ২ ওয়া বৈশীখ ১৩৬৩৪ 
২১৬ “নাচন £ ই 'বৈশাঞ, ১৩৩৪ 
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হয়। মিত্র থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হইবে জানিয়া 'নাচঘর' মস্তব্য 
করেন-_ 
এ্রীযুক্ত অমতলাল বন্থ-অনৃদিত 'রত্বাবলী” ওরফে “সাগরিকা” নাটকখানির 
অভিনয়ের আয়োজন করে মিত্র থিয়েটার স্থকুচির পরিচয় দিয়েছেন ।”২ ১৭ 
শেষ পর্যস্ত মিত্র থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হয় নাই। অমৃতলাল মিত্র 
থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ তাহার প্রাপ্য অর্থ না মিটাইয়া 
দেওয়ায় মিত্র সম্প্রদায়ের সহিত তাহার মনোমালিন্য হইয়াছিল ।২১৮ 
স্টার থিয়েটার অস্বতলালকে ফিরাইয়া আনিয়া! “সাগরিকা” অভিনয়ের 
উদ্যোগ করিল। ১৭ই টবশাখের ( ১৩৩৪ ) “নবধুগ* লিখিলেন-_ 
“মধ্যে যখন মিত্র সম্প্রদায়ে অম্বতলাল বন্থ যোগদান করিয়াছিলেন তখন 
তাহারা “সাগবিকা'র প্রাকার্ড মারিয়াছিলেন-- এক্ষণে অমতলাল ই্টারে 
আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইারের কর্তারাও 'সাগরিকা'র প্লাকার্ড মারিলেন। 
এখন দেখ! ঘাউক কোথায় সত্যকার অভিনয় আরম্ভ হয় ।: 
প্লাকার্ড মারা হইলেও এক মাসেরও অধিককাল পরে সাগরিকা যে অভিনীত 
হয় নাই তাহা! ২৭এ জোষ্টের “নাচঘর” হইতে জানিতে পারি । 
শেষ পর্যস্ত স্টারে “সাগরিকা” অভিনীত হয় নাই। কেন হম নাই তাহা 
অজ্ঞাত। তবে সৌবীন্্রমোহনের মতে-_ 
'নাট্যমঞ্চে তার অভিনয় সহজ ছিল না। বহু নাচগান, জাকালো দৃশ্ত- 
সঙ্জার্দি, এ সবের মীমাংসা কঠিন ছিগ্ন না কিন্তু এমন পল্লবিতভাবে 
নাটকথানি লিখেছিলেন যে, তার 1 সময় লাগবে প্রায় ছয় 
ঘণ্টা ।*২১৯ 
স্টারে আসিবার পর অম্বতলাল “ছন্দে মাতনম্‌” নামে একটি প্রহসন লিখিয়া 
ছিলেন। ইহাই তাহার শেষ প্রহসন । ১৯২৬এর ১ *ই নভেম্বর ইছা স্টার মঞ্চে 
অভিনীত হইয়াছিল । 
ইহার পর ১৯২৮ খ্ষ্টাব্দের ৫ই মে তাহার শেষ নাটক 'যাজ্সেনী” মিনার্ভায় 
অভিনীত হয়। 
২১৭ 'নাচঘর' $»ই পৌষ, ১৩৩৩ 
২১৮ 'নবধুগ্গ' $ ১৪ই জোষ্ঠ ১৩৩৪--নাটাচার্য অমৃতগাল বঙ্গ মিত্র থিয়েটারের নামে ৬৫*২ টাকার 
এক ভিত্রী করিয়াছেন ।' 
২১৯ বাংলা! রম ২ সচিত্র শিশির £ শ্রাবণ ১৩৫৮ 
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বাংলা রঙ্গমঞ্চের উতৎকর্ধের জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেও অমৃতলাল ষে শুধুয়াত 
মঞ্চেই অভিনয় করিয়াছেন এমন নয়, একাধিক বার ছাক্সাচিত্রেও তিনি অভিনয় 
করেন। ১৯২৬ খুষ্টাব্ধে ম্যাডান কোম্পানী “কিষ্ককাস্তের উইল'এর নির্বাক 
চিত্ররূপ প্রস্তুত করেন। ইহাতে অমৃতলাল কৃষ্ণকান্তের ভূমিক৷ গ্রহণ করেন। 
তাহার ভাবাভিব্যক্তি এত সুন্দর হুয় যে, চিত্রটি বিলাতে [প্রেরিত হইলে 
সেখানকার ধর্শকমণ্লী তাহার অভিনয়ের বিশেষ হ্থখ্যাতি করেন-- 
৮015 ড€াতে 01০60160105 00০ (00100010০01 006 11701917 ঢা] 
11500500, 006 01510568019] 20155510175 0£ 41001015819] 
1 0013 01০00: 11117060211 00 1006 10687201500 0056 10 
0659811 032 01053020605 ০04 11110 80005£ 1 [10018. 01515 ০10০7 
0016 আ৪3 92196 05 00০ 1405091) 001001921)5 €0 [20818170210 
606 20016 0৫6 4১020010518] ৪5 11181)]5 5010951560 ১5 00৫ 
7081151) 5107610850215 002০, 101915 0100515 15 ৪. 30061012106 
01001 0086 06 985 ৪ £1680 02110905005 £16৪0৪৮ 110181) 
11) £০601:,২২ 5 
কষ্কান্তের উইলে'র সাফল্য দেখিয় ম্যাডান কোম্পানী ১৯২৯ খুষ্টাবে 
অন্বতলালের “বিবাহ-বিভ্রাটে'র চিত্ররূপ দিতে আরম্ভ করেন। ৭৭ বৎসর 
বরস্ক অন্তলাল “বিবাহ-বিত্রাটে নামলেন গোপীনাথের ভূমিকায় । মৃত্যুর তিন 
চার দিন পূর্বেও তিনি স্ট,ডিয়োয় গিয়া অভিনয় করিয়া আসিয়াছিলেন।২২১ 
শুধু ছায়াচিত্রে অভিনয় নয়, কোন্‌ ধরণের বিষয় ছায়াচিত্রের উপযোগী 
হইবে সে সম্পর্কেও তাহার স্পষ্ট ধারণ। ছিল। এই কারণেই তৎকালীন অনেক 
চিত্রপরিচালক তীহার অভিমত লইতেন। খ্যাতনাম! চিন্রপরিচালক শ্রধীরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় ( চিন্রঙ্জগতে ডি. জি. নামে হ্থছপরিচিত ) তাহাকে ১৯২৩ থুষ্টাবে 
একটি পত্র লেখেন। পত্রটিতে অন্বতলালের মতামতের উপর পত্রলেখকের 
স্থগভীর আস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। পত্রটি এই-- 


২২৬ [55 93685166?2 3.2-0929, 
২২১ অমুতবাজার পত্রিকা ৫ ৩.৭.১৯২৯ 
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0003 212] 00900005 
[735৫6158584 006০৩88), 
2500) 56006101961 1923. 
শ্রীচরণেষু, 

ছু'তিন দিন হল আপনাকে একখানি চিঠি দিয়েছি আশা করি পেকে 
থাকবেন । 

আমি এই 'শিবাজীখানার পরই আদ্ম একখানি [150911081 
58৮1৫০% ধরতে চাই, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না কোন্খানা ধরবো। 
আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ সম্বন্ধে পরামর্শ দেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব। 
আপনার উপর আমার ন্সেহের দাবী আছে বলেই আপনাকে এত বিরক্ত 
করছি। 

আপনার চিঠি পেলে অত্যন্ত স্থথী হব। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন৷ 

ইতি 
আপনার মেহের 
ধীরেন।'* 


৯৭ 


অমতলালের ৫৬ বৎসরের নটজীব্ন অবিমিশ্র গৌরবে পূর্ণ । যদ্দিও তিনি 
একজন বিশেষ দক্ষ অভিনেতা ছিলেন তথাপি রঙ্গালয়-পরিচালনা, নাট্য- 
নির্দেশনা এবং নাটক-প্রহসন রচনায় নিবিষ্ট থাকিতে হইত বলিয়! তিনি অনেক 
সময় প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারিতেন না। জীবনে তিনি বু বিচিন্ত 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার প্রথম নাট্যজীবনের ন্মত্রপাত সৈরিষ্ধী, 
মদনিক! প্রভৃতি স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয়ে । তারপর তিনি “নবীন তপস্থিনী? 
“কায্যকানন” 'নরোজিনী” প্রভৃতি নাটকের প্রধান পুরুষ-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন । 
সাহেব-চত্রিন্বাভিনয়েও তীহার কৃতিত্ব অসামান্য । “হীরকচূর্ণে মিঃ স্কোব.ল, 


+ পত্রটি অপ্রকাশিত । পত্রলেখফ একজন তাল মঞ্চাতিনেতাও ছিলেন। ১৯২৬ খক্টান্দে মি 
.ঘিয়েটারে অভিনীত 'বিবাহ-বিজাটে' ইনি মিঃ সিংএর ভূমিকার অনতীর্ণ হন। অনৃতলাল 
তখন উক্ত খিয়েটায়ের নাঁট্যাচার্ধ ও নাটাশিক্ষক 1. 
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ন্থরেজ্-বিনোদিনী'তে ম্যাজিষ্রট ম্যাক্রিবি, চন্দ্রশেখরে" লরেন্স ফস্টর, 'নীল- 
দর্পণে" (স্টারে অভিনীত ) শ্বিঃ উড» 'রাঁজ1 বাহীছুরে' ব্লকম্যান ফিশ প্রভৃতি 
ভূমিকা! এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | “বিবাহ-বিভ্রাটে'র বাঁঙালী-সাহেব মিঃ সিংও 
স্মরণীয় । আবার মহাপুরুষ জাতীয় চবিত্রের অভিনয়েও তিনি অশেষ সাফল্য 
প্রার্শন' করেন । রামকষ্ণদেবের অনুসরণে কল্লিত নসীরামের ভূমিকায় তিনি 
যেরূপ অভিনয় করিরাছিলেন কেহ কেহ তাহা তাহার শ্রেষ্ঠ অভিনয় মনে 
করেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ বিদূষকের ভূমিকায়ও 
তিনি একাধিকবার অবতীর্ণ হইয়াছেন । খল চরিত্রের অভিনয়েও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব 
দ্বীকৃত। রমেশের ভূমিকায় তিনি অর্ধেন্দুশেখরকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন । 
গিরিশচন্দ্র নিজে মনে করিতেন গ্লেষাত্মক হাস্তরসিকের ভূমিকায় অমৃতলাল 
ছিলেন অগ্রতিছবন্্ী।২২১ক বস্ততঃ সর্বপ্রকার বসের অভিনয়ে তাহার সমান 
পারদ্দশিত৷ ছিল। 
অযৃতলালের এই সর্বাত্মক অভিনয়দক্ষতার পরিচয় পাইয়া স্খ্যাত আয 
ভোকেট নরেন্দ্রকুমার বন্থ স্থপ্রসিদ্ধ বিলাতি অভিনেতা স্যর চার্লল উইগুহ্যামের 
সহিত অমৃতলালের তুলন। করিয়৷ লিখিয়াছেন-__ 
“আমি ইংলগ্ডের প্রপিদ্ধ অভিনেতাদিগের অনেকেরই অভিনয় দেখিয়া- 
ছিলাম । তন্মধ্যে সার চার্লন উইগুহ্যাম, সার হার্বার্ট ট্রি, বুরশিয়ার এবং 
ডুমরিয়ারের অভিনয় আমার নিকট সর্বোত্তম মনে হইয়াছিল, বিশেষতঃ 
উইগুহ্যামের। এমন সহজ হুন্দর অভিনয় আমি খুব কমই দেখিয়াছি । 
দ্বেখিলে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় না । আমাদের দেশের এক ট্ার 
থিয়েটারের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থুর অভিনয়ে এ সহজ ভাব পরিলক্ষিত হুয়। 
পনর যোল বৎসর পূর্বে অমৃতবাবুব অভিনয় দেখিতাঁম। উইগুহ্যামকে 
দেখিয়া অমৃতবাবুর কথা খুব মনে পড়ে । 7,217)61157)-এর একান্ত 
অভাব, যাহা আছে তাহা ঠিক অম্বতবাবুর মত।”*২ ১৭ 


২২১ক 'ছাসারসাতিনয়ে অর্ধেনুবাবু, বেলবাবু এবং স্ুনিবাবু (নাটযাচারয যুক্ত অনৃতলাল হন ) এই 
তিনজনেই দর্বপ্েষ্ঠ।.**বে চরিত্রে গলেষ আছে তাহার অভিনয়ে ভুনিবাবু অভুলনীয় ।'--.'রপ ও 
রল্', «ই পৌষ ১৩৩১। 
২২১খ 'বুরোগ অমণ' (১৩১৯ ) 3 নরেনরকুমায়, বু, পৃ ৩৮৩৭ 


নী 


অমৃতলালের সমকালীন অপর এক নাট্যরসিক অম্বতলালের আভিনয়িক 
অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত ইত্যাদিব সুখ্যাতি করিতে গিয়া! লিখিয়াছেন__ 

আমরা বন্ধুতে বন্ধুতে, পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামীস্্রীতে বা শত্রমিত্রে 
যখন কথাবার্তা কহি তখন আমরা উভয়ে উভয়কে, উভয়ের বক্তব্যবিষয় 
পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত আবশ্তাকমত কত প্রকারে মস্তক সঞ্চালন, 
হস্ত সঞ্চালন, দৃষ্টিভঙ্গী ত্বরভঙ্গী করিয়া] থাকি ; একজন কথা কহিবার সময়ে 
অপরে তাহার কথা যে ঠিক হ্ৃায়ক্ষম করিতেছে, ইহা বক্তাকে বুঝাইবার 
জন্য নির্বাক শিরঃকম্পন, গ্রীবাভঙ্গী প্রভৃতির ছারা প্রকাশ করিতে হয়। 
অভিনেতৃদ্ধয়ের মধ্যে অভিনয়কালে যদি এইগুলি ত্যাগ করা হয়, তাহা 
হইলে সে অভিনয় কখনই দর্শকের বোধগম্য ও তৃপ্তিপ্রদ হয় না। ধাহাঁর। 
যুক্ত অমৃতলাল বন্থর “রমেশ' এবং “মিঃ সিং'এর অভিনয় দেখিয়াছেন,,*, 
তাহারাই এইগুলির আবশ্ঠকতা! বুঝিতে পারিবেন 1”২২১গ 

আভিনয়িক উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে নটনটাকে যে সকল নীতিনিয়ম 


অবি-- স্ব টিভি রবির... লরি. রিনা? ... দার টিটি লে রানার. 1 উর 
কবিতায় “পরামর্শ দিয়াছেন-_ 
“*কিব! দৃশ্য কিবা শ্রাবা, পড়িবে বিবিধ কাবা, 
পাত্রের বাথায় ব্যথা করিবে অভাস। 
যদি হ'তে চাও কৃতী, জাগ্রত রাখিৰে স্থতি, 
হেলায় আবৃত্তি হবে বচনবিন্যাস ॥ 
লক্ষ লক্ষ নারীনবে, যে বিদগ্ধ মুগ্ধ করে, 
সে কেন না নরবরে করিবে আদর্শ । 
অভিজ্ঞতা শাস্ত্রদীক্ষা, আমারে যা দিল শিক্ষা, 


নটনটা শুভলক্ষ্যে দিন পরামর্শ ॥”২২১ঘ 
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নাটক-প্রহন রচনায় এবং অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনে তিনি যেমন সকলের 
গ্রশংসা ও শ্রদ্ধ! অর্জন করিয়াছিলেন, অধ্যক্ষরূপে থিয়েটার-পরিচাঁলনায়ও 
সেইরকম সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । তাহার সময়কার স্টার থিয়েটার যাহারা 
দেখিয়াছেন, তাহারা দকলেই অমৃতলালের অধ্যক্ষতার অসাধারণ দক্ষতার কথা 
ব্যক্ত করিয়াছেন। 

হাতিবাগানে স্টার থিয়েটারের পত্তনের সময় গিরিশচন্দ্র এমারেন্ডে ছিলেন। 
অল্পদিন পরেই তিনি স্টারে যোগদান করেন এবং ১৮৯১ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত স্টারের অধ্যক্ষতা করেন। এই সময়ের মধ্যে একবার স্টার থিয়েটারের 
কিছু অখ্যাতি হয়। ষ্টার থিয়েটারের ভগ্রানক ছুণাম” এই শিরোনামে 
“অনুসন্ধান' পত্র ( ৩০এ মেপ্টে্বর ১৮৯* ) বঙ্গালয়ের নানাপ্রকার ক্রটির বিস্তৃত 
সমালোচন। করেন। 

এই “অনুসন্ধ।ন” পত্রই আবার স্টার থিয়েটার সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নিম্নরূপ 
“মতামত' দিয়াছিলেন-_ 

টার থিয়েটার ।__ধরণ ধারণ, চলন চলন, আদব কারখানায়, ইহাদের 

বিশেষ বাহাছুরী দেখা যায়। এ বিষয়ে এ কোম্পানীর ভূয়সী প্রশংসা না 

করিয়া থাক! যায় না। ইহাদের অধ্যক্ষ শ্রীধুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয় এ 

বিষয়ে বিশেষ নৈপুণা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাদের বন্দোবস্ত গুণে 

বাল্তবিকই আমর! অনেক সময় মুগ্ধ হইয়াছি।”২২২ 

অমৃতলালের উপযুক্ত অধ্যক্ষতায় স্টারের গৌরব উত্তরোত্তর বর্ধিত 
হইতেছিল। কয়েক বৎসর পরে “অনুসন্ধান” পুনরায় লিখিলেন-_ 

“আজিকালি কলিকাতায় চারিটি নাটাশালায় নাটিকাভিনয় হইয়! থাকে । 

কিন্ত দুঃখের বিষয়, সৌভাগালক্ছ্মী সকলের প্রতি ন্ুপ্রপন্না নহেন। সাধনায় 

কার্যসিদ্ধি--ট্টার'ই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। তাই মৌভাগ্যে প্রথম স্থান 

অধিকার করিয়াছে-_-্টার? | "্টার' বহুদিন হইতে বাঙ্গাল! থিয়েটারের 

গৌরবস্থল, বড়ই আনন্দের বিষয় যে দক্ষ অধাক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অম্ৃতলাল 

বন্ধু মহাশয় স্টারের গৌরব এতাবৎকাল সমভাবে অক্ষ রাখিতে সমর্থ 
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হইক্সাছেন। কি প্রাসাদতুল্য সুদৃশ্ঠ নাট্যশালায়, কি সুনিপুণ অভিনয়ে, কি 
হুদৃশ্ঠ দৃশ্টপটে, কি যথাযোগ্য পরিচ্ছ্দে, কি কার্ধ-বিভাগের স্থতীক্ষ 
পরিদর্শনে, সর্বোপরি সময্বোপযোগী বিষয় নির্বাচনে--ষ্টার' প্রকৃতই 
সর্বশ্রেষ্ঠ। অতিবড় শত্রকেও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় ।”২২২ক 
শুধু বঙ্গালয়ের উন্নতিতেই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন এমন নহে। 
ণ্চলচ্চিত্র'-শিল্পের সম্ভাধনাময্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অবহিত । স্টার 
থিয়েটারে একবার তিনি “বাইওক্কোপ" প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ১৩০৬ সালের 
'অনতসন্ধান? হইতে এ বিষয়ে জানা যায়-_ 
স্টার থিয়েটার । বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে স্টার” গৌরবস্থানীয়, ষ্টার আদর্শ- 
স্থানীয়। ষ্টারে যখন যে নাটক অভিনয় হয়, তাহাই দর্শনযোগ্য | দর্শনের 
অযোগ্য কোন নাটকের অভিনয়, প্রায়ই ষ্টাবে দেখি নাই । অভিনয়ের 
নৈপুণা, বন্দোবস্তের শৃঙ্খলা, রচনার সৌন্দর্য সংরক্ষণ__সর্ব বিষয়েই ষ্টার 
চিরদিনই সর্বোন্নত। ই্ারের ন্যায়, স্থান সময় কার্য ও ব্যক্তির সহিত পূর্ণ 
সামপ্স্য রক্ষা করিয়া অতিনয় অতি অল্পই দেখা যায় । যখনই যে-অভিনয় 
দেখিয়াছি, তাহাই অতি ম্ব(ভাবিক, অতি সুন্দর বলিয়া! বোধ হইয়াছে। 
রারের প্রত্যেক অভিনেতা যেরূপ দক্ষতার সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় 
করে, তাহাতে রঙ্গতৃমে রঙ্গ দেখার বিভীষিকা] দুর হয়, মনে প্রকৃত শিক্ষার 
সহিত ভাবের মন্দাকিনী গ্রবাহ যেন খেলিয়া বেড়ায় । স্থযোগ্য অমুতলাল 
বস্থু মহাশয়ের অমৃত-লেখনী হইতে মধ্যে মধ্যে যে অমৃতের উদ্তব হয়, তাহা 
পান করিলে মানুষ যে অমর হয়! তাই বুঝি সে অমৃত আস্বাদদে আবাল- 
বৃদ্ধের এত উৎসাহ ! সম্প্রতি '্টারে' “বাইওষ্ষোপ” জীবন্ত ছবি প্রদিত 
হইতেছে । সে ছবি প্রত্যেকেরই দেখা কর্তবা ৷ ন] দেখিলে জীবনের একটা 
নৃতন সাঁধ অপূর্ণ রহিবে ।”২২৩ 
“অনুসন্ধান”-পত্রর অম্তলালের অধ্যক্ষতার সুখ্যাতির সহিত স্টার থিয়েটারে 
যে-বাইওক্কোপ? প্রদর্শনের উল্লেখ কবিয়াছেন তাহার ঘারাও অমৃতলালের 
বিচিত্র কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীভেনসন্‌ নামে এক সাহেব 
কপিকাতায় প্রথম বায়োক্কোপ দেখান । তাহার সহিত যোগাযোগ করিয়া 
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অম্বতলাল ১৮৯৮ খ্ষ্টাবের শেষের দিকে স্টার থিয়েটারে বায়োক্ষোপ প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার সাহিত্যিক সৌরীন্ত্রমোহন মুখো- 
পাধ্যায়ের« নিকট একটি পত্র লেখেন। অমৃতলাঁল তখন ১১নং শিকদাববাগান 
স্রটে থাকিতেন। ১২ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ সনের এই পত্রের শেষাংশ নিয়রূপ : 

১৯১,,৬৬1)5 106 8]] ০0102 00 562 (6 0195002 1১2:601- 

008180655৪0 005 96811176905, 1005 51007 13 50 216610912- 

176,২২৪ 

সৌরীন্দ্রমোহন বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়াছিলেন : 

“সে রাত্রে গগ্রাম্য-বিভ্রাট” নাটিকার অভিনয় হয়েছিল এবং তারপর 

স্টীভেনসন্‌ সাহেবের বায়োস্কোপ দেখান হয় । বায়োন্কোপের পরে হয়েছিল 

মিস্‌ নেলী মাউণ্ট কশলের সর্প এবং রামধনু নৃত্য” ।৮২* ৫ 

শুধু বায়োস্কোপ প্রদর্শন নয়, এদেশে ছায়াচিত্রের সম্ভাবন1 সম্পর্কে এবং 
রঙ্গালয়ে আলোকের উৎকর্ষশীধন বিষয়ে তিনি সম্ভবতঃ শ্টীভেনসনের সহিত 
বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন । কারণ বিলাতে প্রত্যাবর্তনের পর গ্রীভেনসন্‌ 
এ বিষয়ে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রটি এই : 

495 310010810৬০ 
916661210, 74075159170 
22, 6. 1899 
[0681 11. 73096, 
[08565 06০1 50106501006 11) 15015001 2150 17856 862] 

1790986 06 006 (01065 1 ৮20060. 10186......01015060102 04 

০0108160 010001:25 95০10, 1 210 30:6০, 0:0০ 210 2008.061013 

[006 :2০6126 17000 20)61)5 60 00 81950926080 ৪11 06 

106৫ 60 205 010 00980101076, 1:2551010£ 006 1181)6105 ০01 00০ 

00685006, 1 2501952 ৪. 1156. 10106 11806 25501215010 230 19 20 

0০৪০1০; 60৩5 01826 0065 25% ৫1550026161 22100 ০8009:5, 

১986 11] 1৬০ 3000 0.0, 800 0805 ১৫6 500 15210 05 £58 


* ন্যাশনাল ধিয়েটার'-দলের নগেন্ত্রনাথ বঙ্যোপাধায়ের দৌহিত্র 
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এই সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী হইতে আমরা অম্তলালের সর্বতোমুখী 
প্রতিভার পরিচয় পাই । 9100%/ 51)959,কে কি ভাবে উন্নত, বৈচিত্রপূর্ণ 
এবং আদশস্থানীয় করিয়া তোল! যায় ইহাই ছিল তাহার ব্রত। এই বৈচিত্র্য 
হিসাবে তিনি পূর্বে এক সময়ে স্টারে হিন্দুস্থানী নাটকাভিনয়ের আয়োজন 
করিয়াছিলেন ।** নানা বিষষে চিন্তা করিতে গিয়া তাহার অধ্যক্ষতায় ত্রুটি 


* অপ্রকাশিত পত্র । স্টীভৈনসনের পত্রটি হইতে দেখ! যাইতেছে ধে, অম্বতলাল এই সময়ে 
মঞ্চে আলোকসম্পাতের উন্নতির বিষয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন। কয়েকমাস পরেই অভিনীত 
তাহার 'আদর্শ বন্ধু' নাটকের উদ্বোধন রজনীতে (২৮.৪,১৯০* ) স্টার মঞ্চে সর্বপ্রথম 
বৈদ্বাতিক আলোকের বাবহার দেখা গেল ' '*,. ৪70 ৪. 159০:০--3€ 60 05৩ 1001818 
3৪/6--৮093 ০৪০1০ 50050 ৮০ 16 1 6135 9158 02 06 1161061796 আআ] 21০00110105 
,০,৯ (6 [02 50120 2: 25471900) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন-_ 
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বিদেশী শে। তিনি ষ্টারে আনিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা! করেন্ছিলেন। এই বায়োস্কোপ দেখে বাঙ্গালী 
হীরালাল মেন পেয়েছিলেন প্রেরণা । তিনি সিনেমা ঘৃস্ত্রাদি কিনে সিনেম। দেখাবার ব্যবস্থা 
করেছিলেদ এবং তারপর আরো কজন বাঙ্গালী সিনেমার দিকে প্রেরণ! পান' | (সচিত্র শিশিয় ঃ 
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৯৩১ 


ফোন দিন দেখা যায় নাই। ইহার ছুই বৎসর পরে 'রঙ্গালয় সুম্বদ্ধে কয়েকটি 

কথা” বলিতে গিয়। 'রঙ্ালয়” পত্র পিখিয়াছেন £ 
*.-*.**যে দেশে থিয়েটার করিগ্লা অনেক কাণ্চেনকে ভাসিতে হইয়াছে, 
দে দেশে লোকে থিয়েটারের নিন্দা করিলে ক্রোধ কবিবার আমরা কোন 
কারণই দেখিনা । ১৪-১৫ বৎসর পূর্বে পাঁড়ার বখাটে ছেলেরা থিয়েটার 
করিত, প্রকাশ্ট রঙ্গালয়ে অবিদ্যার্দিগের উতৎকট লীলা! হইত। সে সময়ে 
থিয়েটারের নাথ করিলে 'লাঁকে যে ভাবে শিহরিয়া উঠিত, এখন ততটা 
আর নাই। ইহাঁর কারণ ক্রমোন্নতি | বঙ্গালয়ের বর্তমান উন্নতি শ্রীযুক্ত 

. অমৃতলাল বন্থ দ্বারা যে সংসাধিত হয় নাই, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। 
বাবু অন্তলাল বন বহু দিবস হইতে রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 
রঙ্ষমঞ্চের যত মজা, তিনি সকলই অবগত আছেন, স্থতরাং বহুদশ্রিতা, 
অভিজ্ঞতার ফলে তাহার গ্যায় মেধাবী ব্যক্তি যে এক্ষণে অনেক নবীন 
অনভিজ্ঞ অভিনেতা বা অধ্যক্ষের অপেক্ষা রঙ্গালয়ের উন্নতিসাধনে সমর্থ 
হইবেন, চরিত্র অটুট বাখিয়! কার্ধ করিতে পারিবেন, তাহাতে আশ্র্যের 
বিষয় কিছুই নাই। অমৃতলালবাঁবু যেভাবে থিয়েটার চালাইতেছেন, যদি 
প্রথমাঁবধি কোন ব্যক্তি এরূপে থিয়েটার চালাইতে পাঁরিতেন, তাহা হইলে 
থিয়েটার এত নিন্দার বিষয়ীভূত হইত ন1।...."ষ্টার রঙ্গম্চ করিয়! 
অমৃতবাবু লোকের ভ্রম অনেকটা ঘুচাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, 
বারবনিতা লইয়া থিয়েটার করিলে, নষ্ট চরিত্রের লোকের সংসর্গে 
থাকিলেও, মানুষ চরিত্র অক্ষুপ্ন রাখিতে পাবে, অর্থোপার্জন করিতে পারে, 
স্থকৌশলে ব্যবসা চালাইতে পারে, তাই থিয়েটারের প্রাতি লোকের স্বণ। 
যেন একটু উপশমিত হইয়াছে ।”২২৬ 
এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত অম্বতলালের একটি পত্র উল্লেখ- 

ঘোগ্য। এই পত্রে তাহার চরিত্রের আর একটা দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে__ 


বিশুদ্ধ থাকিয়] ্রার থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারী কলঙ্ক মোচন 
করিতে সমর্থ হই। গোড়ার দল বা ধিয়েটারকে ত্বুণা দেখান ধাহাদের 


২২৬ 'রঙ্গালয়' £ ওর! শ্রাবণ ১৩৯ (১৯,৭,১৯০২) 


১৪৯ 


স্বার্থের সহিত জড়িত, তাহারা ভিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ অম্প্রদায়ের 'পিকট 

ষ্টার এক্ষণে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা হুশূঙ্খলাসম্পন্ন বিশ্তদ্ধভাবে পরিচালিত 

নাট্যশাল বলিয়! সাদরে পরিচিত হইয়াছে.'**..ন্েহাভিলাধী অমৃত ।”% 

শুধু থিয়েটার পরিচালনা নহে, তাহার নির্দেশে হিসাবপত্র নিভু লভাবে 
এবং সততার সহিত রক্ষিত হইত । অমরেক্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারের সহিত 
তুলন! করিয়া! “রঙ্গালয়”' লিখিতেছেন-_. 

টার থিয়েটারের টিকিট বিক্রয়ের টাকা যেরূপ সংরক্ষিত হয়, ক্লাসিকে 

তদ্রপ হয় কিনা, আমরা তাহা জানি না। তবে আমাদিগের বিশ্বাস, 

ক্লাসিকে অভিনয়াদির যেরূপ স্থবন্দোবস্ত আছে, আয়ব্য়ের যদি তদ্রপ 
স্থবন্দৌবস্ত থাকিত, তাহা হইলে অমববাবুর নাম অধিকতর উজ্জল 
হইত ।"**২২৭ 

যখন স্টার থিয়েটারে নৃতন নাটক অভিনয়ার্থ প্রস্তুত থাকিত না, তখন 
অধ্যক্ষ অমৃতলাল তৎকালীন “বিকৃতরুচির প্রভাবকালে'ও “ইংরাজি বাঙ্গাল! 
সুর বিজড়িত জংলাম্থরের গান” সমন্বিত নাট্যাভিনয় দ্বার] স্থুলভ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করিতে চাহেন নাই ; ববং পুরাতন নাটকেরই পুণরভিনয় করাইতেন। 
পুরাতন নাটক দেখিবার জন্য দর্শকরা ভীড় করিবে না বুঝিয়াও তিনি ভীত 
হইতেন ন1। স্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিপ্রসাদ বন্থ ইহাতে 
অপ্রসন্ন হইতেন, কিন্তু ভাল নাটকের জন্য সকলে মিলিয়! পরামর্শ করিবার 
প্রয়োজন বোধ করিতেন না । ফলে অমৃতলালকেই একা সমস্ত দায়িত্ব লইয়া 
পুরাতন নাটকের অভিনয় করাইতে হইত, দর্শক হইবে না বুঝিয়াও তাহাকে 
মঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইত । এ সম্পর্কে ২২এ মে ১৮৯৭, শনিবার-এর 
দিনলিপি হইতে অমৃতলালের বক্তব্য উদ্ধৃত করি *__ 
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পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অম্ৃতলালের পুরাতন নাটকের পুনরভিনয্সের এই 
প্রয়াসকে 'পুরুষকারের লক্ষণ” বলিয়া! অভিনন্দিত করিয়াছেন । ১৩৯৭ সালের 
আশ্বিন মাসে স্টারে 'লীলাবতী”র অভিনয় দেখিয়া তিনি লিখিয়াছেন__ 
“বর্তমান বিকৃতরুচির প্রভাবকালে,_ যখন লোকে অস্বাভাবিক নৃত্য 
দেখিয়া মত্ত, ইংরাজি বাঙ্গালা স্থর বিজড়িত জংলান্ুরের গান শুনিয়া! আত্ম- 
হারা, তখন একখানি পুরাতন নাটক লইয়া অভিনয়চেষ্টা, অবশ্যই 
পুরুষকারের লক্ষণ । যাহা লোকে ভুলিয়াছে, যাহা লোকে অনুপযোগী 
ভাবিয়া! ছাড়িয়াছে, তাহাই, এতদিন পরে, লোকের মনে জাগাইয়া তোলা 
ছুঃসাহসের পরিচায়ক । ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ বনজ মহাশয় লীলাবতী 
নাটকের উপর স্থানে স্থানে কলম চালাইয়াছেন; তাহার কলমের গুণে 
অনেক স্থান মিঠাও লাগিয়াছিল।...*২২৮ 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়েই মনোমোহন বস্থর বিস্থৃতগ্রায় 
নাটক প্রণয়-পরীক্ষা” প্রায় পীতাশ বৎসর পরে, স্টারে পুনরায় অভিনীত হয়। 
অমৃতলালের এই সর্ধমনন্ক ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়া! শ্রীযুক্ত অহীঙ্গর 
চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন “বাংল! থিয়েটারের প্রতিনিধিস্থানীয় 
বাকি ।১২২ 
বাস্তবিকই অম্বতলালের ন্যায় কেহ একটি রঙ্গালয়ের স্থায়ী উৎকর্ষের জন্ত 
আত্মনিয়োগ করেন নাই। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র থিয়েটার হইতে থিয়েটারে 
ঘুরিয়াছেন | ফলে স্টার ভিন্ন অন্য কোন বঙ্গালয়ই দীর্ঘস্থায়ী স্ছনামের অধিকারী 
হয় নাই। ১৩০৯ সালে “মিনার্ভা'র কি অবনতি হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাই 
“অনুসন্ধান? পত্রের সাময়িক প্রসঙ্গে : 
“ঘিয়েটরে অন্তদ্র ব্যবস্থার । কলিকাতার থিয়েটরগুলিতে আজিকালি 
সাধারণতঃ যে সকল বিষয় অভিনীত হয় তাহা ভদ্রলোকের দেখিবার 
অনুপযুক্ত ; তাহার উপর আবার তাঁহাদের অভদ্র ব্যবহার ।...মিনার্ডা 
* 'ধত্ুপঙ্গ' (রাজকৃষণ রায়) ও “কালাপানি' ছুইটি নাটকই ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে 
১৮৯২ খ্বঃ ডিসেম্বর মালে ম্টারে অভিনীত হইয়াছিল। 


২২৮ 'অনুসন্ধান' : ১লা কাতিক ১৩৯৭ 
৫৯ 'নিজেয়ে ছায়ায়ে খু জি' 2 দেশ, ৭ই জযোষ্ঠ ৯৩৬৭ 


১৪৬০৪ 


ঘিয়েটরে একটি ভন্রলোকের প্রতি ছুব্যবহারের একটি ঘটনা সহযোগী 
[*সময়”] উল্লেখ করিয়াছেন। থিয়েটরে আরও নান! রূপের ব্যভিচার 
ঘটিয়া থাকে ।-..স্থৃতরাঁং ভদ্রলৌকদিগের থিয়েটর দেখিতে হইলে, কোন্‌ 
থিয়েটরে কিরূপ শ্রেণীর পুস্তকের অভিনয় ও কোথায় কিরূপ ভত্রত্বভাব- 
সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তৃত্ব_অগ্রে তাহার পরিচয় লওয়া কর্তব্য 1২২৯ক 
অধ্যক্ষ অমৃতলালের তত্বাবধানে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংযমের আদর্শে স্টার 
থিয়েটার তখন অন্থকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে 
অমৃতলালকে লেখা! রাজ! কিশোরীলাল গোস্বামীর পত্রেও ( অপ্রকাশিত ) এ 
বিষয়ে সপ্রশংস ইঙ্গিত আছে। ১৯১এর ১২ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুর হইতে 
তিনি লেখেন-- 
০১০ 1385০ 61658650 0১০ 60776 ০৫ 00০ [100181) 9098০ 210 
1956 £1501) 00 03625581 61১6 07001306025 06 ৪, 0085061:1711)0 
০ 59211511176 2100. 115015156 10800001: 206915 00 ০1601:04 
0311505 2130. 2121156725 0600.,. ১৯১১র ১৬ই এপ্রিল দাজিলিঙের 
হারমিটেজ' হইতে লেখেন--.১০এ০ 11700 501615001950009 018 
61০ 1620০6106 1)015001:5 9010:661060 010 006 85 9, 10610019610: 06 
০০০০৬০00001] 20 056 581১6 01 2 5210865 2 13 £0109, 
ড০এ 216 2. 61610. 06 [1 621701]5 2190 5০00 1952 81521 2 132 
2180. 11001910550 01006 00 ০00]: 09012 9098০..৮ আবার ১৯১২ 
১০ই জানুয়ারী ১২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা হইতে লেখেন-_ 
৮৬৬০: ০: ৪0016091860 [কিশোরীলাল “রাজা, উপাধিভূষিত 
হইলে] £:902 ৪. 12150. 11056 5০০ 7150 189 10906 21070211528 
606 16615619601 01 006 73210£911 50886 8100 000 11115 
711] 15822 22 10015000160 1091002 1001)110, 216 10০90. 12006 
81801651178 00 00১ 
অমৃতলালের মৃত্যুর পর ইউনিভার্সিটি ইন্ট্টিটিউটে অনুষ্ঠিত শোকসভায় 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করিয়া" . 
ছিলেন--- 


২২৯ক 'অনুসন্ধাণ' ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


১০৫ 


“আমি নিজে তাহার সময়ে ষ্টারে কাজ করিয়া দেখিয়াছি, এমন অপূর্ব 
নিয়মানুবন্তিতা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যপ্রণালী, খুটিনাটি প্রত্যেক জিনিষটির 
প্রতি এমন সুম্ দৃ্টি, এমন ব্যবহারকৌশল, আর কোথাও দেখিয়াছি 
বলিয়া! মনে হয় ন1। ষ্টার থিয়েটারের কাজ চলিত ঠিক যেন কলে, ঠিক 
যেন ঘড়ির কাটার তালে । আড়ম্বর নাই, হৈ হৈ নাই, চক্কানিনাদ নাই, 
ধাগ্সা নাই, চাল নাই, হুজুগ নাই, __নিরুপত্রবে, নীরবে যে যাহার কাজ 
করিয়া যাইতেছে । সব বিষয়েই এখানে একটা ধরাবীধ! নিয়ম ছিল ।+৩, 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 
“তার আমলে ট্রার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্ত যে রাত্রে যে সময় নির্দিষ্ট 
থাঁকতো...ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত-..বোগশোক-.'যা কিছু ঘটুক, অভিনয় স্থুরু 
হত ঠিক সেই নির্িষ্ট সময়ে-..তাঁর এক মিনিট এদিক ওদিক হতো ন।।"২৩১ 
১৯০১ থুষ্টাব্ধের এক শনিবার দিন প্রবল বধণে উত্তর কলিকাতাঁর রাস্তা 
“খরোতা৷ নদীতে” পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু হোস্টেলের দুইটি কলেজ-ছাত্র 
ব্যতীত আর একটিও দর্শক আসে নাই। অমৃতলাল অভিনয় বন্ধ করিলেন 
না-_- যথাসময় অভিনয় আরম্ভ হইল ২৩২ 
তাহার পময়ে স্টারের থিয়েটার হল যতটা পরিচ্ছন্ন রাখা হইত ততটা 
'অন্য কোন থিয়েটারে দেখা যাইত না। দর্শকের আসনে বসিয়া ধূমপান নিষিদ্ধ 
ছিল। বকে বসিয়! ধাহারা গড়গড়া টানিতেন, তীহারা পটক্ষেপকাঁলে অভিনয়ের 
বিরাম সময়ে ওই কাজ সারিতেন। প্রোগ্রামে লেখা থাকিত “বঙ্গীলয়ে ধূমপান 
ও শাস্তিভঙ্গ নিষেধ । কেহ চীৎকার করিলে তাহাঁকে প্রথমে গওয়াণিং' দেওয়া 
হইত। তাহাতে কাজ ন! হইলে টিকিটের দম ফেরৎ দিয়া তাহ!কে “ভদ্রভাবে” 
বাহির করিয়া দেওয়া হইত। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, তাহার 
ফলে, 
ষ্টার থিক্লেটারে ছেলে ছোকরার] যেতে চাইত না। তাদের ছিল মিনার্ভা, 
কোহিনূর, বিন স্ত্রীটের থিয়েটারগুলি।.**খুব প্রবীণ বনিয়াদী পরিবার 
বা শাস্ত ভদ্র প্রকৃতির যুবক, এরাই বেশীর ভাগ যেতেন ষ্টার ঘিয়েটারে। 





২৩ “মাসিক বন্গুমতী' £ শ্রাবণ ১৩৬৬ 
২৩১ “ভমৃতলাল বন্গ' £ সচিত্র শিশির £ বৈশাখ ১৩৬৪ 


“তবে অমরবাবু যখন এই থিয়েটারের লেসী, তখন পুরানো ই্টারের 

কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে ।২৩৩ 

তখনকার দিনে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা ন্বযোগ বুঝিলেই অন্য থিয়েটার 
হইতে ভাল অভিনেতা বা অতিনেত্রীকে নিজেদের থিয়েটারে ভাঁঙাইয়! লইয় 
আসিতেন। ইহা! তৎকালীন একটি চলিত রীতি হইলেও অমুতলাল কখনও 
ইহ! সমর্থন করেন নাই এবং ব্যক্তিগতভাবে কখনও তিনি দলভাঙানোর 
পক্ষপাতী ছিলেন না। “বোনাসে'র প্রলোভনও তাঁহার ছিল না। ১৯০৭ 
থৃষ্টান্দে শরৎকুমার রায় “ক্লাপিকে*র বাড়ী কিনিয়া কোহিনূর" প্রতিষ্ঠা 
করেন। কিস্ক তখন অভিনয় করিবার মতো দল তাহাদের নাই _- বই নাই। 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্র(িত তখন অমৃতলালের শরণপন্ন হইলেন £ 

পরামর্শ করিবার জন্য আমরা প্রথমে গেলাম শ্বর্গায় অমৃতলাল বন্ধ 

মহাশয়ের নিকটে । তিনি বরাবরই দল ভাকঙ্গানোর বিরুদ্ধে ছিলেন।... 

পরামর্শ দিলেন _- নৃতন লৌক লইয়৷ শিখাইয়া দল তৈয়ারী কর ।”২৩৪ 

তাহারা অমৃতলালকে “ছয় হাজার টাক] বোনা” ও তাহার পাপা 
মর্যাদা অনুরূপ আ্যালাওয়েন্স” দিয়া কোহিনূরে লইয়া যাইতে চাহিলেন। 
কিন্তু অমৃতলাল স্টার ছাড়িয়া ঘান নাই। 

গিরিশচন্দ্রের সহিত অমৃতলালের এই দিক দিয়া একটা পার্থক্য লক্ষা 
করা যায়। গিরিশচন্দ্র তাহার প্রতিভার উপযুক্ত “বোনাস” লইয়া একাধিকবার 
থিয়েটার পৰ্বিবর্তন করিয়াছিলেন । স্টার হইতে গোঁপাললাল শীলের এমারেল্ডে, 
এমারেন্ড হইতে পুনরায় স্টারে যোগ দেন। মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপিত হইলে 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভুষণ মুখোপাধ্যায়ের অঙ্বোধক্রমে 
মিনার্ভায় যোগ দেন। নাগেন্্ভূষণ গিরিশচন্দ্রের প্রতি “বিরক্ত হইয়া তাহাকে 
কর্মচ্যত' করিলে স্টারের স্বত্বাধিকারিগণ “তীহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
সহকারে নিজ সম্প্রদায়ের নাট্যাচার্ধরূপে বরণ” করেন। 


২৩৩ “মিজেয়ে হারায়ে খু'জি', দেশ £ ৭ই ফান্ধন ১৩৬৬। 'পুরানে! ্টারের কড়াকড়ি' সম্পর্কে অন্ধ 
একটি গ্রন্থে অহীন্ধাবু লিখিয়াছেন-_'নাটয ব্যবস্থাপনায় ক্ষেত্রে নিজন্ব মতবাদে আস্থাপীল 
দুঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন অসৃতলাল। তার হুদূড় ও অনমনীয় মনোভাবের জন্তই তৎকালের 
রঙ্গালয়-দর্শকগণের অসংবত চাপল্য ষ্টার প্রেক্ষাগৃহকে কখনই কোলাহুলপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পরিণত 
করতে পারেনি ।'-_বাংল! নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্'--পৃ ১৬৯ 

৬৪ 'রঙ্গালয়ে বিশ বংসর'--অপরেশচজ মুখোপাধ্যায় পূ ১৯, 


১৩৭ 


এই ঘটনাটি অমৃতলালের দিনলিপিতে (বুধবার : ২৫এ মার্চ ১৮৯৬ ) 
স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তাহার গ্ররুত মনোতাবও সেখান 
হইতে জান যায়-_ 

“"*বৈকালের সংবাদ । মিনার্ভার প্রোপ্রাইটারঘ্বয় গিরিশবাবুকে আগ 

করিয়া নীলমাধব চক্রবর্তীর দল (০1%5') আনিয়াছে ও গিবিশবাবুর 

নামে চোর প্রভৃতি অপবাদ দিতেছে । গিরিশবাবু মর্মে পীড়া পাইয়াছেন 

শুনিয়া আমাদের বড় কষ্ট হইল। বাত্রি দশটার পর অমৃত ও হরিবাবুর* 

সঙ্ষে তাহার বাড়ীতে যাইলাম। অমৃত একেবারে গিরিশবাবুর হাত ধরিয়া 

বলিলেন, আহ্গন আমার্দের কাছে। তিনি হৃদয়ে আমাদের ন্মেহভস্তি 

উপলব্ধি করিয়া সঙ্গে আসিলেন। থিয়েটারে পূর্বে কেহ জানিত না, সকলে 

আশ্চর্য হইয়া তাহাকে প্রণামাদদি অভ্যর্থনা করিল ।: 

কিন্ত কয়েকমাস পরেই গিরিশচন্দ্র পুনরায় মিনার্ভায় যোগ দেন এবং 
অধ্যক্ষ হন। কিছুদিন পরে আবার মিনাভ। ছাড়িয়া! যোগ দিলেন ক্লাসিকে। 
নানা কারণে ক্লাসিক থিয়েটারে বিশৃঙ্খল! ঘটায়, গিরিশবাবু উক্ত থিয়েটার 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ।২৩৪ক আবাব যোগ দিলেন মিনাভায় । 
এবারও তিনি মাসিক পাঁচশত টাঁকা বেতন ও দশ হাজার টাকা বোনাসে 
কোহিনৃরে যোগ দিলেন ম্যানেজাবৰপে ।২৩৫ 

অধ্যক্ষরূপে অমৃতলাল কি ভাবে রঙ্গালয়ের সংস্কারসাধনে ও অভিনয়ের 
মানোন্নয়নে নিষ্ঠিত থাকিতেন তাহার আভাস দিয়াছেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুবী। 
এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের সহিত তিনি তুলনা করিয়াছেন-- 

'নাটক প্রযোজনার শক্তি ছিল তাঁর অসামান্। মঞ্চে নাট্য-উপস্থাপনায় 

দৃহ্ঠপট, সাজসজ্জা ও অন্যান্য বস্তর বাস্তবান্ছগতার দিকে তার ছিপ 

সদাজাগ্রত দৃষ্টি । যেমন জিনিস ঠিক তেমনভাবেই তিনি রূপায়িত করতে 

চেষ্টা করতেন, এজন্ত প্রচুর অর্থব্যয়েও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।* এই বিষয়ে 


স্টার থিয়েটারের চিরস্বন নট-নায়ক অমৃতলাল মিত্র ও অন্ততম সত্বাধিকারী হরিগ্রসাদ বহু। 
২৩৪ক “গিরিশ গীতাবলী' ঃ অবিনাশচন্ত্ গঙ্গোপাধ্যায় পূ ৫৬১-৫** | গরিরিশচন্দ্রের মনোভাবের এই 
অস্থিরতা ভাপনাল থিয়েটাক্-প্রতিটা-পর্বেও লক্ষ্য কর! যায়। 
ই৩৪ 7২৪, 5,000--688 8340 ২৪, 5,000/--5100 ৪ 208৮-0866 0০106261-৮006 
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*+ ইহার একটি দৃষ্টান্ত 'থাস-দখল' নাটকে গোয়ালিবীদের পৌবাক। 5114-5510 নাম 


১০৮ 


তিনি গিরিশচন্দ্রকে অনেকট! অতিক্রম করে গেছেন । গিরিশচন্দ্র খ্যাতিমান 

নাট্যপরিচালক হলেও এই সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক সময় দৃ্টিক্ষেপ 

করেন নি।”২৩৬ 

বুদ্ধ বয়সেও নাট্যচার্ের কর্তব্পালনে অমুতলালের শৈথিল্য ছিল না। 
হেমেন্দ্রকুমার রায় তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন __ 

"গিরিশ-অর্ধেন্দুকে মহুলায় দেখবার স্থযোগ আমার হয় নি বটে, কিন্ত... 

বিখ্যাত নাট্যাচাধ অমৃতলাল বসকে আমি মহলা দিতে দেখেছি একাধিক 

নাটকে । তিনি অভিনয় শিখিয়েছেন, নাটকের ভাব ও মূলকথা সকলকে 

বুঝিয়েছেন এবং আরও কোন কোন দিক দিয়ে অল্পবিস্তর মাঁথা 

ঘামিয়েছেন- *১ই৩৬ক 

অনেক নবীন নাট্যকারের নাটক স্টারে অভিনয় করিয়া অমৃতলাল 
তাহাদের খ্যাতিলাভের পথ প্রশস্ত করিয়া! দিতেন। নাটকের ত্রটি-বিচ্যতি ও 
অসঙ্গতি নিজেই সংশোধন করিতেন । প্রয়োজনবোধে নাটকীয় চবিত্রকে 
পরিপূর্ণতা দিবার জন্য নিজেই লিখিতেন। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটাপ্রতিভার বিকাশে অমৃতলাল অনেকটা সহায়তা 
করিয়াছিলেন । ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধ হইবার বহু পূর্বে _- যখন 
তিনি জেনারেল এসেম্ক্রিজ ইন্সটিটিউশনে রসায়নের অধ্যাপক (১৮৯২ )-__ 
অম্বতলালের সহিত তখন তাহার পরিচয় হয় _- 
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১৯০৩ খুষ্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটক যে স্টার 


ঢুধের কোটায় গোয়ালিনীদের যে ছবি আছে, অমৃতলাল তাহারই নকল করিয়! 'হল আও 
আ্গ্ারসন' হইতে পোষাক প্রস্তত করাইয়াছিলেন, এইরূপ শোন! যায়। 

২৩৯ “বাংল! নাটয-বিবর্ধনে গিরিশচন্ত্--অহীল্া চৌধুরী, পৃ ১৬৮ 

২৩৬ক 'বাংল! রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার' পৃ ২২ 

হ৩৭ 42815:006 71:089৫1---4১0016519] 8085 2 2০:81:09 24.7.1927 
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খিয্েটারে অভাবনীয় সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়, তাহার মূলে অম্বতপালের 
বিশেষ প্রয়াস ছিল : 

“ক্ষীরোদপ্রসার্দের 'প্রতাপ-আদিত্য” নাটকে ভবানন্দ-চরিত্র ফলাও করে 

নাট্যকার লেখেন নি'**অমৃতপালের হাতেই ভবানন্দ এ মুতি নিয়ে 

াড়িয়েছে।”২৩৮ 

অধ্যক্ষ অমৃতলালেরই আগ্রহে ছ্িজেন্দ্রলালের প্রথম নাট্যপ্রয়াম “বিরহ 
€ ১৮৯৭) স্টারে অভিনীত হয়।*৩* দ্বিজেন্্রনালের জীবনচরিত-রচয়িতা নবরু্ণ 
ঘোষ লিখিয়াছেন-__ 

“অমৃতবাবুকে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাহাকে ঠাকুরদা 
সম্ভাষণ করিতেন এবং অমৃতবাবুই প্রথমে দ্বিজেন্দ্রের বিরহ" নাটক ষ্টারে অভিনয় 
করিয়। বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে দর্শকসমাজে ছিজেন্দ্রের নাট্যকার খ্যাঁতিলাভের সহায় 
হইয়াছিলেন।”২৪, 

কবি ও নাট্যকার রাঁজকৃষণ বায় যখন বীণ! থিয়েটার করিয়া সর্বস্বাস্ত ও 
বিশেষ বিপগগ্রস্ত তখন অনৃতলালই তাহাকে স্টারে নাট্যকাররূপে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন। “অহুসন্ধান' পত্রের “বিবিধ প্রলঙ্গ' হইতে জানিতে পারি 

শ্রীযুক্ত বাবু বাঁজরুষ রায় 

এই হতভাগা দেশের একজন কবি। ছূর্ভাগ্যক্রমে কি এক কুক্ষণে তিনি 

কবিতাকানন ছাড়িয়া, দেশীয় বঙ্গভূমির সংস্কার করিতে যান। আজ তাই 

তিনি সর্বস্ব ঘুচাইয়া বিপন্ন অবস্থায় পতিত । . তাই আজ তিনি সাধারণের 
নিকট কৃপাপ্রার্থী ।”২৪১ 

রাজকুষণের তৎকালীন ভয়াবহ মানপসিক যগ্রণার কথ! ব্যক্ত হইক্সাছে 
বঙ্গ ভাবার লেখক" গ্রন্থে-- 


২৩৮ /অমৃতসাল বছ'-_সৌরীশ্রমোহন মুখোপাধ্যায় £ সচিত্র শিশির, চলা ১৬৬৪ । ১৮৯৭ সনে 
ক্লাসিকে “আলিবাবা অভিনীত হুইয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের ষশের শুচনা, 'প্রতাপ-আদিতো' 
তাঙ্থার প্রতিষ্ঠা । ১৯০২ সনে তাহার 'নপ্তম প্রতিমা স্টারে অভিনীত হয়। নাটকটির পূর্বনাম 
ছিল 'ছায়া' ৷ নামান্তর অমুতলালের । এই নাটকের অনেকগুলি গানও অম্তলালের রচন৷ । 
(দ্রঃ নগেক্্রনাথ বন্ু-সম্পারদিত 'বিকোধ' ২য় সং, ২য় ভাগ, পৃ ৬৬১) 

২৩৯ 'নাটামন্দির' £ শাবণ ১৩১৭ 

২৪ 'ছিজেম্রলাল'--পৃ ২*৪ 

২৪১ 'অনুসন্ধান' 2 ১৫ই পৌধ ১২৯৭ 
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“সকল জাল! জুড়াইবার জন্ত আত্মহত্যা করিবার সংকল্প তিনি কখনও 

কখনও করিতে লাগিলেন।..* ঠিক এই সময় ই্রার থিয়েটারের অধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয় রাজরুষ্ের সহায় হইলেন । সেই সহায়তার 

ফলে ষ্টানে তাহার আশ্রয় মিলিল।+২৪২ 

ষ্টারে একে একে তাহার “নরমেধ যজ্ঞ, 'লয়ল1-মজনু', 'বনবীর” খস্তশৃঙ্গ 
প্রভৃতি অভিনীত হুয়। ১৮৯৩ খুঃ হইতে রাজকৃষ্ণ খুব অন্থস্থ হয়৷ পড়েন এবং 
১৮৯৪ এর «ই মার্চ তাহার মৃত্যু হয়। 

অমৃতলালের সহায়তার কথা কৃতজ্ঞ রাজকুষণ আমৃত্যু স্মরণে রাখিয্বাছিলেন__ 

“তিনি কথায় কথায় বলিতেন, “...অমৃতবাবুর ( ষ্টটর থিয়েটারের অধ্যক্ষ 

বাবু অমৃতলাল বন্থর ) খণ আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।” মৃত্যুশয্যায় 

শুইয়াও, তিনি আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন, আর কাদিয়াছেন।”২৪৩ 


১৪) 


অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া অথবা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়! তিনি 
কখনও “কবিষশঃপ্রার্থী নবীনদের উপেক্ষা করিতেন না । অনেকেরই নাটক 
সংশোধন করিয়া দিতেন। হরনাথ বন্থর 'মহারাষট্রগোৌরব” হরিশচন্ত্র সান্ালের 
'বিশ্বামিজ্র* প্রভৃতি নাটক তিনিই সংশোধন করিয়া দ্িয়াছিলেন।২৪৩ক ভাল 
গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপদানের আগ্রহও তাহার কম ছিল না। এ বিষয়ে 
তৎকালীন অনেক সাহিত্যিকই তাহার উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
প্রখ্যাত সাহিত্যিক গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্র উদ্ধত করি : 


২৪২ 'বল্গভাষার লেখক'--ছরিমোহুন মুখোপাধ্যায় পূ ৮৪৮ 

২৪৩ *কবিবর রাজকৃফ রায়' £ 'অন্ুসন্ধান', ১৮ই জোষ্ঠ ১৩০১ 

২৪৩ক হরনাথ বন্ধ 'মহারা্-গৌরবে'র তুমিকায় লিখিক়াছেন-_'প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের দৃষ্য়ে 
গোবর্ধন চরিস্রাঙ্ছনে আমি প্রবীণ নাট্যকার শ্রদ্ধান্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন মহাশয়ের নিকট 
বিশেষ সাহাবা পাইয়াছিলাম।' হ্রিশচন্ত্র সান্তাল 'কৃতজ্ঞতা' নিবেধন করিয়াছেন এইভাবে... 
ষ্টার থিয়েটারের সুধোগ্য অধ্যক্ষ লব্প্রতিষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন-প্রণেতা এবং নাট্যকার নু 
অমৃতলাল বহু মহাশয় অভিনয়োপধোগী করিবার অন্ত বতরসহকারে আন্তন্ত সংপোধন করিয়া 
দিয়! আমাকে চিরকৃতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন 


১৯১১ 


্গয়া 
১লা শ্রাবণ ১৩২১ 
শ্রদ্ধাম্পদেষু 
'মানসী'র গ্রীতি-সম্মেলনে সেদিন আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ 
করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আপনায় ন্যায় শুক্র বিচক্ষণ সাহিত্যাচার্ের 
নিকট হইতে আমার সামান্য রচনাগুলি সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশংসা এবং 
উৎসাহবাক্য আমি পাইয়াছি, তাহাতে নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে 
করিতেছি । ইহা আমার অক্ষম সাহিত্যসাধনার আশাতীত পুরস্কার । 
আমার কোন কোনও গল্প আপনি নাটকাকারে পরিবর্তন করিয়। 
লইবার অভিগ্রায় করিয়াছেন, তাহাও আমার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় 
নহে। আমার এক সেট বহি আপনার জন্য রাখিয়া আপিয়াছি, আমার 
পুত্র বোধ হয় এতদিনে সেগুলি আপনার কাছে লইয়া গিয়াছে বা ২।১ দিনে 
লইয়! যাইবে। কোন্‌ কোন্‌ গল্প নাটকোপযোগী তাহা নির্দেশ করিতে 
পারি এমন ক্ষমতা আমর নাই, তবে আপনার অনুরোধ প্রতিপালনম্বরূপ, 
নিশ্নলিখিত গল্প গুলির প্রতি আপনার মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি : 
মানসী" হইতে “লেডি ডাক্তার” । গন্লাগুলি'--(১) “বাল্যবন্ধু” (২) 'মাছুলী” 
(৩) “রসময়ীর রসিকতা” | “দেশী ও বিলাতী'--( ১) “আমার উপন্যাস” 
(২) প্রত্যাবর্তন? । “ষোড়শা'-(১) িচ্চবিভ্র' (২) খুড়া মহাশয়? । 
'নবকথা_-(১) 'অঙ্গহীনা” (২) পত্বীহারা” (৩) “বিষবৃক্ষের ফল? । 
আপনি আমাকে যে বহিগুলি উপহার দিবেন বলিয়াছেন, সেগুলি যদি 
ত্বহস্তান্কিত কবিয়া পাঠান তবে সমধিক প্রীতিলাভ করি। 
আশ! করি আপনি কুশলে আছেন। 
ভবদীয় গুণমুগ্ধ 
ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়”* 
জ্যেষ্ঠ কন্ার মৃত্যুর পর অমুতলাল যখন কাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন 
সেই সময় অনুরূপা দেবী 'বিদ্ভারণ্য* নামে একটি নাটক লিখিয়া তাহাকে 
দেখান-_ 
“আমার “বিদ্যারণ্য” নাটকখাঁনা সেই সময়ের লেখা, দেখাইলে বঙগিলেন, 
পড় ত ভাই, শুয়ে শুয়ে শুণি।: 
* পত্রটি অপ্রকাশিত 
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আগাগোড়া, পড়িলাম, মধ্যে মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন । শেষকালে 
বলিলেন, “দিদি! তোমার নাটকের ভাষা চমৎকার হয়েছে। ভাব ত 
ভালই,_ কিন্ত ক'জন মহামহোপাধ্যায় দর্শক অভিনয় দেখতে আসবে? 
থিয়েটারের ঠিক উপযোগী হয়নি, ওকে ভেঙ্গেচুরে গড়তে পারলে তবেই 
চলবে। আচ্ছা, আমি একবার দেখবো, তুমি ওটা আমায় দিয়ে যাও।” . 
তার আগ্রহে তাহাকে দিয়া আসিতে হইল ।”২৪৪ 
সম্ভবতঃ অমৃতলাল “বিদ্ভারণো"র অভিনয়োপযোগী নাট্যরূপ দিবার অবকাশ 
পান নাই। কারণ তাহার দীর্ঘ নীরবতায় মনঃক্ষু্ হইয়! অন্থরূপ দেবী তাহাকে 
নিম্নের পক্রটি লিখিয়াছিলেন-_ 
মজ:ঃফরপুর 
৬ই বৈশাখ 
[ পোস্ট মার্ক হইতে গৃহীত তারিখ ১৯, ৪, ১৯১৫ ] 
সবিনয় নিবেদন, 
আপনাকে নাটকখানি পাঠাবার পর আমি আরও একখানি কার্ড 
লিখেছিলাম, উত্তর না পেয়ে বড়ই ছুংখিত হয়েছি । আপনার নিকট হতে 
এ চেয়ে ন্েহ প্রত্যাশা করেছিলাম | বইটা তো কাঁশীতে আপনার ভালই 
লেগেছে বলেছিলেন! সেটা কি থিয়েটারের এতই অন্পযুক্ত? বড় হয়, কিছু 
বাদ দিয়ে তো চালাতে পারেন? দেশের লোকের কচি কি শুধুই অর্থহীন 
হাঁসি তামাসায়? কেন, ভাল কথ! কি আপনাদের বইতেই নেই ? পত্রোত্বরটা 
এবার আশা করি। একটু শীঘ্র জানাবেন, মনে রাখবেন রঙ্গালয়ের উপর 
আমাদেরও কিছু দাবী আছে। আমার মাতামহ্ বেঁচে থাকলে তিনি 
নিশ্চয়ই যত্ব নিতেন । আপনি কি তীর স্থানীয় নন? 
আশা কৰি সমস্ত কুশল। 
আপনার স্ষেহের 
নাতিনী 
অনুরূপা'%* 
২৪৪ 'অমৃতলাল বনু'--অনুরূপ! দেবী, মাসিক বন্গমতী, ভাত্র ১৩৩৬ 
॥ “্যাশনীল খিয়েটারের' অন্ততম প্রতিষ্ঠাত। নগেত্রনাথ বন্যোপাধায় 
ক পত্রটি অপ্রকাশিত । 
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এই পত্রের উত্তরে অযতলাল লিখিয়াছিলেন-_. 
“দিদি, 

তোমার প্রথম পত্র পাই নাই, পরের খানি পাইয়াছি। ১ম খানির 
প্রাপ্থির সময়ে আমি অন্ুস্থ ছিলাম (ন্সায়বীয় অবসাদে প্রায় ৩ সপ্তাহ )। 
২য় খানি প্রিচি আনিয়াছিল। মজংফরপুরের কণ্টকিত-কলেবর স্থন্দরীর! 
ঝঁধপির অস্তঃপুরে আবদ্ধ থাকায় কিছু মলিন হুইয়াছিলেন, কিন্তু অস্তর 
বেশ সাদা, রম ও স্ুমিষ্ট-- আনন্দে খাইয়াছি ও বিলাইয়াছি। 

আমার তৃতীয় পুত্রটি*্* ১৩ দিন শয্যাগত-". বিশ্বনাথ আমাকে আবার 
সংসারারণ্যে পাঠাইয়া এই বিড়ম্বনা ঘটাইয়াছেন। 

থিয়েটারের পক্ষে এটা বড় বদ সময়, তোমার “বিদ্যারণ্যে"র পাওুলিপি 
আমি বাখিয়! দিয়াছি, সিজনে অভিনয় করিবার চেষ্টা করিব, এখন দিলে 
ভাসিয়া যাইবে... মানসীতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত-সংকলিত আমার 
পূরবস্থতি বাহির হইতেছে (বৈশাখ হইতে), তাহাতে নগেনের কথা থাকিবে, 
ক্থতরাং তোমার মাকে লিখিয়া দি তার একখান] ফটে| পাঠাইতে পার 
ত' রক করিয়া! চিত্র প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। 


তোমার বুড়ো দাদা 1১২৪৫ 
, কিছুদিন পরেই অন্রূপা দ্বেবী “বিষ্ভারণ্যের' অভিনয় সম্পর্কে জানিতে 
চাহিয়া অমৃতলালকে আর একটি পত্র লেখেন--- 
'মজঃফরপুর 
মাননীয়েযু, 


'"*বিষ্ঞারণ্য কতদিনে প্লে হবে? দৃশ্য এবং পোষাক যেন বেশ 
জাকাল হয়। ভাল করিয়া প্লেকরুন, ০০০০০০০০৪ 


চেয়ে পয়সা হইবে। 
মার শরীর বিশেষ অনুস্থ । শীপ্রই কাশীযাইব। বিছ্িত সম্ভতাবণ লইবেন । 
বশন্বদ! 
শ্রঅনবূপা দেবী'** 
« শশিড়ুষগ বনু 


২৪৪ 'অমুতলাল বনু'-অনুয়াপ| দেখী, মাসিক বন্দী £ ভাজ ১৩৩৬ 
$% পঞ্জটি অগ্রকাগিত। 
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শেষ পর্যস্ত অমৃতলাল “বিদ্যারপ্যের' নাটাবরূপ দিয়! উঠিতে পাপন নাই। 
তবে অন্থরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ দিবার আগ্রহ তাহার ছিঙ্স : 
“আমার “পোত্পুত্র' মন্ত্রশক্তি' ড্রামাটাইজ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, 
বলিলেন, এ আমায় করতেই হবে। আমার দিদির লেখা আমি থাকতে 
আর কেউ করবে, সে হতে পারে না,-- (অবস্তা এটি ঘটিয়! উঠে নাই, 
এবং তিনি থাকিতে আর কেও করেন নাই, তাঁর মৃত্যুর পর অন্যের 
দ্বারা হইবার উপক্রম হইয়াছে )1”২৪৬ 
কবি কামিনী রায়েরও ইচ্ছা ছিল যে, তাহার “অন্বা” ও “পৌরাণিকী" 
অভিনীত হয়। এ বিষয়ে তিনি অমৃতলালকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটিতে 
অভিনেতাদের সম্পর্কে দেশের লোৌকের মনোভাব কি ছিল তাহাও বর্ণিত 
হইয়াছে-_ 
“৪২এ হাজরা রোড 
বালীগঞ্জ কলিকাতা 
২৭শে মাধ ১৩৩১ 
মান্যাবরেষু, 
আপনি বলিয়াছিলেন «য আমার “আলো ও ছায়া আপনার ভাল 
লাগিয়াছে। তাই তাহার পরবর্তী অন্ত বইগুলিও আপনার ভাল লাগিতে 
পারে সেই আশায়, যে কয়েকখান! পাইলাম আপনাকে পাঠাইতেছি। 
আশা করি এগুলি পড়িবার অবনর পাইবেন এবং কেমন লাগিল আমাকে 
তাহা জানাইতে কুস্টিত হইবেন না। 
আমি বিশেষভাবে “অন্বা” ও “পৌরাণিকী* আপনাকে পড়িয়া দেখিতে 
অন্গরোধ করি।"' ইহা রক্গভূমিতে অভিনীত হইবার যোগ্য কি না 
তাহা আমি জানি না। আপনি নে কথ! ভাল বলিতে পাবিবেন।"- 
“পৌবরাণিকী'তেও অভিনয়ের কথা না ভাবিয়া চরিত্র-অঙ্কনেরই চেষ্টা 
হইয়াছে। ইহার্দের সন্ধে আপনার মতামত শুনিবার জন্য আমার বিশেষ 
ওঁৎহকা আছে। 


* অপয়েশচন্্র মুখোপাধ্যায় 'সন্ত্রশক্ি'র নাটারপ দেন। অম্তলালের মৃত্যু-বৎসরই (১৯২৯) 
নাটকটি স্টারে অভিনীত হয়--অভিনরের তারিখ ২৩এ নভেম্বর । 
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আপনি একিন আমার সহিত হয়তো দেখা করিতে আসিবেন, 
আপনার কথায় এইরূপ মনে হইয়াছিল। যদ কখনও আসেন, বিশেষ 
অন্ুগৃহীত ও আনন্দিত হইব ; এবং অভিনয়ে কাব্য কিরূপ হওয়া উচিত, 
তাহা আপনার মত অভিজ্ঞ লোকের নিকট শুনিয়া উপকৃত হুইব। 
আপনি প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে কণ্ভাস্থানীয়া বলিয়া আমার ম্বাভাবিক 
ভয় ও সংকোচ দূরীভূত করিয়াছেন। এক সময় ছিল যখন আপনাদের 
নাম আমাদের বিভীষিকা উৎপাদন করিত। বিধাতার আশীর্বাদে আমাদের 
দেশের সে দিনের আশ্চর্য পরিবর্তন উপস্থিত হুইয়াছে।. 
আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন । 
বিনীতা 
শ্রীকামিনী রাঁয়”* 
অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া! অমৃতলাল কখনও নেহাম্পদ ও বন্ধৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 
নাটক ভালমন্দনিহিশেষে থিয়েটাবে চালাইতেন না। নাটক নির্বাচনের 
ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও কঠোর ছিলেন । এই কারণেই ধিজেন্দ্রলাল 
একবার তাহার প্রতি ক্ষুৰ হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল “পাষানী' নাঁটিকাটি বচন! 
করিয়া অভিনয়ার্থ অমুতলালকে দেন। অমৃতলাল এই নাটকের পৌরাণিক 
চরিত্রগুলির আদশ্রষ্টতা ও মহিমাচ্যুতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন । পুরাণের সংযমন্রী 
লঙ্ঘিত হুইয়! নারী-পুরুষের অবাধ প্রেম বিঘোধিত হওয়ায় অধ্যক্ষ অমৃতলাল 
ইহা স্টারে মঞ্চস্থ না করিয়! প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বিজেন্দ্লালের জীবনী রচ্নিতা। 
নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিয়াছেন__ 
“একবার ষ্টার থিয়েটারে এঁ নাটকখানি অভিনয় করাইবাঁর প্রস্তাব হয়। 
উক্ত থিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য শ্রীঅমৃতলাল বহন মহাশয় 
বলেন যে, এ নাটকেন্র পাত্রপাত্রীদ্বের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম 
দিলে তিনি এ নাঁটিকা অভিনয় করিতে পারেন-_ নতুবা নহে ।,২৪" 
দ্বিজেন্রলাল সম্মত হন নাই-- অমৃতলালও মঞ্চস্থ করেন নাই । নাটক 
কি ভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত হইলে দর্শকবৃন্দের অধিক হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহ! 
অম্ৃতলাল যতটা বুঝিতেন ততটা তৎকালীন অপর কোন মধ্চাধ্যক্ষ বুঝিতেন 


* গত্রটি অপ্রকাশিত। 
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বলিয়া মনে হয় না। “রাণ! প্রতাপ' নাটক লইয়া এই কারণেই একবার 
ঘিজেন্্লালের সহিত তাহার মতবিরোধ হয়। ১৯*৫ খৃষ্টাবের ২২এ জুলাই 
যখন স্টারে 'রাপা প্রতাপ” অভিনীত হয়, তখন অম্তলাল নাটকের একটি 
দৃশ্তে গিরিশচন্দ্রের “হলদিঘাটের যুদ্ধ কবিতাটি £ 

“তিনটি কি চারিটি বিভিন্ন দূতের মূখে যুদ্ধ-বর্ণনাচ্ছলে জুড়িয়৷ দেন।..* 

এই জোড়াটা] রায় মহাশয়ের মনঃপৃত হয় নাই।.." অম্বতবাবু নাকি 

বলিয়াছিলেন যে, গিরিশবাবুর কবিতা দিয়া নাটকের মরধাদা তিনি 
বাড়াইয়াছেন, কমান নাই ।..* প্রথম বাত্রির অভিনয়ের পরেই বায় 
মহাশয় ষ্টারের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন।*২৪৭ক 

স্টার ত্যাগ করিয়া ছিজেন্দ্লাল মিনার্ভীর মহেন্দ্র মিত্রকে অনুরোধ করিয়! 
পরের সপ্তাহেই ( ২৯এ জুলাই ) মিনার্ভায় “রাঁণ। প্রতাপ? অভিনয় করাইলেন। 
এখাঁনে “হলদিঘাটের যুদ্ধ" কবিতাটি ত্বয়ং গিরিশচন্দ্রই প্রস্তাবনা! হিসাবে কয়েক 
রাত্রি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্রেরে ছিল শক্তসিংহের ভূমিকা 
(স্টারে এই ভূমিকা করিতেন অমৃতলাল )। অপরেশচন্দ্র লিখিয়াছেন--:এ 
প্রতিযৌগিতার সমরে আমর! ঠিক জিতিতে পারি নাই ।” 

'রাণা প্রতাপে'র একটি হাশ্বকর দৃশ্ঠ অমৃতলাল বাদ দিয়াছিলেন। সেই দৃষ্ঠ 
অন্থ্যায়ী মিনার্ভায় শক্তসিংহরূপী অপরেশচন্দ্র সেলিমকে পদাঘাত করিতেই 
দর্শকবৃন্দ হে! হে! করিয়া! হাসিয়া উঠিল ।* দ্বিতীয় রাত্রি হইতে এ প্রহসনের 
পুনরাবৃত্তি মিনার্ভায় হয় নাই । এই দৃশ্যের হাশ্তকরত্ব নাট্যকারও বুঝেন নাই-_ 

“রায় মহাশয়ও"" বলিয়াছিলেন-_ “আমি ওট] বুঝতে পারিনি ।,২৪"৭ 

অভিজ্ঞ অমৃতলাল পূর্বেই দৃশ্ঠটি বাদ দিয়! দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। 

নট, নাট্যকার, নাট্যাচার্য ও অধ্যক্ষ অমৃতলাল এইরূপে অর্ধশত বখসরেরও 
অধিককাল বঙ্গ-রঙ্গালয়ের সেবা ও নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। যে-সমাজ 
অভিনেতৃকুলকে নিদারুণ ত্বণা করিত, সেই সমাজের অপরিসীম সম্মান তিনি 
আদায় করিয়! লইয়াছেন। তিনি বলিতেন--. 

এখন তে থিয়েটার এক রকম টীড়িয়েছে, কিন্ত একে দাড় করাতে 

আমাদের শিররাড়৷ প্রায় ভেক্কে যাবার মত হয়েছিল। সমাজে আমরা 


২৪৭ক 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংসর'-অপর়েশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় পৃ ৮" 
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ছিলাম অপাঙক্তেয়, যর্দিও থিয়েটারে হাততালি দিত সবাই । পয়সাকড়ির 
অভাব, নাটকের অভাব এতে! লেগেই ছিল, তাই নিজেদেরই সব যোগাড় 
করতে হ'ত, লিখতে হ'ত। প্র্যাকার্ড থেকে স্থরু করে নাটক পর্যস্ত | হুপুর 
বেলায় আবার মহল! দেওয়1। কি কষ্টই না করেছি ! দাড়ি কামিয়ে সন্ধো 
বেলায় থিয়েটারে ঢুকলুম, ভোরবেলায় আর এক প্রস্থ দাড়ি গজালে তবে 
বেরিয়ে আসতে হবে । শেষরাতে আবার প্ল্যাকার্ড মারার হাঙ্গাম!। 
অর্ধেন্দুশেখর আর আমি কাগজ আর ময়দার লেই নিয়ে, মই ঘাঁড়ে রাতের 
অন্ধকারে প্ল্যাকার্ড মারতে বেরোতুম । ঘণ্টা] দুয়েক আগেই মনে কর, সমগ্র 
মুঘল সাম্রাজ্যটা দিল্লীর সিংহাসনে বসে চালিয়ে এলুম, কিন্ত তার কিছু 
পরেই যে এই রকম ফকির হয়ে বাস্তায় কাগজ মারবো, একথা দর্শকরা 
জানতে পারলে বোধ হয় আর থিয়েটারমুখো| হত না কোনদিন । কিন্তু সব 
করতে হয়েছে আমাদের ।২৪৮ 
বঙ্গালয়ের প্রতি স্বাভাবিক মমতাবশতঃ তাহার বাসন! ছিল যে ছোট 
বড় সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনী-সম্ঘলিত একটি প্রামাণ্য রঙ্গালয়ের 
ইতিহাঁস যেন রচিত হয়। এ বিষয়ে যোগ্াযতম ব্যক্কিকূপে গিরিশচন্দ্রকে তিনি 
অনুরোধ করেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন : 
“যখন স্বপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বগগয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর* শোকসভা সমাবেশিত 
হয়, তখন আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার 
্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ, তিনিও তাহার হৃদয়ের শোকোচ্ছাঁস প্রকাশ কবেন 
এবং সেই শোঁকসভার অব্যবহিত পরেই তিনি আমায় একখানি পুস্তক 
লিখিতে অনুরোধ করেন, যাহাতে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীর কার্যকলাপ বর্ণিত থাকে । অমৃতবাবু মনে করেন, আমার দ্বার! 


২৪৮ “বাংলা রঙ্গমঞ্চ _-বীরেন্রকৃষ ভদ্র £ আনন্দবাজার পত্রিকা ৩,এ শ্রাবণ ১৩৬৭ | অমৃতলালের 
মৃডার পর শিশিরকুমার ভানুড়ী তাহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'তিনি নটগ্রে্ঠ ছিলেন, নটনায়ক 
ছিলেন, তাই তিনি নটগ্জাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন. সমাজের কাছ থেকে তার 
সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন ।--একাজ আর কারুর দ্বার! হয়নি-_ন্ব়ং গিরিশচন্দ্র পারেন 
নি। তিনি সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলেন ।--কিস্ত অমৃতলাল সমাজের সঙ্গে মিশে 
নটের সম্মান আদায় করেছিলেন ।--অমৃতলাল ভার অসাধারণ বাস্ধিত্ব দিয়ে নটকে জাতির 
মধ্যে বসিয়েছিলেন, সেইজপ তাকে শ্ররণ করি ।' 

* অধেন্দুশেখর (জন্ম £ ১*ই মাধ ১২৫৮ বুধবার । মৃত্যু £ ৩১এ ভান ১৩১৫ ঘুধবার ) 


১১৮ 


অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্যকলাপ বণিত হইঙ্গে এবং কোন্‌ সময় কি 
অবস্থায় তাহারা কার্ধ করিয়াছে, তাহা! বিবৃত থাকিলে, এক প্রকার বঙ্গ- 
রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিবে । এ পুস্তকে জীবিত ও মৃত অভিনেতা 
ও অভিনেত্রীর বিষয় যাহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়, ইহাই অমৃতবাবুর 
অন্থরোধ। কিন্তু সে কার্ষে হস্তক্ষেপ করিতে আমি সাহম করি নাই ।,২*৮ক 
১৮৭২ খৃষ্টাব্ষের ৭ই ডিসেম্বর মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সমাজ-অশ্রদ্ধেয় যে 
নটজীবন তিনি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন সেই জীবনাদর্শ হইতে তিনি কখনও 
রষ্ট হন নাই । ৭৭ বৎসব বয়সে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেও তিনি অভিনেতারপে 
নাট্যান্গরাগীদদের অভিবাদন করিয়া মৃত্যুর নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। 


২০ 
নাট্যসাধনায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ কৰিলেও অমৃতলাল সাহিত্যসাধনায় 
কখনও বিরত ছিলেন না । বালক বয়সে তাহার সাহিত্যাঙ্রাগ কিরূপ প্রকট 
হইয়াছিল তাহ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্লেষ-রচনায় স্বভাবগত ঝেণক 
থাকায় সেই অপরিণত বয়সেই রচনা করিয়াছিলেন “একেই কি বলে তোদের 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি করা? এবং “ডেল স্কুল” নামক ছুইটি নকৃশা | এই 
প্লেষ এবং রঙ্গই ছিল তাহার সাহিত্যসাধনার প্রধান অবলম্বন । দেশবাসীও 
তাহাকে 'ব্যঙ্ষ হ্ুনিপুণ” গ্লেষবাণ-সদ্ধান-দাকুণ' দেখিয়া রসরাজ আখ্যায় 
ভূষিত করিয়াছে । একথা! সত্য যে অম্ৃতলাঁল নাটক-গ্রহসনের মধ্যে বাঙ্গের 
অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া! পথভ্রষ্ট বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ করিবার প্রয়াস 


২৪৮ক ওর! আশ্বিন ১৩১৫, মিনার্ভা থিয়েটারে গঠিত প্রবন্ধ 'নটচুড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' । 
গিরিশচন্দ্র অবস্থয প্রধান কয়েকজন অভিনেত। সম্পর্কে লিখিয়! গিক্লাছেন, যেমন, মহেম্্রলাল বনু 
(রঙ্গালয় ১২ চৈত্র ১৩*৭ ), বিহারীলাল চটোপাধ্যার় (রঙ্গালক্ন £ ১৩ বৈশাখ ১৩০৮), 
অধোরনাধ পাঠক (রঙ্গালয় £ জোষ্ঠ ১৩১১), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু) £ (রূপ ও 
রঙ্গ : ৫ পৌষ ১৩৩১ প্রথম প্রকাশিত) অমৃতলাল মিত্র (নাচঘর ১৩১১ সালে প্রথম 
প্রকাশিত )। অমৃতলালও খ্যাত অখ্যাত অনেক অভিনেতা! অভিনেত্রীর মৃত্যুর পর 'প্তির 
সম্মান' দিরাছেন। অর্ধেদুশেখর, অসৃতলার মিত্র, গিরিশচন্্র প্রভৃতির সম্পর্কে তো 
লিখিয়াছেনই, উপরস্ত গঙ্গামশি দাসী, প্রমদাহজ্মরী প্রভৃতি অভিনেত্রীর প্থৃতির আদর' 
করিতেও তিনি বিস্মৃত হন দাই। (দ্রঃ অমূত- গ্রস্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড পৃ ১৯৯-২০২ )। 


১১৪ 


করিয়াছিলেন, কিন্ত কেবলমাত্র এই লকল রচনারই মধ্যে অম্বৃতলালের সম্পূর্ণ 
পরিচয় মিলিবে না। গ্রহসনগুলিতে তাহার তীক্ষ ব্াঙ্গের অস্তরালব্তী তীব্র 
বেদনা সর্বদা আমাদের লক্ষ্যগোচর হয় না। ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ 
পরিচয় আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়। যায়। 
নাটক-প্রহসনের কথা ছাড়িয়া দিলে অমৃতলালের বিচিত্র ব্যক্তিত্বের গ্রকাশ 
দেখা যায় সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত শতাধিক বচনায় এবং তাহার অপ্রকাশিত 
দিনপঞ্জীর জীর্ণ পত্রগুলিতে । দেশের নানাবিধ বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে 
কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন তাহা তাহার সর্ববিধ রচনায় ব্যক্ত হইয়াছে। 
তাহার রচনার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা আমাদের বিশ্মিত করে। ইংরাজী 
রচনাতেও তাহার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। এই সকল রচনার অধিকাংশই 
তাহার ম্বহস্তলিখিত নহে । এ বিষয়ে তিনি নিজে একবার বলিয়াছিলেন__ 
“নিজের রচনা নিজের হাতে লেখা প্রীক্স আমার অভ্যাস নাই, কোন ন৷ 
কোন ন্রেহশীল যুবকের অবসর মত লেখনীর সাহায্যের জন্য আমাকে সতত 
অপেক্ষা করিতে হয়।** 
নাট্জগতে এমন বহুমুখী প্রতিভ! ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর কেহ ছিলেন 
বলিয়! মনে হয় না। তাঁহার সমকালে কেহ কেহ তাহাকে শ্রেষ্ট প্রতিভাধর 
ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিতেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার একটি 
পত্রে লিখিয়াছিলেন-_ 
“আমার মনে হয় আমাদের দ্বেশে যে সকল প্রাতিভাশালী লেখক জন্মিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্ধ মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি যত বই 
লিখিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষা! টিকিবে ৩৩ধিন সবগুণি টিকিবে কিণা 
বলিতে পারি না, তবে অনেকগুলি টিকিবে সেটি নিশ্চয়... আশ্চর্য অমৃত” 
বাবুর ক্ষমতা । পচাত্বর বৎসর বয়স হইল এখনও রস ফুরায় না। তিনি 
এখনও নিমে দত্ত আযাক্ট করেন। সেদিন বস্থমতীর বার্ষিকীতে একটি গল্প 
লিখিয়াছেন, তাহাতে গীজায় দমটি দিয়াই এক বুড় বদমায়েস মরিয়া 
গেল। ২** রস আর কাহাকে বলে ! 
শ্রীহরপ্রসাদ শান ।১%% 
* জ্টবা বীরতৃমে বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনীর ১৭শ অধিবেশনে (১৩৩২ ) সভাপতির নুচনা-ব্চন। 
২৪৯ 'ব্যারণ আও পিপ্লাই কোম্পানী'- বার্ষিক বহুমতী, ১৩৯৪ 
*ঞ্চ পত্রটি ১৯২৭ সনের ১৭ই নতেম্বর মলঃফয়পুরের অতুলানন্গ সেনকে লিখিত। 


১২৬৯ 


অমৃতলালের অনেক রচনা সাময়িক গু দৈনিক পজ্জে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। 


অনেক রচনা 'ত্বরিত ভঙ্গুর দৈনিক পত্রাদির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত 
হইয়! গিয়াছে। তাহার বরচনাঁবলীর (পুস্তক ও অন্যবিধ ) একটি তালিকা 
নিয়ে গ্রদত্ত হইল__ 


নাটক 


হীরকচূর্ণ নাটক (১৮৭৫), তরুবালা (১৮৯১), বিমাতা৷ বা বিজয়বস্ত 
(১৮৯৩), হরিশ্ন্দ্র (১৮৯৯), আদর্শ বন্ধু (১৯**), খাস-দখল (১৯১২), 
নবযৌবন (১৯১৪) ও যাজ্ঞসেনী (১৯২৮) 


অনূদিত নাটক 
রত্বাবলী ( নাট্যমন্দির, ১৩১৭, অসমাঞ্চ) 


উপন্যাসের নাট্যরূপ 
( রচনার বহুকাল পরে পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত ) 


বিষবৃক্ষ (১৯২৫) চন্দ্রশেখর (১৯২৫), রাজসিংহ (১৯২৬) ও সরল! (দ্বর্ণলতার 
নাট্যরূপ £ ১৯৫১) 


প্রহলন 

চোরের উপর বাটপাড়ি (১৮৭৬), তিলতর্পণ (১৮৮১), ডিসমিশ (১৮৮৩), 
চাটুজ্যে ও বাডুজ্যে (১৮৮৪), বিবাহ-বিভ্রাট (১৮৮৪),তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯), 
রাজ! বাহাঁছর (১৮৯২), কালাপানি বা হিম্দুমতে সমুদ্রযাত্রা (১৮৯৩), বাবু 
(১৮৯৪), একাকার (১৮৯৫), বৌ-ম! (১৮৯৭), গ্রাম্যবিভ্রাট (১৮৯৮) সাবাস 
আটাশ (১৯**), কুপণের ধন (১৯০৯), অবতার (১৯০১), সাবাস বাঙ্গালী 
(১৯০৬), ব্যাপিকা-বিদায় (১৯২৬) ও দ্বন্দে মাতনম্‌ (১৯২৬) 

ইহা ব্যতীত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তীহার আর দুইটি অভিনীত 


প্রহসনের লাম সম্মতি-সঙ্কট (স্টার : ২১.৩.১৮৯১ ) ও বাহবা বাতিক (স্টার : 


২৫,১২,১৯৪৪)|*৪১ক 


২৪৯ক এই প্রহসন ছু ইটি অমৃত গ্রস্থাধলীতে মুদ্রিত আছে। 


১২১ 


নাট্যরাসক, পঞ্চরং ও একাক্ক নাট্যলীলা। 
ব্রজলীলা (১৮৮২), যাদুকরী (১৯০১) ও নবঙজীবন (১৯০২) 


শোকনাট্য 


বিলাপ! বা! বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন (১৮৯১) ও বৈজয়স্ত-বাস 
(১৯০১) 


নকৃশ। ও গল্প-প্রবন্ধ-কাব্যসংকলন 
নিমাইচাদ (১৮৮৯) ও কৌতুক-যৌতুক ( ১৯২৬) 


উপন্যাস (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ) 
হামিদের হিম্মৎ (১৩৩৩-৩৪ ) ও যুবক-জীবন ( ১৩৩৪-৩৬ ) 


কাব্য 
অমৃত-মদ্দিরা ( ১৩১০ ) ও ভগবান শ্রীশ্রীবামকৃ্ণ দেবের বাল্যলীল (১৩৩৬) 


জীবনস্মৃতি 


পুরাতন প্রসঙ্গ--ছ্বিতীয় পায় (১৯২৩ ) 


সাময়িক ও দেনিক পত্রে প্রকাশিত রচনাবলী 
কে) গল্স, নকৃশা, চিত্র, প্রবন্ধ, স্মৃতিপুজা, আত্মজীবনী প্রভৃতি __ 


ঘরের কথা (ভারতী ১৩১২), গোফুল তুই ক্ষান্ত দে ( নাট্যমন্দির, ১৩১৮ ), 
সৌন্দর্য ( সৌন্দর্য, ১৩২১), লাঁউডারের কথা, এনকোঁর তত্ব, শীষ রহস্য 
(নাটাষন্দির ১৩২১ ), শিরোমণির তীর্ঘযাত্রা! (মানসী ও মমবাণী, ১৩২৩), চরক। 
( মা, বস্থুমতী, ১৩২৯) আত্মসমর্পণ ( মা. বস্থমতী, ১৩২৯), স্বরাজ-সাধনা 
(মা. বস্থমতী ১৩২৯-৩* ), বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন (মজলিস £ ১৩২৯ ), 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (মা. বন্থমতী £ ১৩৩০ ), বিসর্জন, চোখ গেল (মা, 
বন্থমতী £ ১৩৩ ), পুরাতন পঞ্জিক1 (মা. বন্মতী £ ১৩৩*-৩১ ), হত্যাতেও 
কাদি। ফাসীতেও কাদি (মজলিস ; ১৩৩৭ ), অকাল বোধন ( সোনার বাংলা £ 


১৯৭ 


১৩৩* )২৫০ পুরাতন ফাইলের একখানি পাত! (রূপ ও রঙ্গ: ১৩৩১), 
ফলার ফিলজফি, হেল অগভিন্তান্স ( মা বন্থমতী ১৩৩১ ), পত্রিকা ও নাট্যশালা 
(সচিত্র শিশির £ ১৯২৪), সারম্বত ব্রতকথা __ মধুন্দন (মা. বন্্মতী £ ১৩৩১), 
আমার পুজা (মা. বহুমতী £ ১৩৩২ ), ১৯৭৫ (বাধিক বন্থুমতী : ১৩৩২ ), 
গজুর ভজন (মা. বন্থমতী £ ১৩৩২ ), বঙ্গের অশ্রজল ( মানিসী ও মর্মবাণী 
১৩৩২ ), মধু-মঙ্গল ( বঙ্গবাণী £ ১৩৩২ ), হোরিখেলা ( আনন্দবাজার পত্রিক! £ 
ফাল্তন ১৩৩২ ), রূপকথা (মা. বস্থমতী £ ১৩৩২-৩৩ ), সেকালের কথা 
(ভারতী £ ১৩৩৩ ), শুভদিন ( বা, বস্থ্মতী £ ১৩৩৩ ), আবোল তাবোল ( মা, 
বন্থমতী £ ১৩৩৩ ), ভুবনমোহন নিয়োগী (মা. বন্থমতী £ ১৩৩৪ ), ব্যারণ এগ্ড 
পিপলাই কোং (বা. বস্থ্মতী £ ১৩৩৪ ), ছুটির বৈঠক ( উড়ো খৈ £ ১৩৩৪ ), 
বাংলার কথা (বাংলার কথা : ১৩৩৪), অন্নপূর্ণা পূজা (বাংলার কথা৷ £ ১৩৩৪ ), 
তোমারি প্রতিম! গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, (বাংলার কথা £ ১৩৩৫ ), সপ্চমীর 
রাত ( নাঁচঘর £ ১৩৩৫ ), টুনটুনী ( মা. বহ্ুমতী ১৩৩৫ ), 

ইহ! ভিন্ন দৈনিক বন্থ্মতীর পৃষ্ঠায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্ধে অমৃতলালের নিম্নলিখিত 
বচনাবলী প্রকাশিত হয় £ 

মহাঁসমিতি, পৌষপার্ধণ, বুটিশ-বিদায়, প্ররুতির প্রতিশোধ, ম্বাধীনতার 
পথে, কচুরিপানা, ঘুষ ও ঘুষি, গ্রাঁমদর্শন-ধানকুড়ে, নৃতন দমকল, মেদিনীপুর 
দর্শন, চড়কপুজা, লুচিসন্দেশ, রান্নাঘর, খসড়াখাতা হইতে, বৃদ্ধের আশীর্বাদ । 
এঁ পত্ত্রিকাতেই ১৩৩৬ বঙ্গান্দে প্রকাশ পায় _- জাতির প্রস্থান ও দলাদলির 
প্রবেশ, গ্রহণ, খেল'ঘর ও নিতাইএর স্বপ্ন । 

অমৃতলালের মৃত্যুর পর এই ছুইটি রচনা প্রকাশিত হয় _- বরণীয় বাঙ্গালী 
জীবন, (মা. বহুমতী £ ১৩৩৬) ও বসিরহাট __ ধান্তকুড়িয়। (পঞ্চপুষ্প £ ১৩৩৬) 


খে) কবিতা ব্যঙ্জ কবিতা, রঙ্গগীতি, ছড়া, গান প্রভৃতি -_ 


রাতের চৌকিদার, তালের তত্ব, (সমালোচনী £ ১৩১০ ), স্বস্তির সম্মান 
( নাট্যমন্দির £ ১৩১১), নববর্ষ (ভারতী £ ১৩১২ ), পতিনির্বাচন ( নাট্য- 
মন্দির £ ১৩১৮), টার থিয়েটারে বিজয়া-সম্মিলনীর গীত (১৩১৮), তালের তথ, 


২৫০ 'সোনার বাংলা'র ৮ম সংখ্যায় (শনিবার ১৯ জোষ্ঠ ১৩৩, ) এই রচনা প্রকাশিত হ্য়। 
অমুতলাল নাম গোপন করিয়া 'প্রীপধিকন্ত'--এই নামে লেখেন। 


১২৩ 


গঙ্গাতটে (জাহ্নবী £ ১৩২১ )২৭১ ফ্যাসান (সৌন্দর্য £ ১৩২১), কাঠাল 
€ মা. বহ্ৃমতী £ ১৩২৯), বঙ্গীয় নাট্যশ্বীলার পঞ্চাশ বাৎসরিক জন্মোৎসব 
সঙ্গীত ( মা, বন্থমতী £ ১৩২৯ ), বালোর বেসাতি (মা. বস্থমতী £ ১০৩৯ ), 
আনন্দময়ী কেন ছন্ময়ী২*ৎ ( সোনার বাংলা £ ১৩৩৯), জাগে! জাগে! 
বাধানগরী ( মা. বন্থমতী £ ১৩৩১ ), বিজয়া ( বঙ্গবাণী £ ১৩৩১ ), আন্তাবোলে 
অম্ৃতলাল ( মা, বন্থমতী £ ১৩৩১), দাম্পত্য চণ্তীপাঠ ( বা. বস্থমতী £ ১৩৩২ ), 
উৈরবী গেয়োন1 এবং হৃদয়ের তান (মা, বন্থমতী £ ১৩৩২ ), নীরব ভেরীর বব 
€মা. বন্থুমতী £ ১৩৩২), হারাধন অন্বেষণে (মা. বন্থমতী £ ১৩৩২), নিত্যজীবী 
চিত্তরঞ্জন (মা, বন্থমতী £ ১৩৩২), কবিতার কাতরতা৷ (মা বহ্থমতী ১ ১৩৩২ ), 
চুপি চুপি দারো পুজা (মা. বন্থুমতী ১ ১৩৩৩), তেত্রিশের ত্রাস (মা. 
বন্ধমতী ২ ১৩৩৩ ), শারদ শিশির (শিশির £ ১৩৩৩ ) মাতৃপূজা, অপরাধী 
€ মা. বন্থমতী £ ১৩৩৩), বড়দিনের গান (দৈনিক বস্মতী £ বড়দিন, 
১৯২৬), পাঁটকেল (দৈ, বস্থমতী £ ১৩৩৪), ব্াহদ্ধারে ( আত্মশক্তি ঃ 
১৩৩৪ )) পৌষপার্বণ (মা. বস্থমতী £ ১৩৩৫), আক্ষেপ, এগজামিন, ফিংয়ের 
নাচন, ভারতচন্দ্র ( মা, বন্গমতী £ ১৩৩৫ )। 

ইহা ব্যতীত নভেল-লিখন-প্রণাঁলী, নব বন্দেমাতরম্, বিজয়াদশমী (১), 
অনুযোগ ও উত্তর, শোভাময়ী, আদর, ফাগুন, পূজার আব্দার, কেরাণীর 
আগমনী গীত, মুস্কিল আসান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্তন 
€ রূপক ), বিজয়া-সঙ্গীত, শ্রীমতী বিষ্ুুপ্রিয়ার উক্তি, অপরাধ, বিজয়াদশমী (২), 
ভারতে ধর্মসংঘ, ফুলশয্যা প্রভৃতি কবিতা ও গান অমৃত-গ্রস্থাবলী ৪র্ঘথ ভাগে 
মুক্রিতআছে। ইহা ভিন্ন উক্ত গ্রস্থাবলীতে আরও অর্ধশত গাঁন “গানের বঙ্কার' 
বিভাগে অস্তভূকক্ত হইয়াছে এবং গঙ্গামণি দাসী, প্রমদা ্থন্দরী, অম্বতলাল মিত্র, 
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি নাট্যসঙ্গিনী ও নাট্যসঙ্গীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 
শোক-কবিতাগুলি “ম্বতির আদর? বিভাগে সংগৃহীত হইয়াছে । ১৩২২ সালের 


২৫১ “তালের তন্ব' কবিতাটি এগার বংসর পূর্বে সমালোচনী পত্রিকার ১৩১*এর ভান্র সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়ছিল। 'জাহথী' প্িকার ১৩২১ এর চৈত্র সংখ্যায় “গঙ্জাতটে' নামে বে কবিতাটি 
প্রকাশিত হয় তাহার ছুই সবক পরে "রাতের চৌকিগার' কবিতাটি শিরোনামহীন অবস্থায় 
বেমালুম জুড়িয়। গিয়াছে ! 

২৫২ কবিতাটিতে রচয়িতা অমুতলালের সম্পূর্ণ নাম নাই। আছক্ষয় 'অ' রহিয়াছে । 


১২৪ 


চৈত্র মাসে (ইং ১৯১৬) এবং তাহার পরে অনুষ্ঠিত ছেলেপাড়ার সডের যে 
ছড়াগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন তাহারও কয়েকটি উক্ত গ্রস্থাবলীতে মুদ্রিত 
রহিয়াছে । 

১৩২৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ (১৯১৮) শোভাবাজার বংজবাটার 
গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে অনুষিত হাফ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রাম উপলক্ষে তাহার 
রচিত গানগুলি তাহারই সম্পাদিত বীণার ঝঙ্কার গ্রস্থে্চ (৮ম সং পৃ ৬০৮-৬১৮) 
সংকলিত হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে অপরের নাটকেও তিনি গাঁন লিখিয়! 
দিতেন । ভূপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুঠাকুর প্রহসনের চতুর্থ 'রঙ্কে জেলেনী- 
গণের যে গীতটি আছে তাহা! অমৃতলালেরই রচনা । ভূপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-__ 
গীতটি আমর পরম শ্রন্ধাম্পদ নটকৰি শ্রীযুক্ত বারু অমৃতলাল বন্ু মহাশয় কর্তৃক 
বিরচিত।+ ক্সীরোদপ্রসাদের সপ্চম-প্রতিমা! নাটকের কতকগুলি গানও অমৃত- 
লালেরই রচন! ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।** 


গ্রে) বক্তৃতা ও অভিভাষণ-_ 

নাট্যশাল1, নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে তাহার বক্তৃতা (“অস্ৃতবাবুর বক্তৃতা" 
রঙ্গতৃমি : মাঘ ১৩০৭), বসিরহাট বাণী-সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশনে সভাপতির 
ভাষণ ( পল্লীবাণী : চৈত্র ১৩২৭ ), নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মেলনে সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ ( ভারতী শ্রাবণ-ভান্র ১৩৩০ ), 
পাঠাগারে বক্তৃত৷ (বঙ্গবাণী : ভাব্দ ১৩৩১) : বাঁশবেড়িয়ার সাধারণ পাঠাগারের 
৮ম বাধিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ, বীরভূম অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির স্থচনাবচন (মা, বন্থুমতী : চৈত্র ১৩৩২ ), 
মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত বিহার সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ( মা. 
বন্থমতী : চৈত্র ১৩৩৩), ধলা, বীণাপাণি সাহিত্য সশ্মিলনীর ওয় বার্ষিক উৎসবে 
সভাপতির অভিভাষণ ( মা. বহ্মতী £ ফাস্তন ১৩৩৪ ), মেদিনীপুর সাহিত্য 
সম্মেলনের ১৬শ বাধধিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ ( মা. বন্মতী : 
ঠচন্র ১৩৩৫ )। 


* গানগুলি গঙ্জাচরণ বেদাস্তবিভাসাগর ভট্টাচার্য রচিত 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস” 
্রন্থেও (পৃ ৫১-৫৬ ) সংকলিত রহিয়াছে । 

ধক প্রমথ চৌধুরী জমুতলালের লেখ! 'সবুজ পত্রে' ছাপার জন্ত উৎনুক ছিলেন এবং লেখ! যোগাড় 
করিবার জন্ত হারীতকুক দেবকে একাধিক পত্র লেখেন। হায়ীতকৃফক লিখিয়াছেন-. 


৯২8 


ঘে) ইংরাজী রচনা-_ 

ইংরাজী রচনাতেও অমৃতলাল বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহার ইংরাজী 
বচনাবলীতে একপ্রকার ছূর্লভ প্রসন্ন সাহিত্যিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাহার এই সব রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল : 

+৬15810217 €&2 90015012010 ) ৮ 1000152105115 6৬5? : 

১৪০৮. 4, 1923 

+[.001518 880155210--771061550%810 2 7, 3, 1925 

962০ 45106 108100655 7:০৬1০৬/ : 4১080501925 

“176 00) 17) 005 0২60:9506০0156, 105 80018] 8170 25616 

890০০" 00:91:05 2018, ০. : 19269 

40100500085 01705 005 90109131190 -00210 0010£0558 

০, : 106০, 1926. /25056:00 00820, 1715 ০0100500102 00 

13217£91) [0191708 - 9021৫ 2 24, 7, 1927 

৯ 50:০11 2 00517958 11810621ত ১001101081 05826061 : 

19, 11. 1927 

44৯ [01106 15083821786] : “0৮210 £ 0০0০0961268 1928 

'০8/০06০ ৪3 ] 10567 16 013০2 :08155 ০01 2. (31:81701901061 2 

'1]81715105)] 93822666" : ০৬. 3928 

9০০18] [581 11) 00100521115 9026৮ (41006 96089166115. 3, 

1903) নামক প্রস্তাবটিও উল্লেখযোগ্য । 


২১ 
সাহিত্যসাধনা ও রঙ্গীলয়-পরিচালনার সহিত তিনি বিদ্তালক্ব-পরিচালনার 
পীরিত্বও শ্বীকার করিয়াছিলেন । ১৯০৭ সন হইতে স্টার রঙ্গালয়ের সহিত 
শ্টামবাজার বক্ষবিদ্ভালয়ও (পরে শ্টামবাজার এ. ভি.) তাহাকে পরিচালন। 
করিতে হইত। শৈশবের শিক্ষানিকেতন শ্যামবাজার বঙ্গবিষ্ভালয়ের সহিত 
তিপি কোনদিনই সংযোগ ছিন্ন করেন নাই । কাশীতে হোগিওপ্যাধি-চর্চার 


জমৃতলাল বর কোন লেখাই আমি সবুজপত্ে ছাপবার জন্তে যোগাড় করতে পার়িলি।' 
(দেশ £ ২*এ কাতিক ১৩৬৬) 


১২৬ 


'অবকাশে কলিকাতায়, আসিয়া অমৃতলাল এখানে অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা 
করিতেন। তখন তাহার বয়স ১৯২০ বৎসর মাত্র। কোন কারণে বিদ্যালয়ের 
ইংরাজীর শিক্ষক অনুপস্থিত হইলে অম্বতলাল তাহার ক্লাসে পড়াইতেন। 
তীহার ছাত্র ডাঃ চুনিলাল বস্থ লিখিয়াছেন__ 
তাহার ইংরাজী উচ্চারণ 'অতি হন্দর ছিল এবং তিনি যে পাঠ দিতেন, 
তাহাতে আমরা সবিশেষ লাভবান হইতাম ।১২৫৩ 
শ্যামবাজার এ. ভি. গ্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন-_ 
“তিনি যেদিন প্রথম বা ছিতীয় শ্রেণীতে গিয়। ইংরাজী কবিতা৷ পড়াইতেন 
সেদিন ছাত্র! তাহার আবৃত্তি শুনিয়া তন্ময় হইয়! যাইত-**”* ৫8 
ইংরার্জী কবিতা বিশেষতঃ শেক্সপীয়র পাঠ ও আবৃত্তির বিশেষ প্রবণতা 
তাহার ছিল। তীহার বন্ধু অধ্যাপক মন. ভ/. 8. 1410:67)0 অম্বতলালের 
সপ্ডসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে ৩১এ মার্চ ১৯২৯* তাহাকে যে পত্রটি লেখেন 
তাহার একস্থলে ইহার আভাস আছে । তদ্ভিম্ন একজন বিদেশী অমৃতলালের 
কিরূপ গুণমৃগ্ধ ছিলেন তাহাও পত্রটি হইতে জানিতে পারি । পত্রটি এই : 
”শ516101)006 081, 2767 25 ৬৬০1155155 51816 
০৪1০0609 315 7181019, 1929, 
15 0681: 8150 ৮৪11160 1012110 0: 1081) 4855, 
1185 7 01161: 105 10681016550 12110169010185 0128 %০001 5070911)6 
770) 0100 21275156158 2 ৬৮০ 1)85০ ০০৪০ £7121005 €0£60561 
৪00 5০90: 01501010510 830 2০8090010 (212105 10855 2123 
0181 105 20091198001) ৪150 66৮09001800]: 500. 010655 216 
100৫ 006 0255, 207 0681 £1012170, 17620 31216502815 210 
£:6866 21:03505 2:5 ৪0160 90 ০1095615 25 ৮15218 500 2:50 7 
9০7০ 9০000861,0015585 120002101) 0855 ০0৫6 50141151006) 2৪ 
0855 71961) 01565 215 580181720. 7200 2 11006 13675 8124 ৪ 
110615 00616. [0 00055 0855, 75 ০০৫ 26550, 0859 820 


২৪৩ অনৃত-শ্বতি' £ মাসিক বনুমতী £ শ্রাবণ ১৩৩৬ 
২৪৪ 'অন্ুতলোকে অম্বতলাল' £ & ৰ 
* এ বংসরই র জুলাই অস্বতলালের মৃত্যু হয়। 





ইথ 


0181056 ০1০ 9১226 12 006 50005, 02119805, 01 016 7185 1106 
79100160220 01015 00০1) ৪3 16 ০0005100120 12083001:66 
1367 ৪০1 1106 2৬ 01061500090 10 211 105 %৪1:1005 
169011)85 20 2121)009010185. 7211)909 0১০ 01515 £1690 21086 
৮৮1১0 410 16 11) চ208191)0 ড85 002 1965 91 নুভাহাড [0106 
5/1)0 (21361561002 60 15010521070 10052 00011 ] 50111 210 
71030 60 021] 1055214, ]1 16510061001061 1721) 9০0 210] 
50120107655 50210 21 25212117601 50 ০0৬21: 9158152519621:6 
17 0 5100-:00100 0: 052 50517006866. ০৩ 21255001196 
010 8130 5০ 2172]; 210 16 15 0) 1518 0৫ 105 1062109 001: 006 
06016, 0080 03610921006 01 41011681581 30956 11] 06 00 006 
195 095 ০0: 1515 11662 983 0০920181 85 16 23 চ/1)619 106 ৬7066 
৪180 20020 1)15 ০) 01:81525 2100 ০01090165, /1171)1175 06 
৪0919181056 01 00)0103581)05 01 8010011615. 

[6 00151566692 50076 500০০ 0£ ০9289180101) 6০9 5০০ 
10 006 656151106 01 5০: 0259, 1 15 ০ 6 105 ০0৬19 16910. 


৬৬10) ০0100100650 22001555102 0৫6 1005 10161505191 2100. 
80170118101 101 50101 0900 5211, 


০ ৬০15 0০5০9:60 £016100, 
[, ৬৬. 9. 010162150 
(721) ৬1111600800 1016000 )% 
১৯*৭ সনে এই বিগ্ভালয়ের ভার একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হইলে 


অম্বতলালকে লম্পাদক করিবার প্রস্তাব হয়। অমুতলাল এ প্রস্তাবে সম্মত 
হন নাই। কারণ কন্ুলিয়াটোলার মৈত্র-বংশ পুরুষাহ্ক্রমে এই বিদ্যালয়ের 
সম্পাদকতা করিতেন এবং তখনও ওই বংশের একজন জীবিত ছিলেন বলিয়া 
অম্ুতলাল তাহাকেই সম্পাদক করিয়া নিজে তাহার সহকারী হুন। অবশ্ 
সম্পাদকের যাবতীয় কার্ধ তিনিই প্রথম হইতে করিতেন। ১৯১৩ সনে সম্পাদক 
নির্বাচিত হইয়া তিনি মৃত্যুকাল পর্যস্ত সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর বিশেষ দক্ষতার সহিত 
বিচ্যালয়ের সেবা! করিয়া গিয়াছেন। 


পত্রর্টি অপ্রকাশিত 


সম্পাদকরূপে তিনি বিষ্ালয়ের সহিত প্রত্যক্ষ এবং অস্তরঙ্গ যোগ চিরদিনই 
রাখিয়াছিলেন | প্রধান শিক্ষকের ৮0915 [২০০৮ 2:£15051৮ বা ০8 
73০০1 নিয়মিত নোটিস লিখিতেন অমৃতগা'লই । ছুটি প্রভৃতি ষঞ্জুব করিয়া 
তাহাকেই নোটিদ লিখিতে হইত। তিনি শুধু পঞ্চিকা মিলাইয়াই ছুটি দিতেন 
না-- ছুটি দিবার উপযুক্ত মনে করিলে বিশেষ কারণেও বিদ্যালয় বন্ধ করিয়। 
দিতেন। একটি দুর্ঘটনা উপলক্ষে ১৯২৩ সনের ২৬এ জুন তিনি এইরূপ নির্দেশ 
দিয়াছিলেন : 

€18£505 96 606 /181)0006081) 0:11)91)9£0, 

4৯ 0168001] 2৬626 0০070115026 ৪. 18170106020 00117817982 

51008060. 1 95০৭. 99115818176 066 075 02150551 4521505 

5০5091085 21000150012, 10156 100110176 580021)15 ০০011919960 

8170 37 11007065610 1905 ৮০০ 1011120. 01101151901 40 01: 128016 

$21100515 11010160, 017০ 1055 20 501109৬3 0£ 001101218 

0018186 10 ০০ 9158120 55% 01011016170: 0062 521 886, [1 

91061 0০0 £1%০ 0911 30013 & 125501 10 0:0016115 55110198005, 

00 801)00] 19 00 062 01517115550 26 01702 290. 166 002 19111১115 

1200100) 17010206 11) 100000001 5116006, 

2700 065 1929. 40102 1591 03096* 

সম্পাদক থাকাকালীন বি্ভালয়ের গচ্ছিত অর্থের সহিত নিজের সংগৃহীত 
অর্থের যোগে বিদ্যালয়ের উত্তর পার্খে ত্রিতল অট্রালিকাটি নির্মাণ করেন। মধ্য 
ইংরাজী বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরাজী বিদ্ভালয়ে পরিণত করিবার জন্য তিনি 
গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ (প্রীয় ৬০১০০ টাকা) সংগ্রহ করিয়া 
ত্রিতল ভবনটি সম্পূর্ণ করেন। তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা ড.৬/, চ3০:761] 
বিষ্ভালয় পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন-_ 

যু. ০00£:9601980 50105 9200 00 006 501617010 106 

0311017£ 1১101) 13 1007 ০0120912060. 


১৯২৪ খৃষ্টাৰে স্থুলটিকে তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন ।* 


* প্রধান শিক্ষকের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি 256 56750: 06081623600 10 826 
206জ ৮190 00681)8 1000 0015 085 ( 3.1.1924 ) 109 15৩ 28091150215 ৫৪ 
106৬ 8002188100,, 


১২৪ 


হর্ণেল পরে হংকং বিশ্ববিগ্ালয়ের উপাচার্য হন। অম্তলালের সহিত 
তখনও তাহার বন্ধুত্বের সুত্র যে ছিন্ন হয় নাই, নিম্নের পত্রটি তাহার নিদর্শন । 
পত্রটিতে শ্ামবাঁজার এ.ভি, স্কুল সম্পর্কে কয়েকটি কথা আছে : 
“116 ড1০6 01581)০611015 10086 
01015615105 01 [501081:0106, 
81752152000, 26. 
[5 0281: 2101:1609,% 
***] 8150 17856 056 017069% 1:80011600107)5 ০ 0১2 :910800- 
08225015001 200. 1095 1950 51516 00616 10) 100 10021 
[105 2, 0:10, 0010 হর্ণেলের পরে 0.5, হন 107 জা 8180 
0080 5০০ 5০10901 15 50 ৪, 15161) 501)00] 16002106960 95 
00০ 01015215510 01 0815065. 1] 1910 10 22 0:095021105 
800. 0085 500. 112 10106 00 21105 1162 210 01061:51) 06 
8017001, 1010615 215 00০ ৮৬15 0081) 010 £2150160001 1116 
০ 1০600009165 15 00০ 0155. 
রঃ টা যা 
[ 210), 0100 211 ০০5৮ চ151)65, 
০15 615 3100০616159 
৬/.৬৬, [70107611, ** 
শিক্ষাবিভাগের 1001012 (0 0865 প্রভৃতি সকল পদস্থ ব্যক্তিই 
অমৃতলালের গুণমুগ্ধ ছিলেন। বিদ্ালয়ভবন নির্মাণের ব্যাপারে সরকারী 
সাহায্য সত্বেও কিছু অতিরিক ব্যয় হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ টাদা তুলিয়া 
আংাঁশকভাবে এই ব্যয়জনিত ঝণ পরিশোধ করেন। 


+ সম্োধনটি লক্ষা করিবার মতে1। হর্নেল সাহেবের সহিত তাহায় পরিচয় ইহার অনেকদিন পূর্ব 
হইতে । ১৯১৪য় ৭ই মে দাঞ্জিলিডের “11১6 ৪1285, 2২০, ]' হইতে তিনি অফতলালকে 
যে পত্রটি লেখেন ( অপ্রকাশিত ) তাহা উল্লেখযোগ্য--”1১৩৪ 890 4১207168181 985৮, 
08176 500 ভাতে 20505 00: 006 6৯০ ৯০০০৪-৮7085-985008]5 ৪ন ৪৮৪. 
1000819 ড0$০ 085০ 1:8০. 006 88615, 1 02] 180 [1054 00056 
2006 60 20505 2608811, চ০আ5৬6:) [006 50006 393 ৮০0 1586 00658 


21955 ৩% 5০:৬১” 


ঞ$& পত্রটি অপ্রকাশিত 
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দেশের শিক্ষাসমন্তা সম্পর্কেও অমৃতলাল অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা! 
করিতেন। রামতনগ লাহিড়ী, প্যারীচরণ সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রভাতির 
মতো! শিক্ষক বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে বলিয়া তাহার সর্বদাই 
একটা ক্ষোভ ছিল । তিনি মনে করিতেন শিক্ষকগণের স্বান সমাজের যে স্তরে 
আসিয়া দাড়াইয়াছে তাহার জন্য শিক্ষকরাই দায়ী-_ 
“.."সেকালে গুরু মহাশয়গণের মধ্যে অনেকেই অনভ্যের স্তায় হাটুর উপর 
কাপড় তুলিয়৷ হ'ক1 হাতে পড়াইতে বসিতেন। সকল সময় তাহাদের 
গালাগালিগুলিও সাহিত্যসঙ্গত হইত না1।-..কিন্তু যাহ কিছু শিক্ষা দিতেন, 
তাহা পাকা করিয়াই দিতেন। তাহাদের পাঠশালায় প্রায় 6৪০1810 
১০৮ থাকিত না। সে রকম বালককে হয় বিচুটির চোটে একেবারে 
পাঠশালা ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইত অথবা গুরুমহাশয়ের শিক্ষার 
আটাআাটিতে নিদান মাঝামাঝি £০:৩1৪:0 এর দ্রিকে অগ্রসর হইতে 
হইত।... এখন শিক্ষক বলিয়া একট! জাতিরই অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে, 
বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকতা অনেকে অনন্তোপায় হইয়াই করেন। 
যেমন ইদানীং ব্রাহ্মণের ঘরে যে বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারে না, প্রায় 
তাহাকেই শালগ্রামকে নৈবেছ্য নিবেদন করিতে ও যজমানের বাপের শ্রান্ধ 
করাইতে নিয়োজিত কর হয়, তেমনি ধাহাঁর ইংরাজী আপিসে তেমন 
চাকরীর যোগাড় হয় না, তিনিই অনেক সময় নিয় শ্রেণীর শিক্ষকতা 
করিতে আইসেন | দেশের শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট করজোড়ে নিবেদন, 
আমায় মার্জনা করিবেন, আমি শিক্ষকদিগের জন্য দুঃখই করিতেছি, 
তাহাদিগের নিন্দা করিতেছি না, শিক্ষকবংশে আমার জন্ম, শিক্ষকের নিন্দা 
করিলে আমার পিতৃনিন্দার পাতক হয় ) আমি নিজেও এক সময় শিক্ষকতা 
করিয়াছি। বাংলায় টব০00081 5০0০০] অনেকদিন হইতেই আছে। 
ইর্দানীং 1.77.9.. ডিগ্রিরও হ্ষ্টি হইয়াছে ১ কিন্তু যথার্থ শিক্ষক সেই সব 
শিক্ষালয় হইতে কয়জন বাহির হন 1,৭৫৫ 
বিদ্যালয়গুলির জন্য নির্দিষ্ট বিরম পাঠ্যপুস্তকের উপর অযৃতলাল যথেষ্ট 
বীতবাগ ছিলেন : 
..পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন, কত বালকের পাঠ্যপুস্তকের 


২৪৪ পল্লীবাদী $ চৈত্র ১৩২৭ (সভাপতির অভিভাষণ £ বসিরছা!ট বাণী-সশ্মিলনী 
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নীচে এক একখানি বাজারে উপন্যাস খোলা আছে, পাঠ্যপুস্তকের মধো 
যদি সে উপন্যাসের মাধুর্য ও আকর্ষণী শক্তি অন্থভব করিতে পারে, তবে 
কি তাহার এ সাহিত্যিক কদন্ন ভোজনে প্রবৃত্তি হয় ?-.*২৫৬ 
সুতরাং গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়া বালকের মনে শিক্ষার আগ্রহ জাগ্রত 
করিতে হইবে, ইহাই ছিল অমৃতলালের মত। তিনি বলিয়াছেন-__ 
“-“উপন্তাসেই শিক্ষারন্ত করা! যে প্ররুষ্ট পদ্ধতি, তা গ্রীসের ঈস্প ও ভারতের 
বিষ্শর্ম অনেকর্দিন আগে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন । উপন্যাসের ছলে বামায়ণ 
মহাভারতের সত্য বিবৃত করে কাশীদীস, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস লোকশিক্ষার 
অমর গুরু হয়ে রুয়েছেন। এই শেষ বয়সে বাধা-ধর1] কর্মজীবন থেকে 
তফাতে দাড়িয়ে আমি কলকাতার একটি প্রান্চীন বিদ্যালয়ের কার্ধে 
সংগ্িষ্ট রয়েছি; আর সকাল, ছুপুর, বিকেল, রাত কেবল প্রার্থনা! করি যে, 
কবে ভগবান শিক্ষাবিভাগকে স্থমতি দেবেন __ যাতে ভাল ভাল উপন্তাস 
[ রবিনসন ক্রুসো, গালিভার্র উ্রীভেলস্‌, এ ট্রিপ টু দি মুন প্রভৃতির অনুরূপ ] 
বেছে তারা পাঠ্যপুস্তকে পরিণত করেন ।**-১২৫৭ 
পাঠ্যপুস্তক রচনার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাহার একটা অভিযোগ ছিল : 
'অমিত-তেজ-হৃদয় বিদ্যাসাগর কি কখনও কাহাকেও ভয় করিতেন, 
নিজের বিবেকবিরুদ্ধ হইলে তিনি কি রাজাধিরাজেরও আজ্ঞা পালন 
করিতে সম্মত হইতেন? তবে কেন তিনি জাতীয়-ভাবশূন্ত পাঠাপুস্তক 
লিখিলেন ? ০: ড৬111157) 0911585এর সাহেব দিভিলিয়ানদের 
পড়াইবার জন্য তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাম লিখিয়াছিলেন, 
আর বাঙ্গালীর ছেলের পাঠ্যপুস্তকের জন্ত কেন তাহার লেখনী 
[00110961805 0: 70005162086, 11019] 01555 7309010, (010210625 
19£19801)5 অন্থবাদ করিল ?1."*২৪৮ 
অনেক সময়ে যে আবার শিক্ষার্থী অপেক্ষা! পুস্তক বিক্রেতার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া পুস্তক নির্বাচন করা হয়, তাহা অমৃতলাল জানিতেন। 'ম্বাধীনতার 
পথে-বিশ্ববিষ্ভালয়” নামক প্রবন্ধে সে কথা তিনি পিখিয়াছেন-_ 


২৪৬ মাসিক বহৃমতী £ চৈত্র ১৩৩২ (বীরভূম সাহিতা-সন্মিলনে সভাপতির পুচনা-বচন ) 
হ৫৭ মাসিক বন্ুমতী £ চৈত্র ১৩৩৩ (বিহার সাহিত্া-সন্মেলনে সভাপতির ভাষণ ) 
২৫৮ পলী-বানী £ চৈত্র ১৩২৭ 
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***বিশ্বসৌধের সিঁড়ির প্রথম ধাপ হইতে আরম্ভ করিয়া চিলের ছাদে 
পৌছান পর্যস্ত পুস্তক বিক্রেতার তুট্টি ও পুর প্রতি-দৃষ্টি রাখিয়! যখন 
কি সিনেট, কি পিত্তিকেট, কি টেক্সট বুক কমিটি দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়া দরীড়াইলেন, তখন ইংবাজ বলিলেন, যাও, এইবার 
তোমর! চরে খাও গে, আর আমাদের ভয় নাই ।.*,২৫৯ 
অম্ৃতলাল লক্ষ্য করিয়াছিলেন বিষ্ালয়-পাঠ্য পুস্তকে পয়ার ছন্দের 
কবিতার নামে অনেক ছনণ্দোছুষ্ট অর্থহীন কবিতাও ছাত্রদের পড়িতে হইত। 
পাঠ্যগ্রস্থে কবিতার এই ছুর্গতি দেখিয়া তিনি রহস্তচ্ছলে কয়েকটি “আদর্শ 
কবিতা” লেখেন, যদিও অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি সর্বত্র যতিভঙ্গ করিতে 
পারেন নাই। দৃষ্টাস্ত ত্বরূপ “ছাত্রগণের কর্তবা” নামক কবিতার কয়েকটি পংক্তি 
 করি--- 
...শিক্ষকের! লিখিবেন যতগুলি বই। 
মনোযোগ দিয়! সব ক্রয় করা চাই ॥ 
ষ্ নী খা 
যত ক্রয় কর বই বিগ্ভা বেশী হয়। 
শিক্ষক আর দরম্বতী সন্তপ্ট উভয় |,২৬০ 


৮৫ 


্যামবাজীর এ.ভি, স্কুলকে তিনি তাহার আবামে পবিণত করিয়াছিলেন । 
প্রত্যহ বিদ্যালয়গ্রাঙ্গণে এবং রাস্তার ধারে তাহার বপিবার ঘরটিতে একটি বড় 
মজলিস বসিত। অমৃতলাল প্রায় প্রতিদিনই অপরাহ্ন ৫€টা হইতে রাত্রি 
১০টা-১১টা পর্যস্ত এখানে থাকিয়া নানাপ্রকার আলোচন| করিতেন । এই 
মজলিসের মধ্য দিয়া তিনি সে যুগের সহিত এ যুগের একটি যোগস্থত্র 
গীথিয়া দিয়াছিলেন। ছোট বড় সকলের সহিত মিশিবার তাহার আশ্চর্য 
ক্ষমতা ছিল। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাহার 'সতীর পতি' উপন্যাসে অমৃতলালের এই 


২৫৯ দৈনিক বনুমতী $ ৮ই ফান্তন ১৩৩৫ 
২৬* 'অমুত-নদির পৃ ১৫৭১৬, 
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মজলিসের একটি সুন্দর চিত্র আকিয়াছেন। প্রতিভাশালী নাট্যকার ও ক্ষণজন্মা 
অভিনেতা” অমৃতলালের নিকট তাহার উপন্য।সেব ছুইটি চরিত্র আসিয়াছেন এবং 


'নটচড়ামণি মহাসমাঁদরে অভ্যর্থনা! করিয়া ইহাঁদিগকে বসাইলেন। কাগজ- 
পত্র যাহ! তিনি দেখিতেছিলেন, একপার্থে সরাইয রাখিয়া উহাদের সহিত 
সদীলাপে নিমগ্ন হইলেন। তাহার সরল অমায়িকতা, সরল বাকাবিষ্াস 
সর্বোপরি প্রতিভায় সমূঞ্জল তাহার বৃহৎ চক্ষদ্বয্র বিপিনবাবুকে মোহিত 
করিয়া ফেপিল। তিনি দেখিলেন শুধু নাটক বা থিয়েটারের বিষয় 
নহে--- নান! বিষয়ে যে সকল মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা! 
যেমন সারগর্ত ও ন্ুচিস্তিত, তেমনি বিশুদ্ধ রসিকতায় ওতপ্রোত। দেখিতে 
দেখিতে ছুই ঘণ্টাকাল কোথা দিয়া যে চলিয়া গেল, তাহার হদিশ 
প।ওয়া গেল না।'২৬১ 

ধর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'নামজাদ।দের মধ্যে? তাহার “অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে 


ভাল কথা-কইয়ের” তালিকায় অম্ৃতলালের নাঁম অন্তভূক্ত করিয়া লিখিয়াছেন__- 


শ্যামবাজারের স্কুল-প্রাঙ্গণে অমৃতবাবুব সঙ্গে কথা কইতে দারুণ ইচ্ছে 
হচ্ছে।”২*ৎ অমৃতলালের “মজলিসী কথাবার্তা” ধূর্জটিপ্রসাদকে সর্বাপেক্ষা 
মুগ্ধ করিত: “অন্ত বোস মশাই আমার কাছে প্রধানতঃ মজলিলী 
মানুষ **| তাঁর মজলিসী কথাবার্তায়, তার জ্ঞানের বহুমুখিতায়, তার 
রসিকতায় মুগ্ধ হন নি এমন লোক দেখি নি।”২৬০ 

বৈঠকী আলাপে রুতী, সামাজিক অমৃতলাল সম্পর্কে স্যার দেবপ্রসাদ 
সর্বাধিকারীর অভিমত নিয়বূপ : 

“**অমৃতলালের ন্যায় বৈঠকী আলাপে কৃতী 'ব্‌ং ইচ্ছুক শক্তিশালী 
সামাজিক আমি অল্পই দেখিয়াছি। গল্পে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় আর পারিতেন দীনবন্ধু মিজ্ত। তারপর অমৃতলালের 
সমকক্ষ আর দেখি নাই 1১২৬৪ 

এই ধরণের বৈঠকী আলাপ সম্পর্কে অমৃতলালের নিজেরও সুস্পষ্ট অভিমত 


ছিল, এবং তিনি তাহা এইভাবে লিখিয়। গিয়াছেন-_. 


৬৯ 


১৬০ 
হ৬ও 
২৬৪ 


'সতীর পতি' (চতুর পরিচ্ছেদ 3 মনীবী-সঙ্গমে ) পূ ১৯৩৪ 
“মনে এল' পৃ ৩৩ 

বউ পৃ ১০৭ 
ভারতবর্ষ, আবাঢ়, ১৩৩৭ 


১৩৪ 


“সামাজিক বৈঠকে বসিয়া জন্সন্, গ্যারিক, থ্যাকারে, ডিকেন্স প্রভৃতি 
মনীষিগণ কত রসের কথা কহিয্না গিয়াছেন। সাময়িক বন্ধুরা তাহার 
অনেকই লিপিবদ্ধ করিয়! বাখিয়! গিয়াছেন। এক্ষণে উহা পুস্তকের 
পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া আমরা কতই না আনন্দ উপভোগ করি, কিন্ত আমাদের 
বিষ্যাসাগর, বঙ্ছিম প্রভৃতির কত মজার কথা, মজা অথচ জ্ঞানানন্দপ্রদ-- 
কিন্ত সে সব কথা একেবারে চিরদিনের জন্য হারাইয়া গিয়াছে ।..' 
আমাদের- এই কাঙ্গাল অভিনেতাঁদের--কতক কতক কথাও হয়তো 
বাঁসি হইলে খাটিয়া যাইবে ।২৬৪ক 
অমৃতলাল বলিতেও পারিতেন অনর্গল। বাগজল্লনার একটানা স্রোতে 
কৌতুকোচ্ছল রমফেনিল তরঙ্গের অভাব ঘটিত না এক মুহুর্ত । কিন্তু একই 
রসিকতা তিনি বারংবার করিতেন না। প্রতি মুহর্তেই তাঁহার নৃতন নৃতন 
রসের কথা জোগাইত-_ফলে সর্বক্ষণই শ্রোতাকে হান্ডোগ্ভাসিত হইয়া থাকিতে 
হইত-__ 
“অথচ সকল কথাতেই চাবুক থাকতো, সেটা হাসিমুখেই সকলে হজম 
কোরতো11-""ছু'কথা শুনিয়ে দেওয়া, আবার তাই দিয়েই খুসি করে দেওয়া, 
এ ক্ষমতা বড়ই বিরল ।-..মনে হয়, রসরাজ আমাদের [ও ০৫ 00৩ 1856 
1701750:6] শুনিয়ে এবং দিয়ে গেলেন 17২৬ ৫ 
গ্রে ্ত্বীটে 'বস্থমতী-সাহিত্য-মন্দিরে'র আলোঁচনা-বৈঠকে অম্বতলালের 
মজলিসী আলাপ শুনিয়াছিলেন সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি 
স্থৃতিকথ! বিবৃত করিতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 
“ঠিক ঘড়ির কাটা ধরে অপরাহ্‌ পাঁচটায় উপস্থিত হতেন রসরাজ অমৃতলাল 
' ***বস্থমতীর বৈকালী আসরে বসে তাঁদের আমলের নাট্যশালার কথা ও 
কাহিনী বলতেন, আর আমরা সকলে তন্ময় হুষে শুনতাম। বন্থুমতীর 
সম্পাদকীয় বিভাগের সকলেই সে সময় কীচ-দিয়ে-ঘের! সুদৃশ্য সম্পাদকীয় 
কক্ষ ছেড়ে সামনের দিকে সারি সারি কেদারা-পাতা! মজলিসে বসতেন 
রসরাজেব মুখের কথা শোনবার আগ্রহে । বাইরে থেকেও বহু নামকরা 
লাহিত্যিক ও সম্পাদক আসতেন পুরাতন কথা শোনার আকর্ষণে । যেমন, 


২৬৪ক অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'রঙ্গালয়েয রঙ্গকথ?' গ্রন্থের ভূমিকা! 
২৬৫ 'অনুভান্বাদ' -- কেদারনাখ বন্দোপাধ্যায় £ মাসিক বন্গুমতী, ভাদ্র ১৩৩৬ 


১৩৫ 


নাট্যকার রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, বঙ্গবাণীর বিহারীলাল 

সরকার, কৰি অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্্রনাথ দত্ত, ভ্রেলোক্যনাথ মুখো- 

পাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ৷ 

কি ক'রে বঙ্গীয় নাট্যশালার হ্ঙ্টি হয়, অরষ্টাদের মধ্যে কে কি ভাবে 

কাজ করেছেন, এদের আগে কলকাতার অভিজাতবর্গ যে সব থিয়েটার 

করেন, তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য, আদি অভিনেত্রীদের কথা, এমনি 

বছ বিষয় নিয়ে তিনি যখন গল্প বলার ভঙ্গীতে বলতেন, আমরা সকলেই 

স্তব্ধ হয়ে শুনতাম ।*২৬৫ক 

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধরণের মজলিসের উল্লেখ করিয়াছেন, সে 
ধরনের সাহিত্য-মজলিস অমৃতলালকে কেন্দ্র করিয়া স্টার থিয়েটারে এবং 
পরবর্তীকালে শ্যামবাজাব এ. ভি. স্কুলে বসিত। ইহা! ব্যতীত শোভাবাজার 
রাঁজবাটীতে কুমার অসীম দেব বাহাদুরের উদ্যোগে যে সাহিত্য-মজলিস 
বসিত, অমৃতলাল ছিলেন তাহারও কেক্দ্রস্থ ব্ক্তি। শ্তামবাজার এ, ভি. 
স্কুলের এই সাহিত্য-মজলিসই বোধ হয়, ১৩৩৫ সালে “অমৃত-চক্রে' বূপান্তবিত 
হইয়াছিল। এই অম্ৃত-চক্রের উদ্যোগে অম্বতলালের জীবদশায় ছুইবার তীহার 
জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম জন্মোংসব হয় ৬ই বৈশাখ, ১৩৩৫ সালে। 
সভাপতিত্ব করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । পরবর্তী উৎসব হয়, তাহার সাতাত্তর বংসর 
বয়সে, ১৩৩৬এর ৬ই বৈশাখ । এই সভায় সভাপতি ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। 
তাহার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতি বংসর ৬ই বৈশাখ সমাজের বরেণ্য 
ব্যক্তিবর্গের সভাপতিত্বে তাহার জন্মোৎসব উদ্যাপিত হইত | 


২৩ 


অমৃতলাল মনে প্রাণে সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। নাট্যজগতের সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াঁও তিনি কোনদিন একাস্তবাসী ছিলেন না। সাধারণত: 
রঙ্গালয়ের অভিনেতৃকুল সমাজের ত্বণা ও অশ্রন্ধা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
সমাজকে এড়াইয়! চলেন। গিরিশচন্দ্র এই কারণেই সভাঁসমিতিতে বড় একটা 
যাইতেন না, বলিতেন--- 


২৬৫ক দেপঃ ১লা ভাত ১৩৬৯ 


১৩৩ 


সভা ধারা করেন তারা আমাকে পাবার জন্যে ব্যস্ত নন। আর যেতেও 

আমার ইচ্ছা হয় না। উচ্চশিক্ষিতর] থিয়েটারে আমাদের অভিনয় দেখে 

খুদী হন বটে, কিন্তু বাইরে মনে মনে আমাদের ঘ্বণা! করেন। তাই তফাতে 

থেকেই মান বাঁচাতে চাই 1২৬৬ 

সমাজঘ্বণিত এই নটজীবন বরণ করিয়া অমৃতলালকেও “নিজ পরিবার মাঝে 
বিরক্তি কারণ? ও 'কুটুন্বসমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন' হইতে হইয়াছিল । তথাপি 
«দেশের দশের? “গ্লেষ-ব্যঙ্গ-হাসি'তে ভীত হইয়া তিনি “তফাতে থাকিয়া মান 
বীচাইতে” চাহেন নাই। সমাজের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য সম্মানটুকু 
আদায় করিয়া লইয়াছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহিত মিশিয়া। 
সমাজকে তিনি ত্যাগ করেন নাই বলিয়া! সমাজও তাহাকে আকড়াইয়া ধরিয়া- 
ছিল। নাট্যকার শচীন সেনগুঞ্চধ এই কারণেই অমৃতলালকে “& ০০1০৬০৫ 
50০12] £1806” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।২৬৬ক কি সাহিত্য-বাঁসবে, কি 
রাজনৈতিক জনসভায়, কি রঙ্গালয়ের বন্তৃতা-মর্চে_-সর্বত্রই তাহার আমন্ত্রণ 
ছিল। নাট্যসাধনার প্রথম পর্ব হইতেই তিনি সমাজের সকল স্তরে আপন 
স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। 

১২৯৩ সালে হ্বর্ণকুমারী দেবী “সখি সমিতি' নামে যে মহিলা! সভা স্থাপন 
করেন তাহার অন্তর্গত "মহিলা শিল্পমেলায়' কেবল মাত্র মহিলাদের দ্বার! 
নাটকের অভিনয় হইত। এই অভিনয়ের ব্যাপারে অমৃতলাল নানাপ্রকার 
সহায়তা করিতেন । দ্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন-_ 

“সেই অভিনয়ে অমৃতবাবু আমাদের অনেক প্রকারে সাহায্য করিতেন। 

দশ্যপট সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, আমার একখানি উপন্াস নাটকাকারে পরিণত 

করা এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্ত বহুবিধ কারের ভার তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। তাহার যত্বে-_ তাহার সাহায্যে আমাদের অভিনয়কার্ধয বেশ 
সহজসাধ্য হুইয়াছিল। এই সুত্রে তাহাকে আমি সাহিত্যবন্ধুরূপে প্রাপ্ত 

হই। ক্রমে সেই বন্ধুতা আত্মীয়তায় পরিণত হয় ।7২৬" 


২৬৬ 'বাদের দেখেছি' (২য়), হেমেজকুমার রায়, পূ ২৬ 

৬৬ 1018006 18050165 50 €155 961569]1 16198188981906+) 29. 293, 

২৬৭ মাসিকাবহমতী £ শ্রাবণ ১৬৩৬ । মহিলা! শিল্পমেলার রঙ্গমঞ্চ সংজান্ত কিছু কিছু তথ্য 
অম্বতলালের ১২৯৭ সালে লিখিত 'পর্দার পশ্চাতের পৰ্র' (অমৃত গ্রস্থাবলী, ৪র্থ ভাগ) 


১৩৭ 


্রাঙ্মদের কিছু কিছু গৌড়ামি ও আতিশযাকে তিনি তাহার রচনায় তীব্রভাবে 
আক্রমণ করলেও ঠাকুন্ববাড়ীতে অম্বতল।লের সমাদরের অভাব কখনও হয় 
নাই।* ১৩০৪ সালে জ্যোতিরিন্্রনাথের 'ভারত-সঙ্গীত-সমাঁজে' রবীন্দ্রনাথের 
“গোড়ায় গলদ'এর অভিনয় দেখিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। অভিনয় 
দেখিয়া মুগ্ধ অমৃতলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান। 
তাহার একস্থলে অআছে-__ 


“বনজ অম্ৃতলাল পুরিয়া প্রাণের থাল, 
নেহ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা দেয় উপহার ॥...,*৬৭ক 


১৯*৫ সনে নাট্যকার ছিজেন্দ্লালের 'খেয়াল” হইয়াছিল 'পৃর্নিমা-মিলনে'র : 
প্রতি পূর্ণিমায় সাহিত্যিকদের এক সমাবেশ । অমৃতলালও এই “খেয়ালে” ঘোগ 
দিয়াছিলেন। সেবার ঝুলন-পুণিমার সন্ধ্যায় অমৃতলালের উদ্যোগে স্টার 
থিয়েটারে বসিয়াছিল “পৃর্ণিমা-মিলনে'র আসর । 

বস্ততঃ লোকের সহিত মিশিবার একটা আগ্রহ তাহার বরাবরই ছিল। 
“একাকার' প্রহসনে (১৩০১) তিনকড়ি মামার প্রসঙ্গে নিজের কথাই তিনি 
ব্যক্ত করিয়াছেন-- 

জান তো, বুড়ো চিরকালই একটু লোকজন ভালবাসে, এই বড়দিন 

উপলক্ষে বিস্তর ভদ্রলোকের পায়ের ধুলো তার ওখানে পড়বে, 

জনকতক বিদেশী বড় বড় লোকের আসবার কথা আছে। তাদের 
অভ্যর্থনা, আমোদ-টামোদ দেবার জন্ত বুড়ো ভারী ব্যস্ত, তার মাথার ঠিক 
নেই।, 


হইতে পায়। বাইবে। ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্্রত্ৃতি' গ্রন্থেও এ সম্পর্কে কিছু তথ; আছে। 
্্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে অমুতলালের গ্রীতিপ্রসন্ন মনোভাব তাহার 'কৃপণের ধন' প্রহসনের 
এক স্থলে ব্যক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় অক্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কুস্তলা৷ বলিতেছে __“মেয়েমানুষ যদি 
লেখাপড়া শেখে, যেন স্বর্ণকুমারীর মতই শেখে। দেখ দেখি কেমন লিখেছেন, যেখানট। 
পড়ি সেইখানটাই মিষ্টি । 

«* ভীহার অনেক প্রহসনে ক্রাহ্মদের ভাবতঙ্গী ও গৌড়ামিকে ব্ঙ্গ কয হইয়াছে বটে, কিন্ত 
বথার্থ ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তাহার মদে কোন বিরাগ ছিল ন!। কেশবচঙ্ সেন, বিজেজ্রনাথ 
ঠাকুর, লোকদাধ মৈত্র, বিপিনচন্ত্র পার প্রভৃতি ছিলেন তাহার আতীয়তুলা। 

হ৬৭ক 'সজীতসমাজের নিমন্রণে' £ 'অমুত-শদিরা' পৃ ২৯ 


১৩৮ 


স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ থাকাকালীন অনেক সময়ে তিনি থিয়েটারের 
ভিতরে না বলিয়। সাধারণের সহিত মিশিবার জন্য বাহিরের দিকে বসিতেন। 
পত্রিকা ও নাট্যশালা” প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে লিখিয়াছেন__ 

“আমি একটু বাস্তা দেখিতে ভালবামি, আর লোকজনও আমার সঙ্গে 

অন্ুগ্রহ করিয়া] সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন বলিয়া সকালে বিকালে 

বাহিরের দিকে বসিতাম, ম্বভাঁবতঃই ছুই-দশজন আপিয়া আমার সঙ্গী 

হইতেন |১২৬৮ 

মনে হয়, তাহার রচনা! পাঠ করিয়া দেশের লোক তাহাকে যতটা 
জানিয়াছে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী জাঁনিয়াছে তাহার সহিত কথা 
কহিয়] | হেমেন্দ্রকুমীর বায় সিখিয়াছেন-_ 

***.অমৃতলালকে দেখেছি আমরা বহু সভাসমিতিতে এবং সাহিত্যিক ও 

শিল্পীদের বৈঠকে । যে কোন সভা তার উপস্থিতিতে উজ্জল হয়ে 

উঠতো "১২৬৯ 

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহিত তাহার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। দেশীয় করদ 
হুপতি ও ভূম্যধিকাপীদ্ের সহিত তাহার অস্তরঙ্গতা ছিল গভীর । রামরুষণ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দেব সহিত তাহার ছিল যথেষ্ট হ্ৃদ্যতা । হরপ্রসাদ 
শান্্ী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়কুমার মেত্জেয় প্রভৃতি 
বিতজ্জন ছিলেন তাহার একান্ত শুভাকাজ্ষী। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্ত্ 
সেন, জলধর লেন, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 
তবর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্্রমোহিনী দামী, অন্ুরূপা দেবী, কামিনী বায় প্রভৃতি 
সাহিত্যসেবী ছিলেন তীহার গুণমুগ্ধ। সথরেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচন্ত্র পাল 
গ্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কের সহিত তাহার নিয়মিত সাক্ষাৎ ও অস্তরঙ্গ পত্র বিনিময় 
চলিত। এমন কি কলিকাঁতার তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের অত্যন্ত পদস্থ 
ব্যক্তিবর্গ যে তাহাকে কতটা গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাহা তাহাদের পত্রাবলী 


২৬৮ সচিত্র পিশির £ বড়দিন সংখ্যা ১৯২৪ 
সৌরীন্রমোহদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন _এ আসরে উপস্থিত হয়ে আমিও পেতুম বসবার 
জন্ত চেয়ার । ওদের নান! কথা আমি গুনতুম**“অভিনয়, নাটক নিয়ে আলোচনা"*"তা ছাড়া 
সমাজতন্বের কণা ।' (সচিত্র শিশির £ বৈশাখ ১৩৬৪ ) 

২৬৯ 'ধাদের দেখেছি' হেয়), পৃ ৪১ 


৯৩৪ 


হইতে প্রতীয়মান হয়। স্যার ডেভিড ইউল তে! একটি পত্রে তাহাকে ৫০ 
[5108 0৫6 06 5৪5০ আখ্যাই দিয়াছিলেন ।* 

সমাজের নানা স্তরের বিভিন্ন মনোভাবদম্পন্ন লোকের সহিত আমৃত্যু 
সৌহার্দ্য বক্ষ! করিয়া চল! কম ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নহে। তিনিই প্রথম 
এবং একমাত্র “থিয়েটারের লোক" সমাজ ধাহাকে সসম্মানে এবং সর্বতোভাবে 
গ্রহণ করিয়াছিল। 

বহু জনহিতকর প্রতিানেরও সহিত অমৃতলালের সংযোগ ছিল। তিনি 
রাজা বিনয়রুষ্ণ দেব-প্রতিষিত দাতব্যসভার ( শোভাবাজার বেনেভোলেণ্ট 
সোসাইটির ) সভ্যরূপে এবং কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের সহায়করূপে ছুঃস্থের 
সেবা করিয়। গিয়াছেন 1** ১৮৬৯-৭০ খুষ্টান্বে যখন “ইংরেজীপড়া৷ ছেলেদের 
মনে বাংলা পুস্তক পড়িবার প্রবৃত্তি জাগরণের জন্য সাধারুণ পাঠাগারের প্রতিষ্টা; 
হয়, তাহারও সহিত অমৃতলালের “ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল? ।২*৪ 

তৎকালীন শাসক সম্প্রদায়ও জানিতেন যে অমৃতলাল বাঙালী সমাজের 
একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি । তাই লাঁটভবনের এবং লাটসাহেব কর্তৃক 
আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাহার নিমন্ত্রণ হইত ।*** 


ক ১৯১২ সনের ৮ই জানুয়ারীতে লেখা গত্রটির আরম এইরূপ £ 
“খত 068: 0561205 
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109660 €০ 2606156 830) ৪. 16065 2010 9005 9৩) 71005 হছেঠা6 ০৫ 00৫ 
[880০ 
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'আদর্শ বন্ধু' নাটকটি তাহাকে উৎসর্গ করেন। 

২৭* ১৩৬২ সালে বীরভূম সাহিত্য-সম্মেলনে তাহার ভাষণ দ্রষ্টব্য । 
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১০9৬ 


২৪ 


দ্বেশকে ভাঁলবাসিবার, দেশের সেবা করিবার আগ্রহ নিতাস্ত বালক বয়স হইতে 
অমৃতলালের মনে বদ্ধমূল হয়। এ বিষয়ে তাহার প্রথম দীক্ষা নবগোপাল মিত্রের 
নিকট। বয়সে তিনি তখন “দশকের থাক' অতিক্রম করেন নাই । তাহার 
মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে লিখিত 'প্রজানীতি" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধের সুত্রপাত তিনি 
করিয়াছিলেন এইভাবে-_ 
“কিঞ্দিধিক ৬০ বৎসর পূর্বে মহষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমূখ স্বল্প কতিপয় প্রধান 
পুকষের ব্যবস্থায় ও নবগোপাল মিত্রের পৌরোহিত্যে স্তাশনাল ব! জাতীয়তা 
নামে রাজনীতি পৃজার যে ঘটস্থাপনা করা হইয়াছিল এবং যে পূজার জন্য 
দশকের-থাকে-স্থিত আমরা কয়েকটি কিশোর -__ পুষ্পচয়নে, চন্দনঘর্ষণে, 
ধুপদীপাদি প্রজ্লনকার্ধে আপনাদ্দিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই ঘটপুজা 
ক্রমে প্রতিমা হইতে প্রতিমাস্তরে পরিণত হইতে হইতে কংগ্রেসের 
দুর্গোত্সব সম।রোহে দেশকে উৎসব-রবে মাঁতাইয়া তুলিয়াছিল ।,২*০ক 
ক্রমে তাহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থার স্থগভীর 
পর্যবেক্ষণ তাহার ম্বাদ্দশিকতাকে অপর সকলের দেশহিতৈষণ! হইতে স্বতন্ত্র ও 
বিশিষ্ট কূপ দান করে। তিনি অত্যন্ত আস্তরিকভাবেই দেশপ্রেমিক ছিলেন 
এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় নিষ্ষিয় থাকেন নাই । দেশের অতি প্রত্যক্ষ 
অর্থ নৈতিক দুর্গতি-ছূর্দশশীর সমাধান-প্রয়াসই তাহার নিকট দেশসেবার বড় আদর্শ 
বলিয়া বিবেচিত হইত । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্থরেন্দ্রনাথের সহযোগীরূপে 
তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন, গান লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহার বক্তৃতায় ও 
গানে ভাবোচ্ছাস অপেক্ষা অতিবাস্তব সমন্তাগুলিরই প্রতি ইঙ্গিত আছে। 
তাহার দেশপ্রেম বা স্বাদেশিকতা! বঙ্গদেশকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত 
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২৭*ক 'প্রজানীতি', দৈনিক বন্গমতী। ১৬৩৫ 


১৪১ 


হুইয়াছিল। তিনি “নবজীবন” নাট্যে “ভারতমাতা"র দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত দিলেও 
রাজনীতিক্ষেত্রে বঙ্গজজননীকেই অধিক চিনিতেন। তিনি ' ম্বজাতি বলিতে 
ভারতবাসী অপেক্ষা বাঁডালীকেই বুঝিতেন বেশী । নিজেও বলিতেন সে কথা-_ 

সারা ভারতবর্ধটা এক করে আকড়ে ধরবার মত প্রশস্ত বক্ষ-স্থল আমার 

নেই, তাই আমার সমস্ত ভালবাসাটা চিরজীবন ধরে বাঙ্গালার নামে-_ 

বাঙ্গাপীর নামে উৎসর্গ করে দিয়ে রেখেছি ।*২৭১ 

বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির সহিও থাংলা ভাষাকেও তিনি অত্যন্ত 
ভালবাসিতেন : 

“আমার বাংল! ভাষাকে আমি বড় ভালবাসি, সকল বাঙ্গালীই বাসেন, কিন্ত 

আমি যেন বড্ড ভালবাসি ; আমার ভাষাকে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী 

ভালবাসেন, একথা মনে হলে আমার যেন একটু ঈর্ষা, একটু গায়ের 

জাল! হয়। শুধু বাংল! ভাষাকে কেন, আমি বাংল! দেশকেই ভালবাসি, 

বাঙ্গালীকেই ভালবানি। আমি ভারতবাসী হতে পারি, কিন্তু [150191) নই, 

আমি বাঙ্গালী ।ৎ৭২ 

এইজন্য তাহার নাটক-প্রহসনে বাংল! দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
ধর্মীয়, এবং বাঙালীর চরিত্রগত, পরিবারগত ও শিক্ষাগত, নাঁনাপ্রকার সমস্যার 
অবতারণ। দেখিতে পাই । বাঙালী-চবিত্রেও তিনি নান! দিক হইতে আলোক- 
পাত করিয়া ক্রটি ও অসঙ্গতিগুলি আমাদের দেখাইয়! দিয়াছেন £ সাহেব 
বাঙালী, ফিরিঙ্গি-ভাবাপন্ন! শিক্ষিত বাঙালী নারী, পুত্রের বিবাহে পণলোভী 
বাঙালী, চাকুরীলোভী ও আত্মলম্মানত্যাগী বাঙালী, ভোটদ্বন্বে বিপর্বস্ত 
বাঙালী, ভণ্ড দেশহিতৈষী বাঙালী, উপাধিনোলুপ বাঙালী, একধা্িক বাঙালী 
ইত্যাদি। আদশত্র্ট নকলনবিস বাঙালীকে আত্মস্থ করিবার সাধনাকেই 
তিনি তাহার শ্রেষ্ঠ কর্তব্যকধ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাহার ম্বদেশপ্রেম 
এইভ|বেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। 

পাশ্চাত্তশিক্ষার প্রভাবে দেশসেবা ও পরোপকারের নামে আমরা কি ভাবে 
আত্মবঞ্চনা করিয়াছি তাহা তাহার তীক্ষদৃষ্টির সম্মুখে ধরা পড়িতে বিলম্ব হুয় 
নাই 


২৭১ ১৩৩৩ সালে মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে অমৃতলালের ভাযণ প্রঃ। 
২৭২৭ ১৩২৭ সালে বসিরহাটে যাণী-সম্মিলনীয় অনুষ্ঠানে অন্তলালের ভাষণ ভ্রঃ । 


১৪২ 


“ইংরাজের শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাবে আমাদের সর্বাপেক্ষা! বলবান হইয়াছে 
পরোপকার প্রবৃত্তিটি ) এই সৎগ্রবৃত্তির উত্তেজনাতে আমরা গর্ভধান্গিণী 
মাতাকে পাঁচ টাকা মাসহাঁরা বন্দোবস্তে কাশী পাঠাইয়! সস্বীক শকটারোহুণে 
দেশমাতার “বন্ধমাতা' গাহিয়া বেড়াই; এই পরোপকারত্রতে মত্ত হুইয়াই 
আমরা! সহোদর ভ্রাতার নামে হাইকোর্টে মোকর্দম! কু করিয়া দিয়া 
প্রয়াগে, আগ্রায়, কানপুরে ভাই খু'জিয়া আলিঙ্গনের আকুলতায় কাদিয়া 
ফিরি. ৫ (৮২ চা 
এই স্থতীত্র বাঁঙালীয়ানাই তাহার দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য । তাহার 
শ্বা্দেশিকত! আচাধ প্রফ্ু্চন্দ্র রায়ের ন্যায় বাঙালীরই কল্যাণচিস্তায় মূর্ত 
হইয়াছে। 
ন্বরাজ-সাধনা”ৎ" *নামে তিনি যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি (অসমাপ্ত) এক সময়ে 
লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাহার বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা যে-ন্বরাজ লইয়া 
এত মাতামাতি করিতেছি উহ! মূলে হুবহু বিলতীর অনুকরণ, এবং পরধর্ম 
বলিয়াই উহা! আমাদের মনুষ্যত্ব নাশ করিতেছে । উহা! ক্রমেই প্রাণহীন, শক্তিহীন 
ও ধর্মহীন হইয়া! পড়িবে; কারণ জাতির চিরাগত সাধন ও সংস্কার এবং 
তাহার চরিত্র-নিহিত যে ধর্মজ্ঞান তাহার উপরেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা না হইলে এ 
জাতি আত্মত্রষ্ট হইবে; আত্মন্রষ্ট হইলে স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না। 
“বালোর বেসাতি' কবিতায় এই কথাই লিথিয়াছিলেন, 
““স্ঘদেশ স্বদেশ দ্বরাজ ত্বরাঁজ যতই মুখে ফুটছে। 
দিশি খাগ্ দিশি বাছয দিশি গছ্য ততই শিকেয় উঠছে ॥ 
হারমনিয়ম নিয়ম এখন হয়েছে হরিনামে। 
গুমর করে কুমোর গড়ে দেবী বিবিঠামে ॥ 
ইউনিটি ইউনিটি করে ভিরকুটী করি মুখে। 
বিদ্বেষের উদ্দেশে আগুন লকলকাচ্ছে বুকে 1"**২৭* 


২৭৩ 'অকাল বোধন' -- সোনার বাংলা, ১৯এ জোষ্ঠ ১৩৩*। “বাবু প্রহসনে (১৩** ) দীর্ঘকাল 
পূর্বেই অমৃতঙ্গাল দেখাইয়াছেন, দেশহিতৈষী য্ঠীচরণ মায়ের মাসিক তিন টাকা খোরাকি 
হইতে (ছুইটি একাদখীর দরুণ ) তিন আন কাটিয়া লইক্। মাকে বলিতেছে -- 'আমি খুব 
মাতৃভক্তি করতে জানি, ভারতমাতার জন্ত আমি দিনরাত ব্যতিব্যন্ড ***' 

২৭৪ মাসিক বন্গুমতী, ১৩২৯-৩, 

২৭৫ জী ভাদ্র, ১৩৩, 





১৪৩ 


এই অস্তঃসারশূন্ত দেশহিতৈধিভার বহ্বারস্ত যচীকৃষ বটব্যালের মধ্যে 
অম্বতলাল ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একজন দুর্গত গ্রামা মণ্ডলকে যষ্ঠী 
বলিতেছে -- 
দেখছি তোমরা অতি অসভ্য জায়গায় থাক; দেশহিতৈষিতায় কি কি 
দরকার, কিছুই জাননা; তোমাদের গ্রামের ছুঙডিক্ষের প্রতিকার করতে 
যাব, আমি ইনটারমিডিয়েটে গেলে আমায় চিনবে কে? ফাষ্ট ক্লাশে 
যাবার আসবার টিকেটের দাম ঠিক কর, আর আমি কেলনারের 
হোটেলে খাব, লেকচার দেব, তার জন্য একজন ফিরিঙ্ষি রিপোর্টার 
এখাঁন থেকে নিয়ে ষেতে হবে, তাঁর সেকেও ক্লাশের ভাড়া, আর ফি ফে 
ক'টাকা নেয় । তারপর আমি যে যাচ্ছি, তার জন্য রাজসাহী, ঢাকা, যশোর, 
পাটনা, বেনারস, বোম্বাই, মান্রাজ, সিলোন, বিলেত আর যে যে জায়গায় 
আমাদের ব্রাঞ্চ-সভা আছে, সেখানে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে-"1% 
কিস্ত মাচষের অসঙ্গত আচরণের ব্যঙ্গণ্তিত সমীলোচনাই শুধু নহে, 
তাহার চরিক্রগত মহত্বের প্রশংসা করিতেও তিনি কুন্তিত হইতেন না। 
তাহার মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া “লিবার্টি” পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তস্তে 
লিখিত হইয়াছিল _- 
15115 175 1580 00 108061006 ড7108 3132033 210. 81816211065, 
1015 2000119002) 0: 1521 1)9011165 2170 £:2807655 11) 1015 
262০016 85 5702091720109 200 5117)0612. 71780 250191105 15 
60০ 20000: 02 92৮ 0:০940060 52257 4825 01: 3058৬০ 
নু ত1)05-612100% 4৬ 


* 'বাবু' ২ ১ম অন্ধ, ১ম গর্ভান্ক 
এই প্রহসনটি ইংরাজীতে অনুদিত হওয়ায় অনৃতলালের গ্লেষ ও উদ্দেশ অন্ত প্রদেশবাসীও 
উপলদ্ধি করিয়াছিল। পঙ্ত হরিনাথ দে 'দি হেরান্ড' পত্রে ১৯*৯ সনে প্রথম 'বাবু'র 
ইংরাজী অনুধাদে হস্তক্ষেপ করেন। ১৯১৯ সনে নিবারপচশ্্র চট্টোপাধায় অনুদিত “77১6 
8৪৮১ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'কুপণের ধন' এহসনেও দেখিতে পাই অমুতলাল প্রসঙ্গ 
হৃষি করিয়া মধুখুড়োকে দিয়! ধলাইয়াছেন -- “আম হতে দেশের উপকার চাও তো »- সব 
গাজা ধরাও। এই যে সভ। করে দেশের উপকার -- ন! থেকে গেঁজেলি, আমায় বড়ই বিরঞ্ঞ 
করেছে। 
২৭৬ ৫10 20600011320? 21106 14555 £3.7.1929, 


১৪৪ 


অম্ৃতলাল ঘে শুধু তাহার রচনাদির দ্বারা বাঙালী জাতিকে উদ্দ্ধ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সক্রিয় 
ভাবেও তিনি তাহার আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালীন 
এক স্ভায় উপস্থিত ছিলেন স্থসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি 
লিখিক্সাছেন, 

€**শ[ অমুতলাল ] আসছেন শুনে আলোমবাঁজারে বহু জনসমাগম হয়; 

আমিও উপস্থিত হই ।.**এই ধপধপে লোকটির যুবাকষ্ঠের আস্তরিক 

উচ্ছ্বাস, ভাষার সরম আচ্ছাদনে, সকলের অস্তরেই দারুণ অপমানের সাড়। 

জাগিয়ে গ্রতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর ক'রে দিয়েছিল ।".আমি কেবল 

লক্ষ্য করছিলুম তাঁর কথাগুলি। তারা যেন উৎসমুখ থেকে ব্বত-স্ফ্ত, 

চিস্তা-চেষ্টা-চচণর ধার ধারে না !'২৭৭ 

এই বক্তৃতায় তাহার শেষ কথা! ছিল বিলাতী-বর্জন। এই সময়ে লেখ! 
“সাবাস বাঙ্গালী" নামক নক্‌্শায়ও বিলাতী-বর্জনের কথ! তিনি বলিয়াছেন। 
"র। জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান' এই গানটিতেও তিনি ওই একই 
পথ নির্দেশ করিয়াছেন, বাঁঙলীকে স্বাবলম্বী হইবার মন্ত্র দিয়াছেন। 

একদা! শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজকল্যাণ, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 
সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইত অ্যাল্বার্ট হলে। জাতীয়তাবৌধে জনচিত্ত উদ্ধদ্ধ 
করিবার মানসে অমৃতলালও বক্তৃতা করিবার জন্য আযাল্বার্ট হলে আহৃত 
হইতেন । শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিয়াছেন -__ 

“বর্তমান শতকে-"'রসরাজ অমৃতলাল বন্থ, বিপিনচন্দ্র পাল, এনি বেদাণ্ট, 

সরোজিনী নাইডু প্রমুখ মনীষী ও নেতৃবৃন্দের বন্তৃত। শুনিবার সৌভাগ্য 

আমাদের হইয়াছে ।২৭+ক 

এইসব কারণে অমৃতলাল শাসক সম্প্রদায়ের বিশেষ স্থনজরে ছিলেন না। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জের মিটিবার পূর্বে (১৩১৯ ) চন্দ্রশেখরে' ইংবাজ-নিন্দা 
আছে এই অজুহাতে পুলিশ কমিশনার অম্তলালকে অভিনয় বন্ধের নোটিশ 
দিয়াছিলেন।২৭৮ 
২৭৭ মানিক বনুমতী £ ভাত্র ১৩৩৬ 
২৭৭ক 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্্র' পৃ ১৭৪ 
২৭৮ “পুরাতন পঞ্জিকা -- মাসিক বন্গমতী £ ফাস্তন ১৩৩১ 

'প্রজ্ানীতি' ( ১৩৩৫ ) প্রবন্ধে একস্বলে অমৃতলাল লিখিয়াছেন --. ৫৬ বৎসর পূর্বে হখন 


পু. ১৪8 


১৯০৬ থৃষ্টাবে যখন ফরিদপুর জেলায় দুতিক্ষ হয় তখন অম্বতলাল স্টারের 
নঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্তালের সহায়তায় একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন 
করেন। চাদ তুলিয়া! এবং স্টারে সাহায্য-রজনীর ব্যবস্থা করিয়া! প্রায় বিশ 
হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই সাহায্য-রজনীর ব্যাপারে 'বেঙ্গলী” অফিস 
হইতে স্ুরেন্দ্রনাথ তাহাকে অন্থরোধ করিয়া এই পত্রটি লেখেন__ 

“5 321385166 70» 0০919096918 50:26 

0851008669 3.7. 1906 

115 0621 41511553200, 

1 ৫0 107০ 904 ৮7111 £1%2 2 001061101018196 11) 210 ০৫ 036 
1810017)2-500101217 9006661615 0: 78506 8617891. 1 212) 9016, 500৫ 
/1]| 60 80, 17251175 16£5810 6০0 0106 16218 96150129] 11)06165 
€/13101) 00 10856 62061 17) 0106 0980061, 
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০৪ ৪015, 
58161061 ত, 887061069% 
বক্তা হিসাবে তাহার অত্যন্ত স্থবনাম ছিল বলিয়া সকলেই তীহাকে আহ্বান 
করিতেন । অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন-_ 

“কোন ন্ৃভায় বা কোন বক্ৃতামঞ্চে তাহাকে দেখিলে লোকে আনন্দে 

উৎফুল্ল হইত। আর কেবল কলিকাতায় কেন, বাঙ্গালা, বিহার, পশ্চিম 

কোথায় না তাহাকে লইবার জন্য দেশের লোক ব্যস্ত হইত ?”২৭৯ 


নীলদর্পণের প্রকান্ঠ অভিনয় করি, তখন হাতে দড়ি পড়িবে ভাবিয়া মনকে তাহার তপ্ত 
বেশ কড়৷ করিয়া গড়িয়া রাখিয়াছিলাম * ছুর্ভাগাত্রমে সে আনন্দ নীলদর্পণ না দিলেও বছর 
চারি পরে অন্ত কোন নাটক আমীকে দিয়াছিল।' নাটকটি 'হরেজ্্-বিনোদিনী' , 'হাতে 
দড়ি'য় কারণ ইংরাজকে বিদ্রুপ । 

খ গত্রটি অগ্রকাশিত। 

২৭৯ মাসিক বহৃমতী £ শ্রাবণ ১৩৩৬ 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র বাগল ১৯২৭ সনের এক বিবেকানন্দ স্থতিসভার প্রধান বক্তারূপে 
অমুতলালকে দেখি ছিলেন --- 

প্রধান বঙ্ক দুইজনের কথ। মনে আছে, ফ্লসরাজ অমৃতলাল বনু এবং মনীবীপ্রধান 

বিপিনচন্ত্র পাল।**'বাজিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহার নেক কথা বলিলেন ।' -- বানী 
বিধেকানঙা ও ভারতবর্' -- শনিবারের চিথি, বৈশাখ, ১৩৭৭ । 


১ 


তাহার 'নবজীবন" নাট্যের (১৯৯২) প্রথম দৃশ্টে যে ভাগলপুর কনফারেন্সের 
উল্লেখ আছে, সেই কন্ফারেন্দে বক্তৃতা দিবার জন্ত তাহাকে টেলিগ্রাম করিয়া 
নিমন্ত্রণ কর! হয় ।২৮* 
ভাহার বাগ্সিতাশক্তি সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন-_ 

তাহার কথায় পর্যাপ্ত রসিকতা থাকিত, কিন্ত সেগুলি প্রতিভাদীপ্ত 

বাচালতা৷ নহে, তাহার বক্তৃতা ছিন হিতগর্ভ। তাহার বতৃতার লক্ষ্য 

ছিল লোঁকশিক্ষা । বড় বড় বাগ্মীর বাক্যপল্লব ও আড়ম্বরময়ী ভাষা অম্বত- 

বাবুর বক্তৃতার পর বিফল হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাঙ্কা আসর জোড়া 

দিতে পারিতেন, এবং তাহার বক্তৃতার পর আর কেহ আসর জমাইতে 

পারিত না । যেমন কীর্তনের পর আর কথকতা জমে না, অমৃতবাবুর 

বক্তৃতার পর ভাল ভাল বক্তার কথা আর জমিত ন1।২৮*ক 

রাষট্রগ্ুরু স্রেন্দ্রনাথৎও জনসাধারণের উপর তাহার বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন। ১৯২৩ সনের ৩এ নভেম্বর যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সান্য 
নির্বাচন-হন্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্থরেক্্নাথের প্রতিত্ন্্বী হন, তখন তাহার 
নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করিবার জন্ক অম্থতলালকে বিশেষভাবে অনুরোধ 
করিয়া স্থরেন্দ্রনাথ নিম্নের পত্রটি লেখেন-_- 
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হ৮* এই প্রমজে মৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্ায় লিখিয়াছেন,'১৯* সনে ভাগলপুরের বেঙ্গল প্রতিঙ্গিয়াল 
কন্ফারেন্দের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রাজ। বিনয়কৃষ্ণ দেব ।'"'রাজ! বিনয়কফ টেলিগ্রাম 
পাঠালেন অমুতলালকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করে ।.**পরের দিন অসৃতলাল বক্কৃতা করেছিলেন 
তৃতীয় এবং মধাম শ্রেণীর রেলযাত্রীদের ছুার্শার বৃত্ীন্ত বর্ণনা করে।' (সচিত্র শিশির ; জোস 


১৩৬৪) 


২৮*ক '“অসুত-শ্থাতি' -- মাসিক বনুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ 


১৬৪৭ 
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অমতলালের বাগ্সিতা ও হুরেন্্রনাথের পত্রটির প্রসঙ্গে নাট্যকার ভূপেন্্রনাথ 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-_ 


বাগীরাজ বর্ক (89116 ) যত বড় বক্তাই (0:80: ) হোন, 
শেরিভানের বক্তৃতায় সমগ্র দেশবাসী যেরূপ মন্ত্মুগ্ধ হইত, বর্কের বক্তৃতায় 
সেরূপ হইত না। ইহার কারণ অন্য কিছুই নয়, শেরিভান থিয়েটার-সংশ্লিষ্ 
(নাট্যকার ও অধ্যক্ষ) ছিলেন বলিয়া বিশেষ রকমই জানিতেন, দর্শকবুন্দকে 
কেমন করিয়! মুগ্ধ করিতে হয় । আমাদের বঙ্গ রঙ্গালয়ে রসরাজ অমৃতলাল 
ছিলেন এই শেরিডানেরই প্রতীক 1,২৮৭ 

অমৃতলালের ম্বাদেশিকতার অন্যতর বিশিষ্ট প্রকাশ হইয়াছে বাংলার প্রাচীন 


রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা ও অনুরাগে । অনেকে 


এইজন্য তাহাকে সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী বলিক্া মনে করেন। এ বিষয়ে 
অমৃতলালের নিজের বক্তব্য এই : 

'বুড়ো৷ অমৃতলাল পুরানো বুলি বলে বলিয়া! একটা অপবাদ বটিয়াছে ; অর্থাৎ 
ধাহারা বলেন, তাহার! মনে করেন, অপবাদ ঘোষণা! করিতেছি । কিন্তু 
অম্বতলাল নিজে মনে করেন যে, ইহা! অপেক্ষা গ্রশংসাবাদ তাহার পক্ষে আর 


* বিপিনচন্ত্র পাল। 
*% পাঞ্রেটি অপ্রকাশিত 


২৮*খ “অভিনয় শিক্ষা' -_ পৃ ২৭ 


১৪৬৮ 


বেশী কিছু নাই। চঙ্লিশ বৎসরের পুরাতন চাউল, একশত বৎসরের ঘ্বৃত, 

তেঁতুল, পুরাতন আঁকবরী মোহর, শাল, জামেয়ার, মেহগ্সি কাঠের খাট, 

পুরাতন কাঠাল কাঠের পি্ধুক আমার ঘরে থাকিলে যেরূপ গর্ব করিতাম, 

প্রাচীন জ্ঞান, প্রাচীন জ্ঞানীরদদের বচনের সারার্থ সংগ্রহ করিয়াও আমি 

সেইব্বপ গর্ধিত হই ।*২৮১ 

এই মনোভাবহেতু আমাদের 'জেলেপাড়ার সঙকেও তিনি কোনদিনই হেয় 
জ্ঞান করেন নাই। বাংলা দ্বেশের সমাঁজজীবনের এক একট! দিক ফুটিয়া! উঠত 
চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বাহির হওয়া! এই 'জেলেপাড়ার সঙে”। সঙ যে হীন নয়, 
ছোট নয়, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ১৩২২ সালের চৈত্র সংক্রাস্তিতে (ইং ১৯১৬) 
অনুষ্ঠিত 'জেলেপাঁড়ার সঙে'র ছড়াগুলি তিনি রচনা করিয়! দিয়াছিলেন।**১ক 
জেলেপাড়ার সঙের প্রধান উদ্যোক্ত। জ্যোতিশ্ন্ত্র বিশ্বাসের অনুরোধেই তিনি 
ইহা করেন। 

পরেও তিনি নিয়মিতভাবে ছড়া লিখিয়া দিয়াছেন, যেমন ১৯১৭ সনে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র চুরির ব্যাপার লইয়া “বিদ্যার মন্দিরে সি'দ' | হেমেঁ- 
প্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছেন, অমৃতলালের এই সব ছড়াই-_ 


সঙের ছড়া ও গানের আদর্শ হইয়া রহিল। পরে নানা সঙের জন্য 
ছড়া ও গান বাধিবাব সময়ের অভাব ঘটিলে তাহারই পরামর্শে সঙের 


পরিচালকগণ অন্যান্য লেখকের নিকট যাইতে লাগিলেন ।'২৮* 

অমতলাল-রচিত সঙের ছড়ার বিশিষ্টতা সম্পর্কে “বন্থুমতী'-সম্পার্দক 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, 

জেলেপাড়ার সঙের ছড়ায় বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর জীবনসমস্তা-- 

সমাজবিভ্রাট লইয়। যে সকল অতুলনীয় চিত্র সমাজততব্বজ্ঞ কবিবর অমৃতলাল 

কবিতায় সুঅঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন-- তাহাঁও সাহিত্যের আসরে চিরস্থায়ী 

হইয়া থাকিবে ।”২৮২ক 

বাংলা দেশের প্রাচীন বীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধার বশে ১৩২৫ সালের ২১এ 
ও ২২এ অগ্রহায়ণ শোভাবাজারে মহারাজ! নবরুষ্ণদেবের “ঠাকুরবাড়ি'র প্রাঙ্গণে 





২৮১ 'প্রজানীতি' ঃ দৈনিক বন্মতী £ ১৩৩৫ 

২৮১ক 'সাহিতাসাধক চরিতমালা' (৬৭) ঃ ব্রজেজরনাথ বন্দোপাধ্যায়, পৃ ৬২ 
২৮২ গল্পভারতী, চৈত্র ১৩৬৫ 

২৮২ক মাসিক বহুমতী £ শ্রাবণ, ১৩৩৬ 


১৪৯ 


ঘে হাক-আখড়াই সংগীত-সংগ্রা্ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে কামারীপাড়ার দল “আসর” লইয়াছিলেন এবং 
উত্তরী” ছিলেন জোড়ার্সীকোর দরঙ্গ । কবি ও নাট্যকার মনৌমোহন বন্থর শিশ্তয 
শশিভ্ষণ দাঁস ছিলেন কাসারীপাড়ার 'বাধনদার* এবং অম্ৃতলাল বাধিয়াছিলেন 
জোড়ার্সাকোর গান । এই সংগ্রামে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় নাই। তবে 
অমৃতলাল রচিত বিরহের গান গুলি কাসারীপাড়ার গান অপেক্ষা! ভাল গাওয়। 
হুইয়াছিল |২৮৭খ 


২৫ 
অমৃতলালপ আন্তরিক ও প্রগাঢভাবে ঈশ্বববিশ্বাপী ছিলেন । তবে ধর্মীয় 
আনুষ্ঠানিকতা ব৷ গৌড়ামির পক্ষপাতী ছিলেন না । 

হিন্দু ও ব্রাহ্ম, উততয় ধর্মের ভাঁণকেই তিনি সমান বিদ্রপ করিয়াছেন । 
বাবু” (১৮৯৪ ) প্রহসনে ব্রাহ্মদের ভাব্ভঙ্গী ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে যথেষ্ট কটাক্ষ 
থাকিলেও, তাহার আসল বক্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে ফটিকের উক্তিতে-_ 

“আচ্ছা কি হওয়] যায় বল্‌ দেখি? দেশহিতৈষী হই, ন1 বেন্ষজ্ঞানী 
হই, না আজকাল যে এ হয়েছে গেকুয়! কামিজ টামিজ পরে হিছ্য়ানি-_ 
তাই হওয়া যায়? কি করা যায়? বল্‌ দেখি বেশী স্থবিধা কিসে?” 

(২1১) 
“বৌমা” (১৮৯৭) প্রহসনের '“মতিলাল' অস্বতলালেরই মৃখপাত্র। সে 

বলিতেছে-_ 

*.*যে রামমোহন রায়ের গান অতি নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ হিন্দুরাও ভক্তিভবে 
শুনে আনন্দ করতেন, কেশব সেন (15 3০৭) মাই গভ! কি জগদীশ্বর ! 
ব'লে ডেকে উঠলে বোঁধ হতো! যেন সামনেই ভগবান বিরাজমান; আর 
সেই ডাক শোনবার জন্যে লোকে ব্যাকুল হয়ে ছুটতো৷; যে দেবেন্্রনাথ 
ঠীকুরকে লোকে হিন্দুষোগীর সর্বোচ্চ সম্মান “মহর্ষি” উপাধি প্রদান করেছে, 
যে বিজয়কষ্ গোসশ্বামীকে দ্লেখলে মনে আবার নবদ্বীপের ভাব উদয় হয়, 
তাদের সেই ব্রাঙ্ধর্ম, যা অবলম্বন করে আজও অনেক পবিভ্রন্ধদয় সাঁধু 


১ 


২৮হথ সতোক্জরনাধ দত্ত সম্পাদিত “নাটাপ্রতিভা” -- ফান্তন ১৩ ২৫ ভ্রঃ 


১৫৪ 


ধর্মপিপান্থ যুবক ধীরে ধীরে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, সেই ধর্মকেই 

কতকগুলি মূর্থ ভণ্ড তাদের স্বার্থসিদ্ধি, ভোগতৃপ্তি ও বিলাস-ম্ফ,ক্ির আবরণ 

করে রেখেছে ।' (২৪) ২৮২গ 

ব্যক্তিগত জীবনে অমৃতলাল নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং দীক্ষিত হুইয়া- 
ছিলেন গোবরডাঙ্গ! গৈপুর নিবাসী তাহাদের কুলগুরু কাস্তিচন্দ্র ভট্টীচার্ষের 
নিকট ।২৮* “অমৃতমদিরা"র সরস্বতী, বিশ্বনাথ, কালিকা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি 
বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর স্তুতি ও বন্দনায় তাহার হিন্দুয়ানির বিশিষ্ট প্রকাশ 
ঘটিয়াছে। 'কৌতুক-যৌতুকে'র অন্তর্গত “শারদামঙ্গল” কবিতায় দেবীর নিকট 
তাহার যে প্রার্থনা, তাহাও বিশিষ্ট হইয়। উঠিয়াছে মন্ধুয্যত্ব-বোধের দ্বারা চিহ্নিত 
হইয়া ।২৮৩ক 

তবে হিন্দুয়ানির প্রতি শ্রদ্ধার আতিশযো তিনি ইহার অন্তঃসারশূন্ত ঠাটকে 
কোনদিনই বরদীস্ত করেন নাই। “কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাতা"য় 
(১৮৯৩ ) এই হিন্দুয়ানির ঠাটকে তিনি যথেষ্ট বিদ্রপ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতদের আতিশয্যও তাহার শ্লেষ হইতে নিস্তার পাঁয় নাই। 

তাহাদের কুলদেবতা ছিলেন 'রাঁজরাজেস্বর'* বিষু। সেইজন্ত বৈষ্ণবতার 
প্রতি তাঁহার ছিল জন্মগত শ্রদ্ধা । তাহার নাটাজীবনের প্রথম পর্বে তাই তিনি 
লিখিয়াছিলেন 'ব্রজলীলাঃ ( ১৮৮২ )। কিন্তু বৈষ্ণবতার নামে যখনই ভগ্ডামি 
দেখিয়াছেন, তখনই তাহাকে বিদ্রপ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। ভণ্ড বৈষ্ণবকে 
ধিকার দিবার জন্য "অবতার" ( ১৯০১ ) লিখিয়াছিলেন। কিস্তু ভক্ত বৈষবকে 
তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা গিরিশচন্দ্রকে উৎসগাঁরুত "অবতার" প্রহসনের 


২৮২গ কেশবচন্্র সেনকে ভক্তি করিতেন বলিয়৷ অনেকে অমৃতলালকে “বেন্ধন্ঞানী'ও বলিত। 
অমৃতলাল লিখিয়াছেন, --*আমার আবার কেশববাবুর চরণে একান্ত ভক্তি ছিল, আর সকল 
কথায় 'বোধ হয়' বল অভ্যাস কয়ে ফেলেছিলাম, তাই দলের অনেকেই আমাকে ঠাট্ট। করে 
“বেন্জ্ঞানী' বলত।” ('ভূবনমোহন নিয়োগী' ) 

২৮৩ দ্অমৃত-মদিরা' £ পৃ ২৮*। ইহারা দীনবন্ধু মিত্রের ও কুলগুরু ছিলেন। 

২৮৩ক “দাও »1 শক্তি শক্তিরূপা, দাও শুদ্ধ। ভক্তি অন্তরে | 
ধেন ভিক্ষা! কর] শিক্ষা! পেয়ে ভুলি ন দীক্ষা! মন্তরে ॥ 
ভিক্ষা বদি করতে হয় করবো দাক্ষায়ণীর পাশে । 
আমার অল্প আমার বস্ত্র দেবেন দেবী আমার ভূমির চাষে )' 

*. 'কুলের দেবত| বিঞু রাজয়াজেশ্বর' ( অন্ৃত-মদির| ) 


১৫১ 


উৎসগপত্র হইতে জানা যায়। উহার একস্থলে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে 
জানাইয়াছেন, 
'প্রকৃত ভক্ত সাঁধু বৈষবগণের চরণে আমার কিরূপ আস্তরিক ভক্তি তাহা 
'আপনি জানেন, সুতরাং এই রহস্তচিত্রে উপহাসের পাত্র যে কাহার! তাহাও 
'আপনি চিনিতে পারিবেন ।” 
বৈষ্ণবধর্ম যে তাঁহার বিদ্রপের লক্ষ্য নয় তাহা তিনি বুঝাইয়! দিয়াছিলেন 
পরবর্তী গ্রন্থ 'অম্বত-মদিরা*য় (১৯৯৩) £ 
কচ মাতা কৃষ্ণ পিতা, রুষঃ পতি পুন্ত্র মিতা, 
কৃষ্ণতত্ব শাস্ত্র গীতা বেদাস্ত পুরাঁণ। 
কষ বিনা কিছু নাই, রাঁধারুষ্ণ এক ঠাঁই, 
গোৌর-অঙ্কে আবির্ভীৰ হয়ে যাক জ্ঞান ॥ 
অলসে কাটায়ে কাল, বন্থুজ অমুতলাল, 
জীবন-বৈকালে লয় শ্রীপদে শরণ 1,২৮৪ 
অমৃতলাঁলের কর্মজীবনের বিচিত্রতার মত তাহার ধর্মজীবনও ছিল 
অভিনব রঙ্গালয়ের সহিত নিজেকে সম্পৃক্ত রাখিয়া! তিনি মনে করিতেন যে, 
নটনাঁথের সেবা করিতেছেন। তাই বঙ্গীলয়ে তাহার দেবতা ছিলেন 'নটনাথ”।২৮* 
তাহার তত্বাবধানে স্টার থিয়েটারে নটনাথের বাষ্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হইত। 
এই উৎসব দর্শনের জন্ত অমৃতলাল যে নিমন্ত্রণপত্র দিতেন তাহার একটি নিদর্শন 
এইরূপ £ 
ভরিত্রীপার্বতীপরমেশ্ববো 
বিজয়েতাম্‌। 
নটনাথ 
বিহিতসম্মানপূর্বক নিবেদনমিদং-- 
২২এ ফাল্ধন মোমবার ৬দেবের বাধিক উৎসব হইবে । অতএব 
মহাশয় সবান্ধবে অন্থকম্পা পুরঃসর ষ্টার রঙ্গালয়ে সম।গত হইয়া নৃত্যগীতাদি 
দর্শন ও শ্রবণে অনুগৃহীত করিলে পরম আপায়িত হইব। কিমধিকমিতি 
আশ্রব 
১৬০০ সাল, তারিখ ১৯এ ফাল্গুন । শ্রীঅমৃতলাল বস্।, 


২৮৪ 'ঞ্ীগৌরাঙ' £ পু ১*৮-৯ 
২৮৫ এই প্রসঙ্গে তাহার 'নটনাখ' কবিতাটি ভ্র্টধা £ অমত-মদির! £ প 


অমৃতলাঁলের ধর্মজীবনে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব ছিল অনেকখানি । সাধারণ 
বঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর তাহার সংশয়াচ্ছন্ন বিমূঢ মনকে গিরিশচন্দ্র কিভাবে 
ধর্মবিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া! তুলিয়াছিলেন তাহা! অমুতলাল নিজেই 
জানাইয়! গিয়াছেন।২৮৫ক 

পরবর্তীকালে অমৃতলাল শ্রীরামকুষ্ণদেবের ধর্মাদর্শে একাস্ত বিশ্বামী হন। 
ইহার মূলেও গিবিশচন্দ্রের প্রভাব আমরা অনুমান করিতে পারি । গিরিশচন্রের 
'নসীবাম" নাটকে তিনি “নসীরামে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শ্রীরামকৃষ্দেবের 
আদর্শেই এই চরিত্রটি পরিকল্পিত হইয়াছিল। অমৃতলালেক্প উত্তরজীবনে 
শ্রীবামকৃষ্ের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট ।২৮৬ 


২৬ 
সমাজে অশ্রদ্ধেয় নটজীবন বরণ করিয়াও সমাজের সম্মান অমৃতলাল পুরাপুরিই 
লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি “নাট্যজুবিপি'তে সন্মানিত 
হুইয়াছিলেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ।২৮৬ক “নাট্যজুবিলি? সম্পর্কে তিনিই 
পূর্ব হইতে দেশবাসীকে সচেতন করেন এই কথাগুলি লিখিয়া__ 

বঙ্গীয় নাট্য শালার জন্মদিন 
প্রকাশ্ঠ নাট্যশালার জন্মদিন হইতে আজ পর্যস্ত উহার সহিত কতকটা 


২৮৫ক 'গিরিশচন্্র' £ অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় £ পৃ ১৮১-৮৪ ভ্রটব্া 
২৮৬ “ভারতে ধর্মনংঘ ( ১৩১৫ )', “জ্রীঞ্ীীরামকৃষ্দেবের বালালীলা' প্রভৃতি রচনার মধ্ো অমুতলালের 
ধর্মবিশ্বাপের এই পরিণতির আভান আছে। 'ভারতে ধর্মমংঘ' কবিতার কয়েক পংজি 
এইবরাপ £ 
“রম্য দৃগ্ত বিশ্ব সমাজ আমার 
মসঞ্জিদ মন্দির গুরু দরবার 
অর্চনার চর্চ, সিনাগগ মঠ 
সর্বতীর্থ যোগ জাহবীর তট, 
পরিচয় নর, পর ভেবোনারে কারে ॥" 
২৮৬ক বঙ্গীয় নাট্যণালার জুবিলী উপলক্ষে এ দিন (২৩এ অগ্রহায়ণ ১৩২৯) কলিকাতা ইউনিভাসিটি 
ইনস্টিটিউটে সভা। করিগ্! অম্ৃতলালকে অভিনন্দিত কর! হয় । সভাপতি নাটোরের মহারাজ 
জগদিজ্রনাধ বলেন যে, অম্বতলালের লেখনী 'সন্নিপাতগ্রত্ত মুসু সমাজের বিনষ্ট চৈতত্তকে 
কিন্লাইয়া আনিবার চেষ্টায় অমৃতেরই গ্ভায় কার্য করিয়াছে ।' 


১৫৩ 


সংগ্লিভাবে জীবিত আছি বলিয়! কর্তবাবোধে আমি বঙ্গের নাট্যাছরাগী 

সর্বসাধারণ ও বঙ্গভূমির বর্তমান কর্মিবৃদ্দকে ম্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, 

এই ১৯২২ থুষ্টাব্ের আগামী ৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বঙ্গের সাধারণ 

নাট্যশালার পঞ্চাশৎ জন্মদিবস বা জুবিলি। 

অর্ধশতাবী পূর্বে নাট্যশালার সেই শ্তত জন্মদিনে প্রথম 'নীলদর্পণ' 

ধাহারা দেখিয়াছেন, তাহাদের মধো সৌভাগাক্রমে আজও যাহারা জীবিত 
' আছেন, আজ এই সুযোগে তাহাদের সেই প্রথম দৃষ্ট সৈরিষ্কী (বড় বৌ), 

সসন্বমে অভিবাদন করিতেছে ।”২৮* 

এই উপলক্ষে অমৃতলাল “বঙ্গীয় নাট্যশাঁলার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক জন্মোৎসব 
সঙ্গীত'ও রচনা! করিয়াছিলেন ।২৮৮ এই সঙ্গীতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ধাহার! 
সাহিত্যসাধনায় নিরত ছিলেন এবং সাধারণ রঙ্ালয় স্থাপনে ধাহারা উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন, সকলকেই পরম শ্রদ্ধায় ম্মরণ করিয়াছেন অম্ৃতলাল। একস্থলে 
লিখিয়াছেন-_ 

'আগু পা কিছু ইহার! উদ্ঘোগী, 
্বার্থত্যাগী যুবা সবে কর্মযোগী, 
সাথে সাথে নত মাথে চলিয়াছে এই অভাজন।” 

সাধারণ নাট্যশালার এই পঞ্চাশৎ বর্ষপৃ্তি উৎসব অন্ুিত হইয়াছিল স্টার 
থিয়েটারে । এই মকল উৎসবে অম্ৃতলালকে তাহার যোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
কর! হইয়াছিল বলিয়া তাহার গুণগ্রাহীরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হন। 
নির্শনন্বরূপ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্বীর একটি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি £ 


£1151)81091100801)5858 44, [111)96 8০৪৫, 
[72915010580 91798500114, 4০ 01 [022178 0, 0. 
চ0655801 * [8008 
[08008 01115215165 [0০0০2100061 13, 1922 

কল্যাণবরেষু, 


অমৃতবাবু আপনার ২৫ অগ্রহায়ণের পত্র কাল রাত্রে পাইয়াছি। 
আশীর্বাদ করি আপনি দীর্ঘ্ীবী হইয়া আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি করুন। 
নাটাজুবিলী ও ষ্টার থিয়েটার আপনার সম্মান করিয়াছেন শুনিয়া আঙি 





২৮শ মল্পলিস, »ই অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 
২৮৮ মানিক বন্গুমতী, অগ্রহীয়ণ ১৩২৯ 


১৫৪ 


যারপরনাই আনন্দিত হুইয়াছি। আপনি রঙ্গমঞ্চের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
এবং এখনও উহার উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন । ৫ বৎসর 
অকাতরে পরিশ্রম করিয়া একট? প্রকাণ্ড সাহিত্োর শট করিয়াছেন-_বন্ 
সংখ্যক ভদ্রলোকের চাঁকরী না করিয়াঁও জীবিকার উপায় করিয়া! দিয়াছেন, 
এবং প্লেষে ও ব্যাঙ্কে দেশের অনেক কদাচার অনাচার নিবারণ করিয়াছেন। 
আপনার নটজীবনের পুরস্কার এ গুড়গুড়ি আর সাহিত্যজীবনের পুরস্কার 
ফুল। পুরস্কার ছুটিকে সামান্য বলিয়! উপেক্ষা করিবেন না) ফুল বিধাতার 
অপূর্ব সৃষ্টি-_-আপনাঁর মত লোকের হাতে পড়িলেই উহ] সার্থক হয়। 
উহা! কবির হাতেই শোভা পাঁয়। নটেদের উপর খধিদের শাপ আছে-_ 
তাই নটেদের একটু এদিক ওদিক হয়। গুড়গুড়ি তাহার সাক্ষী। আমার 
মহা আনন্দ, উপযুক্ত লোকের সম্মান করিয়া বাঙ্গীলী আজ ধন্য হইল । 
আমি এখন পরাঁধীন--তাই আপনার এই সম্মান হইবার সময় উপস্থিত 
থাকিতে পারিলাম না। কলিকাতায় গিয়াও থাকিতে পারিলাম না। 
তারিখ বদল হওয়ায় আমায় চলিয়া আসিতে হইল । বৃহম্পতিবারে হইলে 
থাকিতাম ও আমার যাহা বক্তব্য বলিতাম। বক্তব্য আমি তাড়াতাড়ি 
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। পড়া হয় নাই ভালই হইয়াছে এখন ধীরে সুস্থে 
পূরা করিয়া! বলিতে পারিব। 

আপনার এই মহাসম্মানের মুহূর্তে আমায় [যে] মনে পড়িয়াছে তাহা 
[তে] আমি অতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছি। কারণ অতি ছুঃখের ও অতি 
স্থখেব সময় যাহাঁকে মনে পড়ে সে-ই স্থহদ । আমি আপনার এই সৌহার্দ্যের 
প্রমাণ পাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিতমনে করিতেছি ।-."হারীত [হারীতক্ণ 
দেব] মাঝে মাঝে আমার এখানে আসে। সে ও সত্যেন [ সত্যেন্দ্রনাথ 
বন্ত, বর্তমানে জাতীয় অধাপক ] ভালই আছে । 

আপনাদের ওখানে ডাকের সময়ের উৎপাত নাই । এখানে সেটা খুব 
আছে। দশটারষ্পর দিলে চিঠি যায় না।-ভাকের সময় উপস্থিত--আজ 
এইখানেই বিশ্রাম করিলাম । আমি সর্বদাই ৮স্থানে আপনার মঙ্গল কামন! 


করি। 
শুভার্থা 


আহরপ্রসাদ শাস্বী'* 





*. অপ্রকাশিত 


১৫৫ 


কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয় অম্বৃতলালের সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৫ 
সনের জগত্তারিণী ম্বর্ণপদক তাহাকে প্রদান করেন। 92০18] 00130716666 
১৯২৬ সনের ১১ই মার্চ মিলিত হন এবং এই মত প্রকাঁশ করেন : 

ড/৩ 5০010006170. 0৪৮ 056 71859660171 1155] £0: 1925 ৮৩ 

22:06 €০ 91106 4১101105181 3830. 10: 010161081 5০2001৩- 

(19705 6০ 1666615, 11660 12005 961078911 [91760986. £১120008 

[715 07156 ০0120015011023 1585 106 10606101060. 13170154, 7311/41, 

10742212, 10145 1041701, 8810) 92504, 7৩919717, 8074 200 

5225 48625. 


পি. আর. এস.-এর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া অমৃতলাল আর একবার 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃক সম্মানিত হন। ১৯২৮ সনের ১১ই জানুয়ারী 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহাকে অনুরোধ কর] হইয়াছিল-_ 

4,560 806 85 8 10691010651 0£ 006 [70012 80810 ০0: 
চ:8210010215,.,000 006 0161000108110 285০108120 96000176511 
1):171061215 5015565 1০01 0135 5921 1927, 2 01506 ০0£ 101, 
1২210100126) 75£016 10. [4৮0 বব. 16515760২৮৯ 
গবেষণার বিষয় ছিল "71১6 0118112 8150. 102%61019106100 06 65911 

56582 ৪20. 10:5029 5 গবেষকের নাম অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় । 
পরীক্ষকত্য় উক্ত 'থিপি' মনোনীত করিতে পারেন নাই ।২৯০ 
সাহিত্যসাধকরূপে অম্ৃতলাল দেশবাসীর প্রভূত শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া- 


* কমিটিতে ছিলেন দীনেশচন্ত্র সেন, ডাঃ চুনিলাল বন্ধ, পণ্ডিত অমূলাচরণ বি্ভাডৃষণ, চ্যান।প্রন।দ 
মুণোপাধ্যায় ও পণ্ডিত রাজেন্্রনাথ বিদ্াতৃষণ । 
২৮৯ ডঃ নুশীলকুমার দে ছিলেন অমৃতলালের সহযে!গী পরীক্ষক ৷ 
২৯* তীগার। বিভ্ভূত বিগ্লেষণের পর মন্তব্য করিয়াছিলেন--“৬/6 2165 036156065০৫ 02101022 
(86 806 ০ 1808 ৪০০০৪৪০ ০% ৪0130191817101 19110৯8 7১0 9:06: 
29600007556215 10 61176010560 08862 200 00108006116 9001) 88 19 10606888105 
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551606, ০: ০219 96 ৪৪5 00৪৫ 056 ৪0001 01806186919058 (6 502116 01 
02 80খ55 2. ৪2801070005 0206 265687005 ৩ 266150 61610267008 ভাত 
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১৫৬ 


ছিলেন। তাহার সাহিত্যের রসপ্রাচুধের জন্য দেশবাসীর নিকট তিনি “রসরাজ, 
নামে পরিচিত ছিলেন । অনেক অখ্যাত লেখকের গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া 
তিনি তীহাদের স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। অনেক লন্বপ্রাতিষ্ঠ সাহিত্যিক তাহাদের 
গ্রন্থ অম্ুতলালকে উৎনর্গ করিয়া এই ব্যঙ্গরনিক সাহিত্যিকের প্রতি তাহাদের 
অন্ুরাগের পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন । ছ্বিজেন্দ্রল।ল তাহার 'আনন্দ-বিদায়+ 
(১৯১২ ) প্রহসনটি 'বঙ্গভাষার ব্যঙ্গ প্রহসনের প্রতিষ্ঠাতা রসিকপ্রৰর কবি 
শ্রীযুক্ত অন্ৃতলাল বন্থ মহাশয়ের করকমলে” উৎসর্গ করেন। কেদাবনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার “কবলুতি” (১৯২৮ ) নাঁমক গল্প-সংগ্রহটি 'পরম শ্রেয় 
রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত্লাল বন্থ মহাশয়েব করকমলে? নিবেদন করেন । অমৃতলাল 
যে সকল গ্রন্থের ভুমিকা লিখিয়াছিপেন সেগুলির মধ্যে অবিনাশচন্্র 
গঙ্গোপাধ্যায়-বচিত বঙ্গালয়ের বঙ্গকথা' (১৯২৩) গ্রস্থের ভূমিকাটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই স্সন্দর ভূমিকায় হান্তরস সম্বন্ধে তাহার নিজের মতবাদ 
প্রকাশ পাওয়ায় ইহার মুল্য ও উপযোগিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সাহিত্যরুতিত্বের জন্য একাধিকবার তাহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের 
মভাপতিবপে বরণ করা হয়।২৯১ আমৃত্যু তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির 
সবশ্য। রঙ্গালযের নটকুলের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিলেন। এই সদশ্যপদের জন্য তাহার নামের 
প্রস্তীবক ছিলেন পণ্ডিত মধেন্দ্রনাথ বিষ্যানিধি এবং সমর্থক ছিলেন “বিজ্ঞান 
পত্রের সম্পাদক ভা: অমৃতলাল সরকার । ১৮৯৮ সনের ২বা ফেব্রুয়ারী হইছে 
মৃত্যুকাল পযন্ত অমৃতলাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।২** ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের লদশ্য হন । ২৩শে মে রাঁজ| বিনয়কষ্ণ দেবের বাটাতে 
অনুষ্ঠিত সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সভায় প্রথম যোগ দেন। এই দিনের ঘটনাটি 








২৯১ ১৩২৭ সালে বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর ( ৪র্থ অধিবেশনের ) সভাপতি 
১৩৩৯ সালে কাটালপাড়ায় বঙ্গীয় সাহিতা সম্মেলনের (১৪শ ) সভ।পতি 
১৩৩২ সালে বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (১৭শ ) সভাপতি 
১৩৩৩ সালে বিহায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে € ১ম অধিষেশনে ) সভাপতি 
১৩৩৪ সালে ধল। বীণাপাণি সাহিত্য সম্মিলনীর ( ওয় বাধিক উৎসবের ) সভাপতি 
১৩৩৪ সালে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের € ১৬শ অধিবেশনের ) সভাপতি 
২৯২ ভরষ্টবয 2০০56027788 0£ 052 455819070 9০০1615 ০: 9361788] £0::18155815 189 
৮৮2 এবং খৈ৩ত 56155 ৬০1, 255৬1 1930, 


তাহার দিনলিপিতে লিখিত আছে। রবীন্দ্রনাথের জোষ্ঠাগ্রজ ছিজেন্রনাথের 


সহিত এই দিনই তাহার প্রথম পরিচয়-_ 
“23 5010025, 
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১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল বঙ্গীয় লাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে 
সম্মানিত হন। 


২৭ 
বয়স যথেষ্ট হইলেও অমৃতলালের মৃত্যু কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটিয়াছিল। 
১৩৩৬ সালের ১৪ই আষাঢ় ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষের* শ্রান্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। চারদিন পরে অর্থাৎ ১৮ই আধাঢ় মঙ্গলবার 
€ ইং ২.৭.১৯২৯) অপরাহ্ণ ৩-২৬ মিনিটে কিঞ্চিদধিক ৭৭ বৎসর বয়সে তাহার 
ওনং শ্যাম স্বোয়ারস্থ আবাসে অ্ৃতলালের মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে "আনন্দবাজার 
পত্জিকা” লিখিয়াছিলেন : 

গত ৪ দিন হইতে তিনি অস্ত্রের পীড়ার জন্য অঙ্নশূলে ভূগিতেছিলেন, 
মৃত্যুর ৫ মিনিট পূর্ব প্্স্ত তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল।+২৯, 


২৯৩ হিজেন্্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার পর তাহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে জাসেন অমৃতলাল। 
দ্বিজেন্্রনাথের প্রতি তাহ।র ছিল হুগভীর শ্রদ্ধ! ও মনুরাগ। দ্বিজেন্ত্রনাথের মৃত্যুতে লিখিত 
“সেকালের কথা' নামক অতুযৎকৃষ্ট রচনাটি ( ভারতী, চৈত্র ১৩৩৩ ) এই প্রসঙ্গে জষ্টুব্য। 

তৎকালীন খ্যাতনামা! চিকিৎসক ও অনুতলালের সুহাদ। 'খান-দথল' নাটকে ইহার উল্লেখ 
আছে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃপ্তে লোকেন বলিতেছে--“..*মিসেন চক্রবতীঁন ত' বড় অন্ধ, 
বিপিনবাধু এসেছিলেন, তিনি বোধ হয় কেনট! ভাল বুঝতে পারেন নি." 

২৯৪ আননাবাজার পত্রিকা, ১৯এ আঘাচি ১৩৬৬ 


১৫৮ 


সম্ভবতঃ রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা ঠিকমত হয় নাই। কারণ 'বন্মতী'- 
সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধায় লেখেন যে-_- 

“চিকিৎসা-বিভ্রাটে তাহার মৃত্যু যেমন শোচনীয়-_ তেমনি অতকিত ।১৭ »« 

কর্মী অমৃতলালের মৃত্যু যে অতকিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ, 
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সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় পুষ্পাত্ৃত শবদেহ লইয়! শোভাযাজা বাহির হয়। 
শ্তামবাজার এ. ভি. স্কুল, স্টার থিয়েটার, মনোমোহন থিয়েটার ও মিনার্ডা 
থিয়েটারে থামিবার পর রাত্রি সাড়ে আটটায় কাশী মিত্রের ঘাটে বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তির উপস্থিতিতে নৈষ্ঠিক হিন্দুমতে তাহার পার্ধিব দেহের সৎকার হয়। 
পরদিন তাহার স্থতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিয়া কলিকাতা পৌর- 
প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাহাদের সর্ববিধ কার্ধ 
স্থগিত রাখেন ।২৯* 

তাহার মৃত্যুতে দেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদদিতে যে সকল শোঁকপ্রবন্ধ 
বাহির হইয়াছিল, এবং শোকসভাগুলিতে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যে সকল কথা 
বলিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে অম্তলালের ত্বভাবধর্মের ও জীবনসাধনার নানা 
দিক সুস্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে। “ভারতবর্ষ, লিখিয়াছিলেন-_-. 

“এমন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক; রঙ্গমঞ্জের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা, রূসরচনায় সিজ্ধ- 

হস্ত, হান্তরসিক অম্বতলালের পরলোকগমনে দেশের একটা দিক যে শু 

হইল. তাহার আর পরিপরণ হইবে না **- 





২৯৫ 'অমৃতলাল বন্গু' £ মাসিক বন্ছমতী £ শ্রাবণ ১৩৩৬ 

২৯৬ ]105 281091159, 7829£ 58011168 2 3.7,1929. 

১৯৭ তাহার শ্থৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্পনার্থ তাহার পৈত্রিক নিবাসেক্স সন্নিকটে একটি পথও তাহার 
নামে চিহ্নিত হইয়াছে। 

৯৮ ভারতবর্ষ ₹ শ্রাবণ ১৩৩৬ 


পঞ্চপুষ্প' লক্ষ্য করিয়াছিলেন-_ 

'দেশ-জননী ও ভাষা-জননীর প্রতি অকৃত্রিম অন্ুরাগের পরিচয় তাহার 
প্রত্যেক রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় ।১২৯৯ 

পশপাত্র' লেখেন-- 

“তিনি ন।নাবিধ পারিবারিক শোক ও অশাস্তিতে কাতর হুইয়াও কখনে! 
তাহার সদানন্দময় শ্বরূপটি হারান নাই।*** অভিনেতা ও নাটক-রচয়িতা 
হিসাবে তাহার আসন রঙঈ্ঈজগতের আর কাহারও চেয়ে নিয়ে নয় 12০০ 
'বহুমতী'সম্পাদক যে স্থ্দীর্ঘ শোকপ্রবন্ধটি রচন! করিয়াছিলেন তাহার 


একস্থলে অমৃতলালের দেশপ্রেমের স্বরূপ তিনি গ্রকাশ করিয়াছিলেন-- 


স্বদেশ ও ম্বজাতি-হিতব্রত অমৃতলাল শ্বরাজের লুন্ধ আশ্বাস দিতে ব্যস্ত 
ছিলেন না।.." ত্বরাজ লাভ করিবার আন্দৌলন-পদ্ধতিতেও বিদেশীর অন্ধ 
অন্গকরণই যে আমাদের একমাত্র সাধনা হইবে, ইহ তিনি কোনদিন কোন 
মতেই সহ্‌ করিতে পারিতেন না ।"" শ্বাধীনতা-স্বদেশসেবার অর্থে তিনি 
বুঝিতেন__জাতীয় আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা আত্মবিশ্বাসের নির্ভরতা__ 
সমাজের স্বাধীনতা-_ন্বধর্মনিষ্ঠা-_স্বাবলম্বন__পরাশ্গ্রহ-অসহিষ্ণতা__-পর- 
তন্ত্রের অনুসরণ পরিহার।.* ইংরাঁজের দয়াদত্ত দানলাভের আশায় 
স্বরাঁজভিখাঁরী হইতে তিনি বারস্বার নিষেধ করিয়াছেন।**১ 

“স্টেটস্ম্যান' তাহার সম্পর্কে অনেক কথ! লিখিয়াছিলেন। তাহাদের মতে-_ 
18800210100 178] 0056, ৫5 হা) 10090600100) 11710100561, ,, 
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দৈনিক “বঙ্গবাণী তাহাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, 


অমৃতলালের- 


পঞ্চপুষ্প $ আবাঢ় ১৩৩৬ 

পুষ্পপাত্র ঃ শ্রাবণ ১৩৩৬ 

মাসিক বহুমতী £ শ্রাবণ ১৩৩৬। অমৃতগলালের 'বাহবা! বাতিক' প্রহসন ও 'য়াজ-সাধনা' 
প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে জ্টবা। 

105 50866580082 1 4,7,1929 


১৬৪ 


“."" টিরসবুজ অস্তঃকরণ বয়সের আক্রমণে কোনদিনই ধূসর ছইল না -- 
প্রথম দিনেও বাঙ্গালী তাহার মধ্যে যে রসধারার ফেনিল উচ্ছাস 
দেখিয়াছিল, শেষ দিনেও তাহার সেই রসিকতাই সে দেখিয়াছে।-.. আজ 
এই বিংশ শতাবীর যুগে বাহিরের নান! ফ্যাসান আসিয়া যখন আমাদের 
ঘরের বহু সম্পদ কাঁড়িয়। লইবার চেষ্টা করিতেছে, বাঙ্কীলী যখন আপনার 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়! দিন দিন অ-বাঙ্গীলী হইয়া পড়িতেছে, তখন 
অযৃতলাল বাঙ্গালার যাহা কিছু বৈশিষ্ট আপনার জীবনে তাহার মর্যাদা 
অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর তাই এত আপনার ছিলেন ।...১*৪৩ 
দীনেশচন্দ্র সেন অনেকের সহিত তুলনা করিয়া! তীহাঁর বক্তৃতার স্বাতন্্য 
ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন-_ 
ইদানীস্তন কালে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্দীপনাময় সমাজ, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে 
বক্তৃতা, কালীপ্রসন্ন ঘোষের জলদনির্ধোষ ও শবচ্ছট!, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের 
ধীরগম্ভীর শব্ববিস্তাস ও কথা সাজাইবার কৌশল, পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
চটুল ও মধুর ছন্দের বাক্যপ্রবাহ-_- এমন বহু লোকের বক্তৃতা শুনিয়। 
মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু অমৃতবাবুর জন্ত সতাস্থলে একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট 
স্বান ছিল... ।,০*5 
উপন্তাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন-_ “বহু বিষয়ে তাহার 
পাণ্ডিত্য দেখিয়। চমত্কৃত হইতাম ।১৩০৪ 
কবিশেখর কালিদাস রায় অস্থতলালের স্থপ্টিধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি 
মূলাবান মত প্রকাশ করিয়াছিলেন-_ 
'আমি বলি, অৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পরিপূরক । অমৃতলালের 
নাটকগুলি পড়িলেই দেখা! যাইবে, অম্বতলাল গিরিশচন্দ্রকে যতদূর সম্ভব 
এডাইয়! এড়াইয়া চলিতেছেন,__ গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি যেদিকে পড়িতেছে 
না--অমৃতলাল সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন-**। এইজন্য অমৃতলালের 
শক্তিকে কঠোর সাধনা করিতে হুইয়াছে। অমৃতলালের এ কি অল্প 
কৃতিত্বের কথা যে, নাটকের আখ্যানবস্ত-নির্দেশ, রসনির্বাচন, রচনাভঙ্গী, 


৩*৩ বঙ্গবানী £ ১৯এ আধাঁঢ, ১৩৩৬ 
৩৯৪ £অস্বত-স্থতি' £ মাসিক বনুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ 
৩৭৫ “অনৃতগালের শ্বৃতি-তর্পণ' : এ 


১১ ১৬১ 


ভাষাবিস্তাস, রুটিপ্রবৃত্তি, সব দিকেই তিনি স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া 

চলিয়াছেন 1০৬ 

'ইংলিশম্যান” পত্রের অভিমতও এই প্রসঙ্গে ল্মরণীয়-_- 
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শুধু লিখিত প্রবন্ধেই নহে, দেশের সর্বত্র সততা! করিয়াঁও তাহার স্থৃতির গ্রাতি 
সম্মান প্রদণিত হইয়াছিল। ১৪ই জুলাই পূর্ণ থিয়েটারে যে শোকসভা হয় 
তাহাতে “যোগপিদ্ধ অমৃতলালের স্থৃতিপূজা করিবার জন্য দক্ষিণ কলিকাতাবাসী 
দলে দলে সভায় যোগদ।ন করিয়াছিলেন ।* সভাপতি ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। 
সভায় খ্যাতনামা অভিনেত! মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অমৃতলালের নাটক হইতে 
আবৃত্তি করেন। জলধর সেন আক্ষেপ করিয়া বলেন-_-“এখন কেবল পরশ্রী 
কাতরতা, মেকি জিনিসই থাকিবে । দীনেশচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক মন্মথমোহন 
বস্থও তাহাদের অভিমত প্রকাশ করেন। সব শেষে সভাপতি তাহার ভাষণে 
অমুতলালের মনোধর্মের নিভু বিশ্লেদণের পব বলেন-_ 

“আমরা যখন প্রথম 'খাস-দখল” দেখিতে যাই, আমদের কোনরূপ 

খটকা লাগে নাই। আমরা ইহা! বেশ সম্ভোগ করিয়াছিলাম। ইহার অর্থ 

তাহার মধ্যে কোন মিথ্যা নিন্দা ছিল না। এমন অপূর্ব স্থপ্টি আর আমার 

চক্ষৃতে পড়ে নাই । সৃষ্টির পশ্চাতে সত্য থাক1 চাই। বিদ্রপের অর্থ সত্যের 

ছবি ফুটাইয়! তোল! । ধাহার! বিদ্রপাত্মক রস ছারা স্ঙি করেন, তীহারা 

সত্যের অপলাপ করেন না । অম্ৃতবাবু তাহাই করিতেন ।”০০৮ 

৩০এ জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ সভা আছুত হয় অম্বতলালের 
মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য । সভাপতি ছিলেন মহারাঁজা মণীন্দ্রচন্দ 
নন্দী । অধ্যাপক মন্সথমোহন বন্থ শোকপ্রবন্ধ পাঠ করেন এবং অপরেশচন্তর 
মুখোপাধায়, হেমেত্ত্রপ্রসাদ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্র দেব, নগেন্দ্রনাথ সোম 
প্রভৃতি অমৃতলাল সম্পর্কে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করেন। 


৩৬ 'অমৃতলালের কথ! অমৃত সমান' $ মাসিক বন্গমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ 
৩৪৭ 1106 87581150002: 3. 75 1929 
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১৬২ 


১লা আগস্ট অমৃতলালের শ্রাদ্ধানুষ্ঠীনের দিন “অমৃত-চক্রে'র উদ্যোগে 
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পুনরায় এক “মহতী শোকসভার 
আয়োজন হইয়াছিল ।”২০৯ সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রন'থ দত্ত । অনেক বিদগ্ধ 
নাগরিক অমৃতলালের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন কবেন। অম্ৃতলালের 
অনুগামীদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোঁপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ভাছুড়ীগ এই 
সভায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

এ দিন, ১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, অম্বতল।লের অন্যতম কীর্তি ও 
প্রয়াসের প্রতীক হা!মবাজার এ. ভি, স্কুল ভবনে তাহাব আছকৃত্য সুসম্পন্ন 


৩*৯ পঞ্চপুস্প ঃ শ্রাহগ ১৩৩৬ 


১৬৩ 


সাহিত্য 


'কাহিল লেখনী মোর, কোথা পাবে অত জোর, 
মসীতে পশিতে ধীরে আগুপাছু করে ॥, 


“নাটকের অর্থ হচ্চে পুগ্তকাব্য অর্থাৎ যে কাব্য দেখা যায় । বিভ্রম উৎপাদন হুচ্ে 

এর জীবন, অথটন ঘটান, অসস্ভবকে সম্ভব কর! অর্থাং এক কথায় যা নয় তাই করান, 

এই হচ্চে নাটক। আর ব্যাকরণেই এর বিশেষ প্রমাণ রয়েছে, তা ত আর আপনার 

অবিদিত নাই । নাটকের বুংপত্তি হচ্চে যেমন--ন আটক নাটক, যাঁতে কিছু 
আটক নাই।'-_ “তিল-তর্পণ, 


নাটক 


প্রহসন রচয়িতারূপে সমধিক পরিচিত হুইয়! “রসবাজ” আখ্যা লাভ করিলেও 
অমৃতলাল কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ নাটকও রচনা করিয্লাছিলেন। তাহার সাতটি, 
নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সাতটি নাটক বিষয়বস্ত ও রচনারীতিতে 
একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'হীরকচূর্ণ-নাটক? (১৮৭৫ ) সমসাময়িক 
রাজনৈতিক ঘটনা অবলঘ্নে বচিত ১ “তরুবালা” (১৮৯১) ও 'খাস-দখল” 
(১৯১২) নাটকে লমাজচিত্র অঙ্কিত হইলেও উভয়ের উদ্দেশ্ঠ ভিন্ন, “বিমাতা 
বা বিজয়-বসস্ত' ( ১৮৯৩) নাটকের বিষয়বস্ত বপকথ! হইতে গৃহীত , “আদর্শ 
বন্ধু (১৯০০) গ্রীক উপাখ্যানের ছায়ায় জন্লিত, “নবযৌবনে” (১৯১৪) 
রোম্যার্টিক সমাজচিন্র প্রতিফলিত এবং পৌবাণিক নাটক 'যাঁজসেনী” 
( ১৯২৮) মহাভারত অবলম্বনে রচিত। 

অমৃতলাল এঁতিহাসিক নাটকরচনার প্রয়াস কখনও করেন নাই। ইতিহাস 
হইতে ঘটন। সংস্থাপন ও চবিত্রাঙ্কনের নামে নাট্যকারগণ ঘে কিরূপ যথেচ্ছাচার 
করেন, তাহা তিনি বুঝিতেন এবং তাঁহার তথ্যনিষ্ঠ মন তাহাতে পীড়িত হইত। 
“তিল-তর্পণ” (১৮৮১) নামক ব্যক্ষনাট্যে এবং 'থিয্েটারে পিঙ্ছ”ৎ নামক 
নকৃশীয় তথাকথিত এঁতিহাসিক নাটকের উদ্দেশে তিনি যথেষ্ট বিদ্রপবাণ নিক্ষেপ 
কবিয়াছেন।* রাজপুতীনার রাজাগণকে লইয়। আধুনিক নাট্যকারেরা “নকড়া 
ছকডা করে? ইহা অমৃতলাল জানিতেন। তাই এঁতিহ।সিক নাটক সম্বদ্ধে 
তাহার মনোভাব প্রসন্ন ছিল না। আবার যখন রঙ্গালয়ের জন্য পৌরাণিক 
নাটক লিখিলে আধিক সাফল্য সুনিশ্চিত ছিল তখনও তিনি পৌরাণিক 
নাটকের দিকে না গিয়া সামাজিক সমস্যামূলক প্রহসনের ব্যঙ্নকপ্টকিত 
পরীক্ষামূলক পথটি নির্বাচন করিয়াছিলেন। যখন মনোমোহন বস্থর পর 
গিরিশচন্দ্র ও রাজকু্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলি দর্শকদের নিকট গ্রতৃত 


১ এই সাতটি নাটকের মধ্যে 'হরিশ্চন্্' নাট কটিকে ধরা হয় নাই। অনেকে মনে করেন নাটকটি 

অমৃতলালের রচন| নহে । এ বিষয়ে পরে আলোচন! করিয়াছি । 

“কৌতুক-যৌতুক' € ১৯২৬ )-এর অন্তভু্জ। 1 

ও অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার "রঙ্গ শয়ের রঙ্গ কথা গ্রন্থে (পৃ ৭*) এতিহাসিক নাটক সমন্ধে 
অমৃতলালেয় মনোভাব কি ছিল, তাহার কৌতুকপূর্ণ বিবয়ণ দিয়াছেন। 





নি 


১৬৭ 


সমাদর লাভ করিতেছে, তখন তিনি অতি-ভক্তিবাদের গতানুগতিক পথে সহজ 
শিদ্ধি প্রত্যাশা না করিয়া পণগ্রথা ও বিরুত শিক্ষার কুফল গ্রদর্শনপূর্বক 
সমাজকে সচেতন করিবার উদ্দেশে রচনা! করিলেন বিবাহ-বিভ্রাট?। 
অধৃতলালের এই বাস্তবতা-গ্রীতির উন্মেষ লক্ষ্য করা যায় তাহার বালকবয়সের 
অপরিণত রচনা “একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা” 
নামক নকশার বিষয় নির্বাচনে এবং তাহার স্টেজে লেখার হাতেখড়ি 'মডেল 
কুল” রচনায় । মাত্র বাইশ বছর বয়সে ( ১৮৭৫ ) রচিত “হীরকচূর্ণ* নাটকেও 
'অমৃতলালের তথ্যনিষ্ঠা ও সেই তথ্যের নাঁটা-বূপায়ণ আমাদের বিশ্মিত করে। 


্‌ 


যে ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া অমৃতলাঁলের প্রথম নাটক “হীরকচুর্ণ' রচিত 
হয় তাহ! নিয়রূপ : 

ভারতের পশ্চিমপ্রাস্তে বরোদায় ইংরে্জে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিহ্বরূপ 
রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন কর্ণেল রবাট ফেয়ার। বরোদীরাজ মলহার 
বাঁও গাইকো্নাড়কে জব করিবার জন্য কর্ণেল ফেয়ার “বহুদিনাবধি” চেষ্টা 
করিতেছিলেন।* মলছার রাও কর্ণেল ফেয়ারের আচরণের বিষয় গবর্ণমেপ্টের 
কর্ণগোচর করিবার চেষ্টা করিয়। ব্যর্থ হন। “শেষে যখন সেই সকল কথায় 
গবর্ণমেণ্টের কর্ণপাত হইল তখন রেসিডে্ট শ্বয়ং রাজার নামে বিষগ্রধীনের 
অভিযোগ উত্থাপন করিলেন; একেবারে আকুগ্-কুণ্ড বাধিয়৷ উঠিল, কি্ত 
লর্ড নর্থক্রক সহসা কোন কার্য করিতে স্বীকৃত নহেন। স্বতরাং লম্বা চৌড়া 
কমিশন বসিল।” কমিশনটি এইভাবে গঠিত হয়--. 

“কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কাঁউচ ইহার সভাপতি এবং 
সিদ্ধিয়ার মহারাজ, জয়পুরের মহারাজ, সার দিনকর রাও, কর্ণেল মিড এবং 
ফিলিপ মেলবিল সভা নিযুক্ত হন। ২৩এ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই মার্চ পর্যস্ত 
এই কমিশনের কা চলিয়াছিল।”৬ কর্ণেল ফেয়ারের পক্ষে ছিলেন ভারতের 


৪ বামাবোৌধিনী পত্রিকা : পৌষ, ১২৮১ 
&. সাধারণ, ১৩ বৈশাখ, ১২৮২ 
৬ বামাবোধিনী, মাঘ-ফান্তন, ১২৮১ 


১৮ 


আভভোকেট জেনারেল স্কোব এবং গাইকোয়াড়ের পক্ষে দীড়াইয়াছিলেন 
বিলাত হইতে আগত ব্যারিষ্টার সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইন। 

সার্জেপ্ট ব্যালেপ্টাইন সাক্ষীদের জেরা! করিয়া একবপ প্রমাণ কবিয়া 
দিয়াছিলেন যে গাইকোয়াড নির্দোষ এবং বিষপ্রয়োগের অভিযোগ কর্ণেল 
ফেয়ার ও বন্ধের পুলিশ কমিশনার স্টারের বডযস্ত্রের ফল। কিন্তু কমিশনের 
চূড়ান্ত নায় প্রকাশে বিলম্ব হইতে লাগিল। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি মলহার 
রাওয়ের পক্ষে প্রন্তাবাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বিলাতের "20969, 7911 
1911 808০% প্রভৃতি পত্র মলহার রাওকে সমর্থন কবিয়া লর্ড নর্থব্রকেব 
কার্ধগ্রণালীর দোষ নির্দেশ করিলেন । এক কথায় এই কমিশনকে কেন্দ্র করিয়া 
দেশব্যাপী তুমূল আলোড়নের সৃষ্টি হইল ।*ক 

এই সময়ে আব একটি ঘটনা ঘটিল। কৃষ্দাস পাল-সম্পার্দিত “হিন্টু 
পেট্রিয়ট পত্রিক! দেশের প্রবল জণমতকে উপেক্ষা করিয়! মন্তবা করিলেন__ 

“10676502016 1089 0০ 10151065 ০0101106105 10 02০ 

৬10০21০5, 200 101 0£ 07০ 00270950 1010016281706 0021 05 

০0731061706 81)0010 02 10811908199]. 12506, 721 05661 0081 

8:০7 15101)5 51109901006 85690 0171 (586 076 £090৫ 11906 

০: 001: 30561010616 51801011006 11 815 ৮৮৪ (21081912014 

এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হইয়া সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে পেট্রিয়ট- 
সম্পাদককে অত্যন্ত তীব্রভাষায় ধিক্কার দিতে লাগিলেন।” 

শেষ পর্যস্ত মলহার রাঁও অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। “বিচারে তাহার দোষ 
সপ্রমাণ না! হইলেও তিনি কুচরিত্র, শাসনকার্ষে অক্ষম এবং রাঁজ্যের উন্নতি 
সাধনে বিমুখ বলিয়। গবর্ণমেণ্টের নিকট দণ্ডিত হইলেন ।”৯ 

সিমলা হইতে ১৮৭৫ সনের ১৯এ এপ্রিলের ঘোষণায় “মহারাণীর গবর্ণমেন্ট 
নিষ্পত্তি করিলেন যে, মহারাজ মলহার রাও গুহকুমার বরদারাজ্য হইতে 


৬ক জানকীনাথ ঘোষাল-সংকলিত 40616518050. 057215 ঠা 15029? (1902) € 100, 
146) গ্রন্থে মলহার রা গুয়ের বিচায়ের বিবরণ রহিয়াছে। 

৭1861210000 চ8621060 : 22,2 1875. 

৮ অমৃহলালও 'হীরকচূর্ণ' নাটকের চতুর্ঘ অন্ক, দ্বিতীয় গর্ভান্কে মদন ও আয়ান নামক ঢুই ভঙ্্র 
ব্যক্তির উদ্ধির ছার! কৃষ্দান পালকে যথেষ্ট বিদ্রপ করিয়াছেন। 

* বামাবোধিনী ॥ বৈশাখ ১২৮২ 


১৬৯ 


অপসারিত হইলেন, এবং এতৎসম্প্কীয় যে কিছু স্বত্ব, সম্বন্ধ, সন্গম আজি 
হইতে তিনি এবং তাহার উত্তরাধিকারীগণ চাত হইলেন ।”১* 

উপরিউক্ত জটিল ঘটনাপরম্পরা হইতে ঘথাঁধ তথ্য আহরণ করিয়। 
সেগুলিকে নাটকীয় তাৎ্পর্ষে ব্যবহার করা বাইশ বৎসর বয়স্ক অমৃতলালের 
পক্ষে কম কৃতিত্ব নহে । এই সময়ে একই বিষয় লইয়া আরও দুইটি নাটক রচিত 
হয়: নগেক্জনাথ বন্দোপাধায়ের "গুইকোয়ার নাটক? (16 110:0: ০0: 
9:0058 ) এবং উপেক্্চজ্জ মিজের “গুইকো কার নাটক (06 ও260:000806 
11101078£ £৪০)। তুলনামূলক বিচারে অমৃতলালের “হীরকচূর্ণ নাটক 
(70196 1015790130 70056 )-ই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। কারণ নগেজ- 
নাথ বা উপেন্দ্রন্দ্রের মতো অমুতলাল সত্য ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটান নাই এবং 
দ্বেশের তৎকালীন অবস্থা ও দেশবাসীর বিক্ষু্ধ মনোভাব কয়েকটি কল্পিত 
চবিত্রের সংলাপে ফুটাইয়। তুলিয়াছিলেন। 

“হীরকচূর্ণ নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮২ সালে। নাটকটি 
প্রকাশের ছয় মাসের অধিক কাল পরে (২৫.১২,১৮৭৫ ) গ্রেট স্তাশনাল 
থিয়েটারে ইহার অভিনয় হয়। নাটকটির আখাযাপত্রে প্রকাশকাল হিসাবে 
কেবলমাত্র ১২৮২ সালের উল্লেখ আছে । তবে 'অমৃতবাজার পত্রিকা” ২১শে 
জ্ো্ঠ ১২৮২ সালে ( ৪ঠা জুন ১৮৭৫ ) প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পাৰি 
যে, 'হীরকচূর্ণ' জুন মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনটি এই £ 

হীরকচূর্ণ 
বা 
গাইকোয়াড় নাটক । 
মূল্য %* ডাকমাশুল /০ আনা। 
নৃতন সংস্কৃত যন্ত্রে, এবং কলিকাত! শ্তামবাজার 
স্রীট ১০৭ বা ১৪৯ নং ভবনে* আমার নিকট প্রাপ্ধব্য । 
শ্রীঅমৃতলাল বস্থু।, 


১০ সাধারণী : বৈশাখ ১২৮২। শুরুত 10516855 0০৮600670 08৮6 06০1260 
€0526 7265 12181977685 0100115528০ 0586181 81091] 06 06190860 £:070 00৪ 
80৬67515065 01 38:08. 8120 0৪6 116 9200 115 15855 81081] 061১6788166 
26015060 £:070 ৪1] 1180055 10000005 2190 01251168658 1351600 897616817). 
1705৩ 16700 01 10018 15551875 


* ১০৭ নং ছিল ডাঃ চুর্গীদাস করের তষন ('হীরকচূর্ণ' নাটকের রচর্নাস্থল ) এবং ১৪৯ নং ছিল 
লেখকের পৈত্রিক নিবাস। 


১৭৬ 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নগেক্ছনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র নাটক “গুইকোয়ার' ইহার 
কয়েক দিন মাত্র পূর্বে ( ১৫.৫.১৮৭৫ ) প্রকাশিত হয় ।* 

সমসাময়িক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অবলম্বন করিয়। ইংবাজ সরকাবের 
শাঁসন-সিদ্ধাস্তের বিরোধী মতামত নাটকে ব্যক্ত করিয়া! অমৃতলাল নাট্যকার- 
বপে নামপ্রকীশে সাহমী হন নাই । নাট্যকারেব নামের স্থলে ছিল “৪ 4 
4070৮ আখ্যাপত্রে ছুইটি কবিতাংশ উদ্ধৃত ছিল । একটি হেমচন্ের, 
অপবটি মধুস্দনেব। হেমচন্দ্রের কবিতায় ভীত নাট্যকারের এবং মধুসূদনের 
কবিতায় ভাগ্যবিড়স্থিত গাইকোয়াডের মনোভাব স্থন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছিল । 
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ £ 


“হীরকচুর্ণ নাটক । 
শান 01811097009 
4 1018708, [1 চা1ড০ 4৯০০, 
৪ 2 20708 
“য়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আব 
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার” 
হেমচন্দ্র। 
'কুহ্থমদাম-সঞ্জিত, দীপ।বলী-তেজে 
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা-সম রে আছিল 
এ মোর স্থন্দর পুরী ! কিন্তু একে একে 
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি 
নীরব ববাব বীণা, মুরজ, মুরলী »। 
মাইকেল ।” 
এই সংস্করণে অমৃতলালের নাম ছিল প্রকাঁশকরূপে ।১১ দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালে। এই সংস্করণের আখ্যাপত্র হইতে হেমচন্দ্রের 
কবিতাটি বাদ গিয়াছে এবং নাট্যকারের নাম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ।১* 


* অযৃতলালের নাটকটি 'গাইকোয়াড় নাটক' নামে ছাপ হইয়! গিয়াছিল। কিন্তু নগেক্রদাখের 
নাটক পূর্বে প্রকাশিত হওয়ায় আখ্যাপত্রে 'হীরকচূর্ণ নাটক' এই নামাত্তর দেখা বার। 

১১ 0175126 ৮5210216519] 3০৪৩, 149১ 91287098297 90660, 08100366, 

১২ কলিকাতা, ৪নং হ্যামপুকুর লেন হইতে শ্রীঅমৃতলাল বন্ধ প্রণীত ও প্রকাশিত। 


১৭১ 


উনিশ বছর পরে অমুতলাল আর “ভয়ে ভয়ে" লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন 
নাই।১২ক 

হীরকচূর্ণ পর্চাক্ক নাটক। নাটকের পৃষ্টা সংখ্যা ৬৮1১৩ প্রথম, দ্বিতীয় 
ও চতুর্থ অঙ্কে তিনটি করিয়া গর্ভাঙ্ক এবং পঞ্চম অঙ্কে দুইটি গর্ভাঙ্ক আছে। 
তৃতীয় অন্কে কোন গর্ভাঙ্ক নাই। 

নাটকটি রচনার ইতিহাস অমুতলাঁল পরবর্তী কালে নিজেই দিয়াছিলেন 
এইভাবে £ 


“লিখেছি “হীরকমূর্ণ পূর্ণপাত্র করে। 

বয়স বাইশ যবে বমি “কর' ঘরে ॥ 

প্রথম নাটক তা"তে খেলার আদব। 
বারুণী পূজার সাথে বীণাপাণিবর ॥ 

মাধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কবি। 
লেখনী ন]1 চলে যদি স্্ধা ঢালে গবি ॥৮১৪ 


'হীরকচূর্ণ' নাটকের বিশিষ্টতা দেখা যায় কমিশন-সভাঁর তথানিষ্ঠ দৃশ্ঠ 
পরিকল্পনায় এবং কয়েকটি কল্পিত চরিত্রের সংলাপে দেশের তৎকালীন 
অবস্থা প্রকাশে । এই ছুইটি বৈশিষ্ট্য নগেন্দ্রনাথের বা উপেন্দ্রচন্দ্রের “গুইকোয়ার' 
নাটকে নাই। কমিশনে সাক্ষীদ্দের জবানবন্দীতে যাহাতে কোনরূপ তথ্যবিকার 
ন1 ঘটে সেজন্য অম্বতলাল বিশেষ সচেতন ছিলেন । সেই কারণেই সংবাদপত্রে 





১২ক ১২৭৭ সালে ৫১৮৭*) হেমচন্দ্রের “কবিতাবলী' প্রকাশিত:হয় । এই কবিতাবলীর অন্তগত 
'ভারত বিলাপ' করিতাটির শেধ স্ভবক ছিল-_ 
ভিয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, নহিলে শুনিতে এ বীণা-বঙ্কার। 
বাজিত গরজে, উথলি আবার উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ ॥' 
পরের সংস্করণে (১২৭৭ ) এই স্তবকটি বলিত হয় । 
১৩ দ্বিসং: পৃ] ৩ 
১৪ “অমৃত-মদ্দিরা' (১৩১* ) পৃ ২৩৭, 'কর' ঘরে- ডঃ ছুর্গাদান করেয় ঘরে । 'যাধু'-ডাঃ করের 
২র পুত্র রাধামাধয কর : *সধবার একাদশী'র অতুলনীয় রামষানিকা । 'ধোগী'--অমৃতলালের 
বালাবদ্ধু যোগেস্রনাথ মিত্র। ইনি গ্তাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অন্ততম উষ্ভোগী ও 
হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার নির্যাণের ইপ্রিনিার | 'গধি'--ডাঃ দুগাদাস করের জোষ্ট পুত : 
পরবতীঁকালের বিখ্যাত ডাঃ জার. জি কর (রাধাগোবিন্দ কর )। 


১৭২ 


প্রকাশিত “76 3261:.9:'5 1551” এর সাই 
কোনরূপ তথ্যগত বিরোধ নাই। 

সংবাদপত্র হইতে জানা যায় যে, কমিশনে প্রথম সাক্ষী ছিল কর্ণেল ফেয়ারের 
আয়! আমিনা । বিষপ্রয়োগেব প্রসঙ্গে সে প্রথম যাহাদের নাম করে, পরে সেই 
নামগুলি সে অন্বীকাঁব করে ।১« 'হীরকচূর্ণে*ও অন্রূপ জবানবন্দী দেখিতে 
পাই ।১৬ 

ফেয়ারের বাটলার পেড় ডিস্জার সাক্ষ্য ছিল বিশেষ গ্ররুত্বপূর্ণ। তাহাব 
পূর্ববর্তী সাক্ষী রাঁওজি রছিমন্‌ তাহাকে বিষ-সংগ্রাহক বলিয়া নির্দেশ করে। 
কিস্তু সাক্ষ্যদীনকালে সে রাজপ্রাসাদ হইতে বিষ সংগ্রহের কথা অস্বীকার 
করিযা! মলহার বাওকে অনেকা*শে চক্রাস্তমুক্ত করে।১৭ “হীরকচূর্ণ' নাটকে 
পিদ্রুর সাক্ষ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষ্যেরই অনুপ 1১৮ 

হীরকচর্ণ' নাটকের তৃতীষ অস্কে কমিশন-সতার দৃশ্যটি অমৃতল[ল একটু 
বিস্তাবিতভাবেই বচন! কবিষছিলেন। সেইজন্য এই অস্কে আর কোন দৃশ্য বা 
গর্ভাঙ্ক নাই । আমিনা, বাঁওজি বহিমন্‌, পিদ্র ডিনুজা, কর্ণেল ফেয়ার, ডা: 
সিউয়র্, হেমা ফতেটাদ ও মলহার রাঁওয়েব জবানবন্দীর পর সার্জেন্ট 
ব্যালেপ্টাইন ও আযাডভোকেট জেনাবেল স্কোবলেব বক্ৃতাঁষ নাটকীয় কাহিনী 


১৫ “301009১5101: 123---৮ 5১০১০৯০ [ডে ০:0৪3৪-6582171118,01018 81) 06160 (116 
00900658106 11150 00677010760 (0106 17178000 28000৮ 1 3, 1875) 
১৬ একই সমযে রচিত উপেন্্রচ্্র মিত্রের 'গুইাকায়ার নাটকে তখ্োর বাম্পও নাই। এই 
নাটকে আছে যে আমিনাই কর্ণেল ফেয়াবাক সরবত দেয। 'বিচারগৃহে' ম্যাজিস্ট্রেট ও 
তামিনার প্রশ্নোত্তর এইবপ 
ম্যাজি-_ তুমি বিষপূর্ণ মিছরির পান! রেসিডেন্টের কাছে এনছিলে কেন? 
এমি-- আমাকে পাঠিযেছিল এনেছিলাম। 
ম্াজি-€ কে পাঠায়? 
এমি-- মহারাজ । (৩অ, ১গ) 
138:008. 26. 2, 1875... (26:০0 ) 02150 £0176 60 676 281806 ০: 
16506151156 9 98010660425 100, 26৬6] 82 (156 038609:, (06 
12175000 580006 5 5 3,1875 ) 
১৮, নগেশ্্রনাথ বদ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার' নাটকের 'নাট্যোল্লিখিত ব্যভিগণে'র মধ্য পিদ্রু 
চরিতই নাই। ফলে নগেন্্নাথের নাটকে কমিশন এর দৃশ্যটি আশাদুরপ গুরুত্ব লাত করে 
নাই। 


৯ 


ঞ্ী 


১৭৩ 


ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র কমিশনসভার দ্ৃশ্ঠটি বিশ্লেষণ করিলেই 
নগেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রচজ্ঞ প্রভৃতির নাটক অপেক্ষা অম্বতলালের নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব 
উপলদ্ধি করা যাঁয়।১৯ 

এই নাটকে অম্তলাল পাঁচটি চরিত্রের রূপায়ণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! লইয়।ছেন। 
এই পাঁচটি কল্পিত চরিত্রের মধ্যে ছুই জন বাঙালী ভদ্রলোক, কর্ণেল ফেয়ারের 
ছুইটি সাহেব সহচর এবং অপর চরিত্রটি শ্বশুর” আখ্যাত পূর্ববঙ্গীয় মহাজন ।২* 

ছুইটি ইংরেজ এবং দুইটি বাঙালী চরিত্র স্বষ্টি করিয়া অমৃতলাল এই 
কমিশনের প্রতিক্রিয়া উভয়ের মধ্য কিভাবে দ্বেখা দিয়াছে তাহা যথাযোগ্যভাবে 
প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গরভাঙ্কে মাস্টার ফিলিপ ও 
মাস্টার উইলসন নামে কর্ণেল ফেয়ারের যে দুইজন সাঁহেব সহচর স্থষ্ট হইয়াছে, 
তাহাদের সংল[পে অমৃতলালের নিজম্বতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই 
সংলাপে তৎকালীন শাসক ইংরাঁজের যথার্থ মনোভাবটিই ফুটিয়াছে। এই 
প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার মতো! যে ফেয়ারের উক্তি সংযত, রেসিডেণ্টের 
উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য । যেমন-_ 

“উই--- কর্ণেল! আপনার হাতে ওখাঁনা কি কাগজ ? 

ফেয়া_ “ওভালেও্ড অমৃতবাজ।র পত্রিক1”। 

ফিলি-_- উইলসন! তোমার সঙ্গে ব্রায়েণ্ট এণ্ড মে কোম্পানির জানাশুনা 

আছে? 

উই-_ কেন? 

ফিলি-_ তার্দের লিখে পাঠাও যে এক রকম ম্যাচ তৈয়ের করে ইগ্ডিয়।য় 

পাঠিয়ে দেয়, 00796 ৮11] +1£0166 01815 09০ 13801৬21585. 

উই-_ হাঁ! হাঁ! হাঁ! এই জন্য ! তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? 

আপনারাই লেখে আপনারাই পড়ে_-বড় লোকে কেউ গ্রাহও করে 

না। 

ফিলি-- না, না, না” ওর] আজকাল ইংলগ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ত 


১৯ উপেশ্ত্র্র ধালেন্টাইনকে দিয়! একটি অনঙ্গত উক্তি করাইয়াছেন। ব্যালেপ্টাইন বিলাত 
হইতে আদিয়াছিলেন গাইকোয়াড়ের পক্ষে সওয়াল করিতে । কিন্তু উপেন্্রচন্জের নাটকে 
তিনিই 'গাইকোয়াড়ের পদচ্যুতি নির্দিত' করিলেন । 

২* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা নগেক্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নাটকে কোন কঙ্গিত চরিত্র নাই। 


১৭9৪ 


করেছে। এ ওভার্লেগ্ড অমৃতবাজার দেখেই তো “পেল্‌ মেল্‌ বজেট” সে 
আর্টিকেলটা লেখে । হোমের কাগজগুলো আজকাল ভাল চলছে না; 
“পেল্‌ মেল্‌ বজেট্‌”, “টাইমস' ছুই খারাঁপ হয়ে গেছে, ত৷ নইলে নেটিভ 
পেপার থেকে “সিলেকসন' করে? আবার নেটিভ পেপার বলে নেটিভ 
পেপার--জঘন্য 'অম্ৃতবাজার ! 
ফেয়া-নেটিত পেপারের মধ্যে হিন্দু পেট্রিয়ট* কতকটা ভাল,-_ যথার্থ 
লয়েল্‌।”*১ ( ৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক ) 
চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মদন ও আয়ান নামক ছুই ভত্র ব্যক্তির 
সংলাপে দেশবাসীর বিক্ষু মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। হিন্দু পেট্রিয়ট 
দেশের স্বার্থ বিরোধী মতামত প্রকাশ করায় অমৃতলাল উক্ত পত্রিকার সম্পাদক 
কষ্দান পালের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। আয়ানের উক্তিতে তাহার প্রতি যথেষ্ট 
কটাক্ষ করা হয়।২১ক হিন্দু পেট্রিয়ট যেভাবে দেশের জনমতকে পদদলিত 
করিয়া লর্ড নর্থক্রকের শাসন ব্যবস্থার সুখ্যাতি করিয়াছিল, তাহাতে সে 
যুগের যে কোন স্বাদেশিকের নিকট হইতে এই ধরণের কট,ক্তি তাহার প্রাপ্য 
ছিল।২২ কর্ণেল ফেয়ারকে নির্দোষ মনে করিবার মতো সঙ্গত কোনও কারণ 
ছিল বলিয়! মনে হয় না ।২২ক 


শর ০৮০০, পরা জঞ 


২১ “পেট্রিয়টের ইংর(জ-আন্ুগত্যের জন্চ প্রায় সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রই তাহাকে ধিক্কার দিয়।ছিল। 

এই স্থলে একটি নিদর্শন উদ্ধৃত কবি : -_ 
“পেটয়ট পত্র । 
সম্মিলনী হইতে উদ্ধৃত। 
মান্চবব পেঘরিরট-সম্পাদক মাননীয় গবর্ণমেন্টের নৃতন ভক্ত হইয়াছেন, ইহ। তাহার অপর।ধ 
নছে।”.*কিন্ধ'""প্রতিনিবির পদে অভিষিক্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতকত! করিলে, যর্দি কোন পাপ 
থাকে, পেট্য়ট সেই পাপে পাপী। কুমস্ত্রণার কুহক বিগ্তার করিয়া, রাজপুরুষদিগকে 
কুপথে নিলে যদ্দি কোন অপরাধ অশে, গেটয়ট সেই অপরাধে অপরাধী । আর, ধাহ্!দিগ্ের, 
কৃপাকটাক্ষে পর্ণকুটীরও প্রাসাদে পরিণত হইতে পারে, ঠাহদিগের চিন্তবিনোদনের জন্য মৃত 
বাক্তির মণ্তকে পদাথাত কবিলে ঘদ্দি কোন কলঙ্ক থাকে, পেট সেই কলঙ্কে কলম্কী? 
»-সাধারণী, ২৪এ জোষ্ঠ ১২৮২ 

২১ক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাহার 'বাংল! নাটাসাহিভোর ইতিহাসে' (পৃ৪8*৭) ই! 
অমুতলালের 'অনুধার মনে(ভাব' বলিয়। মন্তব্য করেন। 

২২ জষ্টবা 'কৃফদাস পালের নিভীঁকতা'-_ অকণকুমার মিত্র : দেশ, ১৬ই আহা, ১৩৭৪ 

২২ক [756 দ716050 ০£175018-র মতো সাহেবী কাগজও মন্তবা করিয়াছিল--“৬/৩ 26 1006 
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“ইংলিশম্যান? (৪. ৫. ১৮৭৫ ) স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন-- 

1) (00101861 101025165 650040106 ৪6 93810908 01061:6 1025 

112০ 1১61 21001 0086 83 ৬০15 0018500188016 ১.6 2025, 

10960, 06 212 11010201011 06 02612550655 01) 006 092 ০01 

006০ 5001:2106 (309561001070186 0080 5001) 2. 1081) 5795 21019010620 

€0 ৪0 10000108176 8 0050... ,00915 5৪) 96 11005 00365901018 

0780 001010761 01079551515 0151186 01 7/1911791 [২৪০ ৪5 

11)001756- 

কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রদ্ীনের অভিযোগে অভিযুক্ত মলহর বাওয়ের 
পদচ্যুতি আজ ইতিহাসের বিষয়বস্ত হইলেও, ১৮৭৫ খুষ্টাব্খে এই ঘটনাটি 
ছিল অতিপ্রত্যক্ষ সমকালীন বাস্তব ঘটনা । এই ঘটনায় দেশে যে আলোড়ন 
দেখা দিয়াছিল তাহার প্রকাশে অমৃতলাল কোথাও অসত্যের আশ্রয় লন 
নাই। কিছু কিছু অপ্রধান সত্য ঘটনাও অমৃতলাল নাটকের অস্ততভু্তি 
করিয়াছেন। ইহা হইতে ভীহীর তথ্যহুসন্ধানী বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

বন্ধে হাইকোঁ্টের একজন উকিল সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইনকে অভিনন্দিত 
করায় উকিলদ্দের তালিক। হুইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। এই 
ঘটনায়ও দেশবাসীর যথেষ্ট বিক্ষেভ দেখা যায় ।২ৎ “হীরকচূর্ণ” নাটকের চতুর্থ 
অঙ্ক, দ্বিতীয় গ্ভাঙ্কে আয্লান বলিতেছে__ 

“আহা! নগিনদাস ব্রজভূষণদাস বেচারার জন্য বড় ছুংখ হয়--আহা! 

দেখুন দেখি সার্জেণ্ট ব্যালেন্টাইনকে কেবল একটু প্রশংসা করেছিল বলে 

কিনা একেবারে ওকালতি কর্তে নিষেধ ?-_বড় আক্ষেপের বিষয় ।" 

এই নাটকের খল চবিজ্ররূপে মলহার বাঁওয়ের একজন প্রধান কর্মচারী 


8:661701174 00৪ 0010061 7108516 25 076 0৫ 0006 01961600617) 55৮ ৩ 0635 
0625 15 10000 00 80300506105 ৮0115 006 060016 06116৩ 10 £110015, 

€ 1.5. 18759 
সাধারণী' (২৭এ বৈশাখ ১২৮২ ) লেখেন : 'সার্জেন্ট ব্যালেপ্টাইনকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদপ্ত 
হয়, তাহাতে জনৈক উকিল স্বাক্ষর করেন বলিয়া, বন্ধে হাইকোর্ট উকিলের তালিক। 
হইতে ভাহার নাম কাঁটিয়! দেন। পঞ্চানন ঝড় ছেলের কিছু না করিতে পারিলে, ছোট 
ছেলের ঘাড় ভাঙ্গেন।' 


নহি 
রে 


৭৬ 


দামোদর পন্থকে চিত্রিত করা হইয়াছে । নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে 
সে কর্ণেল ফেয়ারের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভান্কে 
ফেয়াবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আপিয়! বিতাড়িত হইতেছে এবং এ অঙ্গের 
তৃতীয় গর্ভাঙ্কে সে অস্তঙ্জলায় জর্জরিত হইয়া! বিলাপ কৰিতেছে। পার্খচরিত্র- 
গুলির মধ্যে দামোদরকে এনপ বিস্তৃত ভূমিকা দান করিয়া অম্বতলাল ঘটনার 
যাথার্থই রক্ষা করিয়াছেন কারণ, সার্জেপ্ট ব্যালেণ্টাইন দ্ামোদরকেই সমস্ত 
ষড়যন্ত্রের যূল বলিয়| গিয়াছেন।২৪ 

মলহার রাও, লক্ষ্মীবাই ও কুমাবাইয়ের চরিত্র যথাযথ । প্রথম নাটক 
হিসাবে নাটকীয় সংলাপ বিশিষ্টতা দাবী করিতে পারে। রাজপরিবারের 
ব্যক্তিবর্গের বা রেসিডেন্সির সাহেবদিগের অথব1 পথের সাধারণ নাগরিকগণের 
কথোপকথন চবিত্রীহগ । তবে লক্ষ্মীবাইয়ের সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি, দামোদর 
প্থের একটি গর্ভাঙ্কব্যাপী আত্মবিলাপ (৪1৩), অথবা মলহার রাওয়ের 
ছেদহীন আত্মচিস্তা ঘটনাপ্রবাহে মস্থরতা ও কৃত্রিমতা আনিয়াছে। নাটকের 
নীরসতা দূর করিয়া হাস্যরস পরিবেশনের উদ্দেশ্রে "শ্বশুর চরিত্রের পরিকল্পনা । 
নাটকে প্রহসনে অম্ৃতলাল পরবর্তীকালে অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিলেও এই 
নাটকে তিনি একটি মাত্র সঙ্গীত (তাও অংশমাত্র) রচনা! করিয়াছেন। 
নাটকের অপর সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত 
তোমারি. |, 

নাটকটি প্রকাশের অল্পকাল পরেই অমৃতবাজার পত্রিকা সমালোচনা- 
প্রসঙ্গে পিখিত হয়__ 

“.**গ্রস্থকাবের নাম নাই, কিস্তু তাহার নিজের মুখে শুনিয়াছি তাহার 
নাম অমৃতলাল বস এবং তাহাকে আমরা একজন খ্যাতাপন্ন আক্টর 
বলিয়া জানি। নাটকখানি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহার বিচার 
করিবার সময় অগ্যাঁপি হয় নাই, কারণ সাধারণের মনের চাঞ্চল্য অগ্ভাপি 
যায় নাই। গাইকোয়াড়ের বিচারটি সাদ] করিয়া! লিখিলেও তাহা পাঠ 
কর। দুষ্কর, আমরা এ নাটকখানি পড়িয়াও অশ্রজল ফেলিয়াছি।.* এই 


২৪ এ] 1096১ [9 1,005 06816 10) 10812001501 00170 50081061116 1106 60 
095৩ ০০০2 006 01815 0 006 চা016 009.061,,-৮৮561062156 35115170076 
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বিচাবের গুধ।ন গুধান ঘটন।গুলি নাটকখানিতে সঙ্গিবেশিত আছে ও 

বাহাব। গাঠবে।মডেব দুগ্ু খিত হইয়াছেন তাহা দব সকলেরই ইহার 

একখগ গ্রঠণ বা খ *ব। 1১৯৫ 

১৮৭৫ গ্রীঞট।ব্বর ২৫৭1৬ সব গ্রেট ভ্1*নাল থিযেটাবে হীবকচর্ণ? গ্রথম 
অভিশীশ হয । তখন খিষে১।বেব [উবেইব ছি পন উপেন্দ্রনাথ দস, ম।।নেজার 
অমুঙলাপ হ্বযণ | ১৮৭৫ শ্রী£াদব ১৩এ ডিস্ম্বব অমুতখাজাব পত্রিকয 
হীববচর্ণ” শ|৮কেব যে আঙনযাবস্াপন গুবাশিত হয তাহাব মধ্যে 
উল্লেখযাগা প্রসঙ্গ ছিল ঢইটি ২৪] আছ গ্রে 0 পয 
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অমুতলালেব পরবর্তী নাটক “তরুবালা” গুথম গুক।শিত হয ১২৯৭ সালে ।২৭ 
নাটকটি পঞ্চাঞ্ক, পুচ সখ্য ১৪৭। নাটকটিকে অমুভ্পাল মিবুব বস।শ্রিত 
সামাজিক নাটক? বলিযাছেন।ৎ৮ অমৃতল।লের নাট।প্রতিভ।ব স্বাভ।বিক 
স্ষতি ছিল রঙ্গ বাঙ্গে, কিগ্ত তাহব লেখনী যে পৃণাঙ্গ সামাজিক নাটক 
রচনাষও সঙ্গম ছিল “তরুবালা” তাহার নিদর্শন । পরবর্তীকালে তিনি 


২৫ অমুতবাঙ।ব পত্রিকা ৪ঠ আমাঢ ১১৮২ ৫১০ ৬ ১৮৭৫) 
২৬ এই ট্রেশটি নির্মাণ কবেন ই ববচ়] নাটক রচনায অমৃতলালেব মহাযক বন্ধু 'যোগী' 
(যোদগন্দনাথ মিন )। 

ক থম অঠিশায যাঠাণ তত্শ গ্রন্ণ কর্রিহাপিপশন ত[ণাদেব কাযকজনেব নাম পাওয়া 
গিষাছে গাদাকাযা অ ধন্দু “খর মুস্তটী  স্কোবল_ অমৃতলাল , লক্ষী বাই-_: লক্ষ্রী, 
কুমাবাউ-- জগও[বিণী | 

২৭ দ্বিতীয় স'-- ১৩০৯ 
২৮ প্রথম স স্কবাণব আখ [পত হইত ভাপিতে পাবি 
“তবব। 11 
( মধুব বসাশিন সামাভিক নটক) 
ষ্টার থিষটারে অভিনীত। 


সন ১২৯৭1 
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অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন প্রহসন বা সামাজিক নকৃশ! বচনায় নিজেকে নিবিষ্ট 
বাখিয়াছিলেন। তাহার অন্ররাগী পাঠকবর্গের মধ্যে সাহিতাক কেদারনাথ 
বন্দো।পধ্য|য়েব এইজন্য আক্ষেপ ছিল। একবার কেদারন।থের সহিত তাহার 
এই প্রসঙ্গে কিছু আলোঁচিন! হয় । কেদাবনাথ লিখিয়াছেন-_ 
“একধিন তাঁর “খ।সদথল? (১৩১৮) নিয়ে কথা হচ্ছিল । সেইখানাই তার 
সে সময়ের শেষ র্চণা। শরীর ভাল থাকছিল না, বশলেন-- এবার ওই 
পর্যন্তই হল।, 

বললুম, “আপনার কাছে যে একটা বড পাঁওন! রয়েছে ।” 

তিনি অ।মার দিকে অবাক হয়ে চাইলেন । বপলুম,_ আপনর জন্ম- 
কর্ম বাজধাশীর সন্ত্রাপ্ত সমাজের মধ; বনেদী বাবু খেকে মধ্যবিত্ত কেরাণী, 
কাঁরখ।রী ইতব-ভদ্র সবই দেখার মত দৃষ্টি শিয়ে দেখেছেন। ধর্মে কর্মে 
সভ্যতায়, আঁচাবে বিচারে ব্যবহারে, তাদের বিবর্তন গুলো আপনার 
চোখের উপগই ঘটেছে । এই ৫০1৬০ বছরের পাঁওনাট1 যে পেতে ইচ্ছে 
হয়।ঃ 

কেন- কিছু কি দিই নি? 

প্র5সনে অনেক ইঙ্গিত করেছেন বটে, আপনার হাত থেকে ছু'তিন- 
খানা সামাজিক ন(টক পেলে, বোধ হয় যেন খাঁটি জিনিস পেতুম |: 

“দেখ এলিমেন্ট (প্রঞ্চতি ) অপরাজেয়, তাকে ঠেলে কিছু করতে গেলে 
ভেসে যেতে হয। তই ও চেষ্ট। পাইনি ।” 

“কেন_-তর'বাপ। * 

'লক্ষা কবে থাকবে, তাতেও নিজের দিকট।ই বারব।র ফুটতে চেয়েছে । 
যার যা আছে--সে তই দিতে পারে। যা নেই-__- তা আমদানী করে 
বাণীর ভাগ্ার ভুষির অ।ডেত হয়ে দাঁড়াচ্ছে |, 

“কিন্ত আপনার “তরুখালা'য় এমন সব 11065 আছে, যা অমূল্য |, 
আক্ষেপের হুধে ব্ণলেন--তা কয়জণই বা লক্ষ্য করে 1১৮ ২৯ 
“তরুবালা” রচনা করিবার দুই বখ্মর পূর্বে অমুতলাল তারকনাঁথ 

গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা” উপন্ত।সের নাটারূপ দেন এবং ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্ষের ২২এ 
সেপ্টে্বর “সরলা? নামে ইহা৷ স্টারে অভিনীত হয়। বঙ্গ রঙ্গাপয়ে তখন পৌর।ণিক 


ইস. সাল এক 


২৭ 'অমৃতাখাদ?' £ খানিক বন্ুমতী, ভাত্র ১৩৩৬ 
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ও ভক্তিমূলক নাটকেন্ প্রবাহ বহিতেছে। সমাজ-সচেতন অমৃতলাল “ভক্ত” 
দর্শকের দৃ্টির সম্মুখে দীর্ঘকাল পরে সমাজচিত্র তুলিয়া ধরিলেন। সরলা" রচিত 
হইবার পূর্ব পর্যস্ত গিরিশচন্দ্র কোন সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই। 
তাহার লেখনী তখনও পৌরাণিক নাটকের ভক্তি-বিহ্বলতার মধ্যে মুক্তির পথ 
খু'ঁজিতেছিল। মনে হয়, অন্বতলালের “সরলা'ই তাহাকে নৃতন পথনির্দেশ 
দিয়াছিল) কারণ, পর বৎসরই তিনি রচনা করিলেন তাহার প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
সামাজিক নাটক পপ্রফুল' । 

“তরুবাঁলা” রচিত হয় প্প্রফুল্প” রচিত হইবার এক বৎসর পরে। প্রফুল্লের 
সহিত তরুবালার সাদৃশ্য উভয়ের পাঁতিব্রতো। ইহা ভিন্ন এই ছুইটি নাটকে 
আর কোন মিল নাই। বিদ্বেষ ও লোভ পারিবারিক জীবনে কিরূপ সমন্যার 
স্থট্টি করে তাহা গিরিশচন্দ্রের প্রতিপাগ্য হইলেও, প্রফুল্ল” নাটকে এই সমস্তার 
কোন সমাধান নাই। মৃক্রৃহ্ু মুত্তা ('নীলদর্পণে'র মত) তাহার নাটকের 
পরিণতিকে অতি-নাটকীয় করিয়া তুলিয়াছে।*০ “তকুবালা' যখন রচিত হয় 
(১৮৯০) তখন শিক্ষিত যুবকের অতিরিক্ত কল্পনীবিলাসিতা কলিকাতার 
মধাবিত্ত সমাজে একটা সমস্তা ছিল। অমৃতলাল সেই সমস্তা৷ প্রদর্শন করিয়! 
সমাধানের চিত্রও নাটকে অঙ্কন করিয়। গিয়াছেন। 

নাটকের কাহিনী নিশ্নরূপ £ 

সঙ্গতিপন্ন যুবক অখিলচন্দ্র 'লভ” অর্থাৎ প্রণয়ের অভাব বৌধ করে স্ত্রী 
তরুবালার মধ্যে । তাই তরুবালাকে সে সহা করিতে পারে না। অখিলের মা 
প্রস্ময়ী, বা বিধবা! ভগিনী শাস্ত কিছুতেই তাহার এ খিত্রীন্তি দূর করিতে 
পায়ে না। অখিলের আত্মীয়তুল্য বৃদ্ধ সৃতুাঞ্জয় মঙ্লিক নানাগ্রকার যুক্তির 
অবতারণ! করেন; কিন্তু অখিল বলে, 

“আচ্ছা ঠাকুরদা, যাকে শিগ্নে চিরকাল ঘর করতে হবে তাকে আপনি 
পছন্দ করে না নিলে কখন ভালবাস! হতে পারে ? 

মৃত্যু । কেন হবে না ভায়া, বাপ মা তো৷ আপনি কেউ পছন্দ করে নেয় না, 

তবু তো শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, ভাইবোনেও তো! ভালবাসা হয়, তাবাও 
তো ফরমাসে আসে না, স্ত্রীও তেমনি, বুঝেছ, একসঙ্গে থাকতে 
থাকতেই ভালবাম! হয়, বুঝেছ। 
শি ডঃ হকুমার সেন বধার্থই লিখিয়াছেন--'অতিরিক্ত রঙ চডানে না হইলে কাহিনী সত্যকার 
ট্রাজেডি হইতে পারিত ।'--বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহান--২য় খণ্ড, ওয় সং, পৃ ৩৯৮ 


১৮৪ 


অখিল। ঠাকুরদা, আমি যে ভালবাসার কথ। বলছি, তুমি বুঝতে পারবে 
না। (১২) 

অখিল জানে যে, পবিত্র প্রণয়ে' ব্যভিচার নেই। স্থতরাং গে'জ ফেবল' 
(095+5 হ৪৮1০ ) হইতে পোইট্রি “কোট্‌”-কাৰিণী পাকুল নামে এক বেশ্তার 
প্রতি সে আকুষ্ট হইল। তাহার নিকট পারুল ন্র্গায় পবিত্র কবিতাময় 
প্রণয়পূর্ণ রোমার্টিক' হইয়! উঠিল ! 

এই যে পবিত্র প্রণয়, অথিল জানে, বিরহ ন! হইলে ইহ চরিতার্থ হয় না। 
অনুগত হীবালালকে অখিল তাই বলে, 

“বিরহ যন্ত্রণা না! সহা করলে কখনই পবিত্র প্রণয় হয় না। কারুর কখনও 

হয় নি, কারুর কখনও হয় নি। রেবেকার হয় নি, জগৎসিংহের হয়নি, 

রোমিওর হয় নি, লীলাবতীর হয় নি। হীরু! অনেক বিক্প বিপত্তি 

স্জন বিনাশন করতে হবে, তবে যথার্থ প্রণয় হবে! এক কথায় যদি 

মিলন হতো তা৷ হলে ছূর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কেনিলওয়ার্থ, মেরী প্রাইস-_- 

এ সব তিন পাতায় ফুবিয়ে যেতো ।, (১1৪) 

অখিল জানে যে, স্ত্রী তরুবালার মহিত তাহার পবিত্র প্রণয়” “ষথার্থ প্রণয়” 
“বিশ্তুদ্ধ প্রণয়* কখনও হইবে না । তাই স্ত্রীকে বলে-_ 

“-*তুমি তে 'জান তোমায় তো৷ সব বলেছি, আমি সবাইকে বলেছি, 

তোমায় আমায় প্রণয় হবে না, তোমায় আমায় স্ত্ীপুরুষ ভাব হওয়া 

অসম্ভব । (২২) 

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অখিল তরুবালাকে পদাঘাত করিয়া 
পারুলের গৃহে গেল। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ( পাঁকুলের গৃহে ) সহাধ্যায়ী বিহারীকে 
অখিল স্ত্রীর সম্পর্কে বলিতেছে-_ 

“সে যদি পবিভ্র প্রণয় জানবে তবে আমি ত্যাগ করবে৷ কেন? তার 

ভালবাসার আইডিয়াই নেই, পা টিপতে আসে, সেবা করতে চায়, রে'ধে 

খাওয়াতে চায়, মনে করে এই করলেই বুঝি প্রণয় হয়। (৩1৪) 

এদিকে অখিলের মুঢ কল্পনা ও অবাস্তব মোহের অবসান আসন্ন হইয়া 
উঠিল। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে পারুলের গৃহে শোতনলাল নামক 
এক চৌবে ঠাকুরকে দেখিয়! অখিল বুঝিল বেশ্ঠার নিকট “বিশুদ্ধ প্রণয়” মেলে 
না। সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল-_ 'হা, হা, হা, আমার এত আশার স্বপ্নভঙ্গ 
হলো '.'।, 


১৮১ 


নাটকের শেষপুশ্টে মৃত্যুঞ্জয় ও আমোধিনীর “্রান্তে” মৃতাঞ্য়ের খিড়কির 
বাগানে তরুধাণার সহিত অথিলের সাক্ষাৎ হইল। অন্রতপ্ আখণ বলিল, 
তুমি দাসী ?__ তুমি আমার গৃহলক্্ী ! আমার সর্বস্ব! আমার হদয়রজ্যের 
রাজরাজেশ্বরী !” (61৩) 

“তরুবালা' নাটকের মূলকাহিণীর সহিত আর দুইটি উপকাহিশী সংলগ্ন 
আছে। বিধবার সংযম ও চগ্সিতবত্তার নিকট পুরুষে ল।ম্পট্য যে লজ্জায় মাথ! 
নত করে এবং বিধবাবিধাহ যে অযৌক্তিক তাহ! প্রতিপন্ন হইয়াছে বেণী ও 
শীস্তর উপকাহিশীতে । 

শাস্ত বলে, “.'হিন্মুর ঘরে বিধবা বে কবাই পাপ। 

বেণী। শান্ত, এটি তোমার সম্পূর্ণ ভুল, বিধবাবিবাহ শান্্সম্মত, বিদ্যাসাগর 

মহাশয় তার প্রমাণ করেছেন । তুমি তো রামায়ণ পড়েছ, দেখ 
মন্দোদদী, তারা, দুজনেই বিবাহ কখেছিল। 

শীস্ত | হাঃ হাঃ হাঃ ! বেণীদা, খুব দৃষ্টান্তই দিয়েছ, একজন রাক্ষসী একজন 

বাদবী !, (২১) 

মৃত্য্জয়-আমোদিশীর উপক।হিনীতে জীবনের আর একটি সত্য উদ্ঘ।টিত 
হইয়।ছে। আটকে মাঁনিয়া লইবার মতে! উদার প্রসন্ন হৃদয় সি বৃদ্ধ স্বামী 
লইয়াও জীবন সখের হইতে পারে। 

অখিলের "যথার্থ প্রণয়+-রূপ দিবাশ্বপ্নের বিপবীতে এই দুইটি উপকাহিণপীকে 
স্থাপন করিয়া নাট্যকার তীহার মুশ বক্তব্যকে যেমন উজ্জল করিয়াছেন, 
ঘটনায়ও তেমনই বৈচিত্র্য স্থষ্ট হইয়াছে । 

বিহারী-চরিত্র নাট্যকারের ঈপ্িত চরিত্র | পরিহাঁসের ছলে বিহারী 
বারবার অখিলকে বিদ্রপ করিয়া স্বস্থ করিতে চাহিয়াছে। নাট্যকারের 
অভিপ্রেত শ্লেষ তাহারই উক্তিতে প্রকাশিত । এই চরিত্রটিতে “সধবার 
একাদশী'র মগ্যপ ও স্পষ্টবাদী শিমটাদ-চরিত্রের কিছুটা প্রভাব আছে বলিয়৷ মনে 
হয়। মৃতুাঞ্য়ের উক্তিতে সন্গেহ তিরস্কার ও সরস যুক্তি তাৎপর্ধপূর্ণভাবেই 
অভিব্যক্ত । অথিলের কল্পনাবিলাপিতা ঈষৎ অতিশয়িত হইলেও অবাস্তব ও 
অসঙ্গত হয় নাই। 

স্টার থিয়েটারে ১৮৯ আ্রষ্টাব্ের ২০এ ডিসেম্বর “তরুবালা প্রথম অভিনীত 


ধ 'তরুবালা'র অভিনয়ে অমৃতলাল এই চরিব্রেই অবতীর্ণ হইতেন। 
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হয়। গিরিশচন্দ্র তখন স্টারেব অধাক্ষ। ১৯এ ডিসেম্বব “তক্ব।প।"র অভিনয়- 
বিজ্ঞপন প্রকাশিত হয়। ন|ট্যক|হিশীৰ কদেকট দিক সম্পকে হাত করিয়া 
নাটকটিকে দর্শকদের শিকট আকরণীয় করিখাব গুয়নশ এই বিজ্ঞপনে 
রূহিয়াছে ।৩১ 

“তরুব।লা" জনপ্রিয় হইম্।ছিল। ইহার অভিনয় দর্শনে ততৎ্কালে অখিপচ/শ্রর 
অন্তরূপ অশেক বিকাগ্রস্ত শিক্ষিতের হমাত হইয়।ছিপ। এই দিক ধিয়াও 
সমাজ-শিক্ষক অযুতল[লের উদ্দেশ্য ও আশা অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছিণ। 
“তরুবালা? দর্শকপমাজে কিভাবে গ্রহীত ইইয়|ছিল তাহ] ইিয়ন মিৰর» 
হইতে জানিতে পারি । “মিএপ” পিখিয়াছেন-_ 
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অমুতলাঁল তরুবালার মত নাটক আরও লিখিবেন, "মিরর" এইরূপ আশা 


করিয়াছিলেন। কিন্তু অমৃতলাল নাট্যান্ুরাগীদের সে আশা! পূরণ করেন 
নাই বলিয়া দীর্ঘকাল পরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে আক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন, এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।* 


৪ 


“বিমাতা বা বিজয়-বসস্ত” নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০* সালে। নামপত্রে 
নাটকটিকে "পারিবারিক নাটক, এবং ১৮৯৩ সনের ২৬এ আগস্টের অতিনয়- 


206 2180192) 710120 87, 1. 1891 

প্রথম রজনীতে অভিনীত ভূমিকাগুলি ছিল এইরূপ: ঠাকুরদা _নীলমাধব ; আমোদিনী-- 
গঙ্গামণি। তরুবালা- প্রমদা। অখিল--অন্বত দিজ্র॥ বিহারী--অনৃতলাল; শান্তা-- 
নগেক্সবালা । পারুল-_-মানদ!; হীরালাল--অক্ষয় কৌয়র । 
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বিজ্ঞাপনে এব 10912165610 101219১ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই 
নাটকের কথাবন্ত মৌলিক নহে। বস্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবেব পূর্বে বিজ্গয় বসস্তের 
কাহিনী যে বাংল! দেশে স্থপ্রচলিত ছিল তাহ! রবীন্দ্রনাথ তাহার “বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। 

রূপকথার আকারে বিজয়-বসস্তের যে কাহিনী বরাবরই বাংল! দেশে 
চলিত ছিল, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জি, পি, গুপ্ত সেই কাহিনী লইয়াই প্রথম নাটক 
রচনা করিলেন । তবে রূপকথার নাম পরিবর্তন করিয়া নাটকের নাম দিলেন 
“কীতিবিলাস+ | নামকরণ ভিন্ন আর কয়েকটি বিষয়েও তিনি স্বাধীনতা 
লইয়াছিলেন। নাট্যকারের অভিপ্রায ছিল ট্রাজেডি রচনার । সেইজগ্য “কীত্তি- 
বিলাসে'র কাহিনী শেষ পযন্ত বিজয়-বসস্তের কাহিনীকে অনুসরণ ন1 কবিয়া 
কয়েকটি মৃত্যুতে শেষ হুই্যাঁছে। নায়ক কীতিবিলাসের মৃতাও লেখকের 
পরিকল্িত। এমন কি বিমাতা নলিনীব সপতীপুত্র কীন্তিবিলাসকে প্রণয় 
নিবেদনের প্রসঙ্গও বূপক্ষথ। অনুযায়ী নহে। 

ইহার কয়েক বৎসর পরে ( ১৮৫৯) কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার “বিজয়বসস্ত' 
নামে একটি আখ্যায়িকা রচন! করেন । এই গ্রন্থে বিমাতা "ছুজময়ী'র সপত্বীপুত্র 
বিজয়ের প্রতি অন্ুরাগের কোন আভাস নাই । দাসী ছুর্নতার পরামর্শ অনুযায়ী 
বিমাতার চিত্ত বিজয়-বসন্তের প্রতি বিমুখ হয়। এই আখ্যায়িকার চরিত্রগুলির 
নাম এবং অম্তলাঁলের নাটকের প্রধান চবিত্রগুলির নাম এক ( যেমন, জয়সেন, 
ছুর্জয়ময়ী, শাস্ত1, ছূর্লতা, বিজয়, বসন্ত প্রভৃতি )। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা যে 
দীনবন্ধুর “নবীন তপক্থিনী' (১৮৬৩) নাটকের নির্বাসিত রাজপুত্রের নামও 
বিজয়। 

অমৃতলাল যে জি, দি, গুপ্তের নাটক ও কাঙ্গাল হরিনাথের আখায়িকার 
সহিত সুপরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । উপরস্ত এই কাহিনী লইয়া 
যে সকল যাত্রা রচিত হইয়াছিল সেগুলিরও সহিত তাহার পরিচয় কম ছিল 
না।* অস্বতলাল এই সকল গ্রন্থাদি হইতে তাঁহার নাটকে প্রয়োজনীয় উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

“বিজয়-বসস্ত” নাটকটি পঞ্চাঙ্ক। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের 


৩৩ ডঃবুকুষার সেন ১৮৮১ সনে রচিত এইরপ একাধিক যাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন ডঃ 'বাঙ্গালা 
সাহিতোর ইতিহাস', ঘিতীর় খও (৩য় সং) পৃ»৫ ও ৯৬1 


১৮৪৫ 


গ্রতিটিতে তিনটি করিয়া গর্ভাঙ্ক এবং তৃতীয় অস্কে চািটি গর্ভাঙ্ক আছে। 
নাটকের পুগ্কা সংখ্যা ১৫১। 

নাঢকের ক।হিপী শিয়রূপ £ 

জয়পুরের বৃদ্ধ রাজা জয়মেণ দ্বিতীয় পক্ষের ত্ণী ভার্য! দুর্জয়যয়ীর রূপে মুগ্ধ 
এবং বাজকওখো বিমৃঃ | বুদ্ধ গাজর মতিভ্রমের সুযোগে রাজগ্তালক ছুরু্ধি 
পিংহামন অবধিক|রের লে!ভে চাটুক|র বটুকচাদের সহিত কুমন্ত্রণায় রত। 
রাজ।র প্রথম পক্ষের দুই পুত্র, বিজয় ও বসন্ত, ধাত্রী শান্ত।র শিকট গ্রতিপাণিত 
এবং ভবদেব ও বলবস্তের ণিকট শা ও শস্ত্রশিক্ষায় শিৰত। রাজ! পুত্রদের 
জন্য স্মেহব/|কুল, কিন্তু মহ্বীণ ভয়ে সন্তরন্ত। দ|সী ছুপতার পর।মর্শে বাণী 
রাজকে অঠরোধ করিলেন বিজয়-বসস্তকে প্রাসাদে অনিতে-_ উদ্দেশ্ট 
উভয়ের প্রাণন।শ | বিজয় রাণীর সম্মুখে অ।সিলে তাঁহার রূপে মুগ্ধ রাণী সহসা 
তাহাকে আত্নিবেদন করিয়া বসিপেন। সভয় খিম্বয়ে বিমাতার পাপ প্রস্তাব 
বিজয় গ্রশ্াখান করিণ। র।ণীর প্ররোচনায় ক্রোধোন্মত্ত র।জ! ছুই পুত্রেরই 
প্রাণদগু।জা দিলেন। বলবস্ত তাহাদের বনমধো লইয়া গেল এবং মন্ত্রী স্থবুদ্ধি 
ও দাসী শান্ত/ৰ সহিত সাক্ষাংমাত্র উভয়কে মুক্ত কপিয়া দিল। এদিকে বিজয়ের 
মৃত্তা-সংবদে রাণীর অন্তবে অগ্তাপের আগুন জপিয়! উঠিল । রাঁজার নিকট 
সতাঘচণা প্রকাশ করিয়া রাণী আন্মহতা করিলেন ।৩০ক রাজ উন্মদপ্রায় 
হইয়া গেলেন। শেষে পুরধদেব সহিত গাজাব মিলনে নাটক শেষ হইল । 

উপরিউক্ত ন।টাযকাহিনীর উৎস 'প্রচণিত রূপকথা । স্থতরাং অমৃতলালের 
স্বাধীনতা ছিল মীমাবদ্ধ। তবে ছুণতা, ছুর্দ্ধি, বটুকটার্ প্রভৃতি কয়েকটি 
চরিত্রের আচরণ ও সংপাপ হ্টিতে তিনি হাস্তয়সাআুক কঞেকচি মৌলিক 
দুশ্রের অবতারণা কগিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সপত্বীপুত্রের প্রতি বিমাতার 
প্রণয় নিবেদনের গ্রসঙ্গটি তিনিও গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবত ইহ] “কীন্তি 
বিলাসে”র গুভাব।ৎ* আসলে সপত্বীপুত্রের প্রতি বিমাতার আসক্তির ব্যাপারটি 
সকলেই প্র1চীন কাহিনী হইতে লইয়াছেন এবং এইভাবেই প্রসঙ্গটি বাংল। 


৩৩ক কাঙ্গাল হরিনাথে গ্রন্থে দুর্জয়ময়ীর আত্মহত্যা নাই । গ্রস্থের শেষে বিজয়-বমস্ত “বিমাতার 
সম্ভাষণে” গেলে ্রাজ্জী প্রণত পুর্রদিগকে সলজ্জবদনে “আয়ুম্মান হও" বলিয়। আশীবাদ 
করিলেন-'' ৮ 
৩৪ ডঃ অজিতধুমার ঘোষ অগুমান করেন যে, এই এসঙটি [গিরিশচন্দ্ের 'পূর্ণচন্' (১৮৮৮ ) 
নাটকের প্রভাবে রচিত-_ 'বাংলা নাটকের ইতিহান' (২য় সং) পৃ ১৮৭। 
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নাটকে আতসিয়ছে। সপতরীপুত্রের প্রতি বিমাতার আকবৰ্ণের ব্যাপাবটি 
স্থপ্রাচীন। [065605এর পুত্র চ17০11695এর গত তাহার বিমাতা 
[18821৪র আকর্ষণ গ্রীক আখ্াগ়িক।য় আছে এবং এই ঘটনা লইয়। 
707101095 ও. 52:36০9 ট্রীজেডিও রচনা করিয়|ছেন। লআ।০ অশে।কে? পুত্র 
কুণালের প্রতি তাহার খধিমাতা তিম্তবক্ষিতার এবং সেশিউক।সের পুত্র 
[0০100660:105এর প্রতি তাহার বিমাতা 90:86001০6 এর প্রণয় কাহিণী ৪ এই 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এই সকণ কািণী অমুতল(লেখ অজ্ঞতা ছল না। 
নাটকে চবিত্রগুপণি স্থঅঙ্িত। রাণী ছুজএমধীব তীব্র প্রতিঙিংসা, রাজা 
জয়সেনের অস্তজ্ঞলা ও মর্মপীভা, ধাত্রী শান্তা স্থগঙীব মমতা প্রভাত শাঁকীয় 
ঘাত-গ্ররতিঘাতে অভিব্যক্ত হইয।চে | সংলাপ ৯রিজে।পযে।গী । যেমন থিতীয় 
অঙ্ক, দ্বিতীয় গভাস্কে বিলষেব প্রি কপমুগ্ধা ছু্জয়ময়ীর উ(ও : 
“কিসে আমি তে।মাধ জণণী, কে বলে আমি তোমাৰ জনশী? কোন 
শানে আমি তোমার জনশী? তোঁময় কি আমি গভে ধাবণ করেছি? 
আমার হৃদয় ক্ষীরে কি তেমার শৈশবদেহের পে।বণ হযেছে? তোমায় 
কি আমি অঙ্কে ধরে লালন প।শন করেছি? কেন তবে তোমার মনে 
আমার প্রতি মাঁতিভাৰ আসছে ?, 
নাট্যকারের স্বভাবসিদ্ধ বাগ বৈদপ্ধ্যে অনেক স্থলে হাস্তরস অনায়ান স্ক,তি 
পাইয়াছে। যেমন, 
ছুর্পতা। যাও তোমায় এখন আর গোডা কেটে আগায় জল দিতে হবে না, 
আমায় দ।পীব সর্দারণী করবে! 
দুরুদ্ধি। প্রাণপ্রেয়সি, দেখনহশি, সোনাব শশি, তুমি যে আমার গলার 
ফাসী, তুম কি যে সে দাশী, তোমায় আমি করবে সেবাদ।মী | 
বটুক। ত্য।--ছ/। ছা] ছ্যাঁ! ছুলোলমণি; হুজুর একট? রসিকতা৷ ক।স্ছলেন 
তা তুমি বুঝতে পালে না? 
ছুর্লতা। ইস্‌! ও কি রকম বূসিকতা৷! আতে ঘ1 দিয়ে ঠা! ? কৈ আমার 
মাথায় হাত দিয়ে বণ দেখি ঠিক আমায় পাটরাণী করবে-- করবে-_- 
করবে? 
ছুবুদ্ধি। হ্যা, তোমায় ঝ'টপাটের রাণী করবো-_ করবো করবো _ 
নাটকের ঘটনা সংস্থপনে অমৃতপাল একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন। খে দৃশ্যে ঘটনাপ্রবাহ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহারই পরবর্তী দৃশ্যে 


১৮৭ 


ুবদ্ধি ও বটুকলাল প্রভৃতির স্থুল রঙ্গরসিকতার দ্বারা তিনি ঘটনার ভার 
লাঘব করিয়া দিয়াছেন । 

নাটকে কয়েকটি গান আছে । অধিকাংশই বিজয় ও বসন্তের ৷ এইগানগুলি 
তাহাদের বয়স ও শ্বভাবের উপযোগী ভাষাতেই রচিত। ছুর্লতাঁর একটি গানে, 
'আমার আহনাদে প্রা আটখানা” কিছুটা হাশ্যরস স্থির চেষ্টা হইয়াছে। 
দু্দ্ধি ও তাহার মোসাহেবদের হিন্দী গানটিতে অমৃতলালের হিন্দী ভাষায় 
অধিকারের পরিচয় আছে। শেষ দ্ৃশ্টে তপোঁবনে সুললিত সংস্কতভাষায় রচিত 
গীতটিতে গীতগোবিন্দের মত অনুপ্রাস-ঝঙ্কার স্পষ্ট । 

১৩০* সালের ১১ই ভাদ্র (২৬এ আগস্ট ১৮৯৩ ) শনিবার, স্টার থিয়েটারে 
“বিমাতা বা বিজয়-বসম্ত” প্রথম অভিনীত হয়। “অমৃতবাজার পত্রিকা" অধ্যক্ষ 
অমৃতলাল যে অভিনয়-বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়া- 
ছিল-_ 
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এই নাটক ও তাহার অভিনয়-বিষয়ে 'অমুতবাজারে'র মন্তব্য ছিল নিয়রূপ: 
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“বিজয়-বসস্তে'র অভিনয় দর্শনের জন্য দর্শকমণ্ডলী যে উৎস্থক ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম অভিনয় রজনীতে স্ট।র খিয়েটর দর্শকে পরিপূর্ণ 
হইয়া! গিয়াছিল। অভিনয় দর্শনে দর্শকবুন্দ উৎফুল্লও হইয়াছিলেন। “ইত্ডিয়ান 
মিরর" পত্র হইতে জানিতে পারি-_ 
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“বিজয়-বসস্ত' জনপ্রিয় হুইয়াছিল। “"অমৃতবাঁজার পত্রিকা” ২৮এ অক্টোবঝ 
তারিখে নাটকটিকে 15018181189? বলিয়! উল্লেখ করেন। 

অমৃতলাল নিজে এই নাটকে অভিনয় করেন নাই । তবে নাট্যাচার্যরূপে 
অভিনয়-পরিচালনা, দৃশ্ঠ ও সাজসজ্ছ1-পরিকল্পনা, অভিনেতা ও অভিনেত্রী 
নির্বাচন ইত্যাদি তিনিই করেন ।৬৮ বদ্বত তাহারই সর্বাঙ্গীণ তত্বাবধানের 
ফলে “বিজয়-বসস্ত” সেকালের একটি দর্শনীয় নাটকৰপে গৃহীত হয়। “ইঙিয়ান 
মিরর; পত্রে অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে স্থদীর্ঘ গ্রশস্তি প্রকাশিত হইয়াছিল । 
তাহাঁব কিয়দূংশ নিয়ে উদ্ধত হইল : 


'পুশেরাছ। 2 বালা, 


090 4১002 191 3056, 002 20661011516 1808£21: 0£ 0৩ 
৪0০৬৬ 61)68106, 966105 10 1)956 1017 1719 1106615 01:00:61) 9৪11 
60০ 1258 0£ 00০ 018100800 £৪1000 10০61121176 আ1, 0১০ 
০1)110151) 06016 0: 198170010311010 1681065, 2180. 21301076 10) 006 
80001088 10835 06 001065610 0886৭ ; 601 91005 732581769, 
006 01:91070200 ড215101) 0: 2. 7000100197 50015, ৮71১10181১০ 1798 
19615 10206 2100. 5805206০106 [১:001060 00065 01800116015 
01906] 006 19061: 01555 0 01081008010 50100916101, 01১6 
০1106211010) 016 ৮1101) 5000010 706, 006 1)60655811]5 2. 501)01- 
8101, 10103819200 95৮ 20621)5 04 00305 20 0888615, 
০9৪৮ 006 21000010061 01 00৬21:60] 86170006100 2250 006 
8100119018010 06 ০৮০7১০৮/০1:1)8 5602010129০, 

শ)2 5061776 11) 00101) 006 51081001595 92০-10011861 110৩ 


৩৭706 17001917100 5 50120554১08. 275 3893 

৩৮ প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকা! নি্রাপ ঃ 
জয়সেন-_. উপেন্ছ্র মিত্র ! বলবন্ত-- অমৃত মিত্র | বিজয়-- তায়ানুলারী | বটুকটাছ 
-- রীধামাধধ কর । দুরু'দ্ধি- অক্ষয়কালী কৌয়র। দুর্জয়ময়ী-- নগেন্সবাল! ॥ 
শান্তা গঙ্গামণি। 


১৮৪ 


[21182018 0£ 010, 01900930105 15601561601 1761 01010015 198531018 
70610161011) (31105), 2100. 1) 1১101) 106 120031525 1)61 
8৫058107065 10) 211 002 10019] 172101500 06 2. [711019011005, 
25 6016 001:09051) 1018 01)818066115010 502105018 200 
91১1110 .. ১01 006 ৬1657 01 01)9.. 17210010962 11) 00০ 1956 502136 
06 0152 019002. 1) চ51)101) 00০ 5010 01659151910) £18009115 
117 5211 101৭ 011020১01 61015, 16 ৬0010 5066106 51101১19 0 585 
01990 16 ৮৮85 1906 ০818%95 8190 ০010901--16 83 188.001:5. 
13105 38581010815 ৫0511)20 (0 178৬2. ৪. 16105002190. 101) 170০0018 
£0102 0130106 2100 18605955165, 01)0106 17060805210 10105 1136 
2০720181 092906, 200 06565510655 0০০81005216 ০৪] 1১০ 016610010 
6০100190610 0% ৪ 1026001 791606 101 90086 01176 00 001006.%৩৯ 
আটঢ।শ বসব পরে ১৩২৮ সালে অঘোপচন্দ্র কাব্যতীর্থ সৎমা বা 
বিজয়বসন্ত” প।মে একট আখ্া।নমুপক নাটক? লেখেন। ইহাকে নাটক, 
বণিয়া উল্লথ করলেও প্রঞ্তপক্ষে ইহ।|কে 'যাত্র/ই বপিতে হয়। এই গ্রন্থটি 
ক্ষী/ণে|দ প্রস।দ বিদ্য।বিনে|দকে উত্সগাঁঞকত এবং খ্রীত্াচরণ ভাগ্তারীর প্রতিষ্ঠিত, 
সিমুপয়। ন|যসম।জে অিশীত।৪* 


৫ 


“আদর্শ বন্ধু ন!টকটি ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রক।শিত হয়। নাটকটি 
পঞ্চাঙ্ক। প্রথম অস্কে পচট, দ্বিতীয় অঞ্কে ১৭টি, তৃতীয় ও ১তুর্খ অস্কে তিশটি 
এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি গভাস্ক | গছ। সংখা! ২১৪। 

বঙ্গভাযা ও বঙ্গম|ধিতোব প্রতি গাজা বিশয়কষ দেবের অক্ত্িম অনুব।গের 
জন্য অমৃতপ।ল ন।টকটি তাহাকে উৎসগ করেন।৪১ 


৩৯ 11751100107 01112, 95700512061 5, 1893 

৪০ গ্রন্থটির পৃষ্ঠ] সংখ্যা ২৪৯। গ্রম্থকারেব অবাধ কল্পন। অনেক অকল্পনীয় অতিনাটকীর 
ঘটন। সুতি করিযাছে। ৪র্থ অঙ্কে ৫ম দৃষ্যে বাণী রাজার দুই চক্ষে শলাকা বিদ্ 
করিয়া দিযাছ এবং ৫ম আব্কব ৮ম দৃষ্যে শ্বশানে 'জীর্ণবসন। রুত্ষকেশা শ্বাসরোগগ্রস্তা 
মুমূষু' ছুর্ঈয়মযী'কে চগুালেব! প্রহার কবিয়ী হত্যা করিয়াছে! 

৪১ "রাজন ! বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আপনার কতদূর অকুঞিম অনুরাগ-- 


১৪৩ 


যে আদর্শ বন্ধুত্ব লইয়া নাটকটি পবিকল্পিত সে কাহিনী মৌলিক নহে । 
গ্রীক সাহিত্যের 7090707 ও 725031898২ পামক ছুই বন্ধুব আদশ ।মএতাই 
এই ক।হিনীব উৎস। ইংবেজীতে৪ 10907007270. 7090018১' ন।মে একটি 
নাটক ১৫৬৪ খষ্টন্দে রচিত হইয়াছিল, বচাধতাব শাম [1017010 দা] ৮৪:09 | 
'আদর্শ বন্ধু' া৮কেব মূল ভাঁবটি বিদেশী স|।৩ত্য হইতে স"গুহী৩ ইহলেও, 
যেভাবে ভাবতীয পটভূমিতে “ভ।যাত, ও শ্বৈবাঁচ|বর দ্বন্বে খ্নাবণী »্ট 
হইযাছে এবং বিভিন্ন প্রকাব চবি নব বপাধণ হইয়।ছে তাহাতে ন1৮কটি 
এক প্রকার মৌলিক বপই লাভ করিযাছে। 
ল1ট।ক|িশী শিল়্রূপ : 
মন্দাব৩।তে বাজতন্ত্র ছিল পা, ছিল ভাষাত (9158520 01176617161 
0: 06 00196) | ভাঁয়।তেব সেন্|পতি *গ্ডাব সিংহ ভাযাতের অবস।ন ঘ্|ইয়া 
রাজা হইবার জন্য ব্যগ্র। অথেব ছ।বা সদাখগণকে বশত কগ্যা দণ্ু|বেব 
অভিগ্রায অন্তয|যী অন্গ্রহভাজন মতিচাদ ভহপ ভায়।তেব নব সভাপতি। 
ভায়তের গুধান সর্দ(ব বও দিনকব উপপাঞ্চ কিল যে ম্বদেশের বিপদ এহব।র 
আসন্ন-_ 
'পল|যেছে ধর্ম, এবে মন্দ|বতী হ'তে 
্বদেশ্ব হিত, জ|তিব মঙ্গল 
স্বার্থশ্রে।তে গিয়েছে ভ।পিযা, ; 
ভাষাত সভাষ সভাপতি মঙ্টাদ যখন গাব পিং৬কে মশাবতী বাজ্োর 
ঈশ্ববঃ বপিসা ঘোষণা কবিপ, ধিনকব তখন ৬ 1৩বাদ জানইপ এবং দণ্ডরকে 
বিশ্বাসঘ।তক, গুত।বক খশিযা ধিক্কাব ধিল। ফপে দণ্ডারেব আদেশে সে বন্দী 
হইল । ৮সই দিনই তাহ।ব খিবশ্ছেদেব আদেশ ধিল দণ্ডাব। 
এদিকে দিণকরের বন্ধু সৈন্।ধ্যক্ষ পুথীধবের সে ধন বাগদত্তা আবীর 


তাহার চজ্জল প্রমাণ “সাহিতা-পরিষ্দ' ও সাঠিতা-সভা ব প্রতিষ্ঠায় দেদীপামান । এই কারণে 
আমাব এই নূতন নাটকখানি, আপনার মহুণীয় নাম সংযেগে অনন্ত কারতে সাহসী 
হইলাম ।*** অনুগত 
্রীমমুতশাল বন |” 
৪২ [77505010296019. [1168171108-র মতে *10৭4100015 870 510200185 (000 চ5110185)? 
স্প্ড্রত ০] 2? 2০6, 


১৯১ 


সহিত বিবাহ । পূর্থীধর আশাবতীর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কারাগারে 
দিনকরের সহিত মিলিত হইল এবং দণ্ডীরের নিকট কিছুক্ষণের জন্য দিনকরের 
প্রাণভিক্ষা চাহিল যাহাতে সে স্ত্রী হিরগ্নয়ী ও পুত্র অংশুর নিকট বিদায় 
লইয়৷ আপিতে পাবে । দিনকরের পরিবর্তে পৃথ্থীধর শ্বেচ্ছাবন্দীত্ব লইল। শর্ত 
হইল, সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্িনকবকে ফিবিতে হইবে, নতুবা পূরথীধরের মৃত্যু 


হইবে। 
স্্ীব অন্ুনয় উপেক্ষা করিয়! তাহার নিকট বিদায় লইয়া দিনকর দেখে 


তাহার অশ্টি নাই। যাহাতে সে আর বধাভূমিতে ফিরিতে না পারে সেজন্য 
তাহার ভৃত্য লটুকা সেটিকে হত্যা কবিয়ছে! আসন্ন সুর্যাস্তেও দিনকরের 
প্রতাবর্তনের কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া ঘাতক পূর্থীধবকে বধ করিবার জন্য 
প্রস্তত হইতেছে এমন সময় উন্মত্ত বেগে দিনকর বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিল এবং 
মৃত্ার জন্ত গ্রস্ত হইল। 

এই আদর্শ বন্ধুত্ব দেখিয়! দ্ণ্ডারের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়! গেল। দিন- 
করকে সে ক্ষমা করিল এবং বলিল-_ 

ন্বার্থতাগ শিখিলাম তোমা দৌহা দেখে, 
বুঝিলাম ধর্মগৌরবের কাছে 
অতি ছার রাজসিংহাঁসন !” 

“আদর্শ বন্ধু" নাটকে অম্বতলাল যখন প্রজাতন্ত্রের প্রাধান্ত দেখাইয়াছিলেন 
তখন স্ববাজ-আন্দোৌলনের বাষ্প ও এদেশে দেখা যায় নাই । শ্বদেশী আন্দোলনের 
স্ত্রপাতের পূর্বে সাহিতোর মধ্যে জাতীয়তাবোধ কিভাবে প্রাতিফলিত 
হইতেছিল, তাহার ইতিহাসও নাটকটিতে মেলে। প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে 
রাঁজতগ্ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে দিনকরের আক্ষেপৌঁক্তি 
এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়_- 

মন্বাবতী মন্দাবতী ! 
মাগো এই ছিল ভাগোতে তোমার ! 
হা ধর্ম-_ম্বাধীনতা !? 

এবং 


ওগো মা জন্মভূমি ! 


আজি মনে রেখ তুমি, 


১৭৪২ 


তোমার উদ্ধার তরে 
অনেক যতন ক'রে ন৷ পেয়ে উপায়, 
মান রাঙ্গা পাষ 
এই দেহ দিব বলিদান।, 
এই নাটকে দণ্ডার সিংহের ভূমিকাঁটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রাজ্যলুব্ধ শাসক 
ও বাজার মনোভাবপরিবর্তনের ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাপরম্পরাঁয় ব্যক্ত 
হইয়াছে । দণ্ডারের ক্রিয়াকলাপের সহিত শেক্সপীয়রের "6523:1:5 10: 
1/52500' নাটকের ডিউকের কোন কোন কাজের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 
যেমন, উভযের ছন্মবেশধাবণের ব্যাপাবটি। অমৃতলাল নাটকীয় চমৎকাবিত্ব 
হ্ষ্টির জন্য বিষয়টি শেক্সপীয়র হইতে গ্রহণ করিলেও ছদ্মবেশধারণের কারণ ও 
উদ্দেশ্য শেক্সপীয়রের নাটক অপেক্ষা ম্পষ্টতর করিয়াছেন__ 
দগ্ডার। ** এনে দাও ছদ্মবেশ মোরে 
আপনি ভেটিৰ পৃ্থীধরে কারাগারে, 
সময় মতন দেখাইব গুলোভন, 
যদি দেখি স্থির এই বন্ধু বীর 
রহিল অটল, 
য্দি জীবনের ডবরে 
তা"র সত্য নাহি নড়ে, 
ধিক্‌ তবে মূকুটে আমার !” (তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক) 
এই উদ্দেশ্ঠেই দণ্ডার কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পূর্থীধরের সহিত এবং 
অন্ঠান্ত কয়েকটি চরিত্রের সহিত ছদ্মবেশে সাক্ষাৎ করিয়াছিল । '595016 
£00 01595815" নাটকেও ডিউক কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 0189910র 
সহিত এবং অন্তান্ত চরিত্রের সহিত ছন্নবেশে সাক্ষাৎ করিয়াছেন । তবে দণ্ডার 
সিংহের ক্ষেত্রে তাহার আচরণের কারণ ও তাৎপর্য যেরূপ স্পষ্ট, ভিউকের ক্ষেত্রে 
মেরূপ নহে। তৃতীয় অক্কের প্রথম দৃশ্যে ডিউক 01991০কে কতকগুলি মিথ্যা! 
কথা বলিয়াছেন, ইহার কারণও অল্পষ্ট। এইজন্য সমালোচকরা ডিউকের 
আচরণের অসঙ্গতি সম্পর্কে যথার্থ অভিযোগ করিয়াছেন ।*৩ 


৪৩ 2020 056 27186 130 0135 05165 11505%/58 ভা) 10৩ 1088 ০1008615 ৮০ 80501 
101058611 980601865098]5 200 ৬1622088700 60 50206 0800 06065001708 6০ 


১৩ ১৪৩ 


দিনকর ও পূর্থীধর, এই ছুই আদর্শ বন্ধুর চরিত্র নাটকে স্থুপরিষ্ফুট | তাহাদের 
স্বভাবগত বীরত্ব ও মহত্ব উভয়েরই সংলাপে সুষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 
এই ছুই চরিত্রের বিপরীতে হিরপ্য়ী ও আশাবতী তাহাদের নারীন্থলভ সহজ 
স্বার্থ লইয়া স্থচিত্রিত। দিনকর ও পূর্থীধরের নিঃস্বার্থ উদারতার. সহিত হিরগয়ী 
ও আশাবতীর দ্িধাজড়িত স্বার্থের সংঘাত স্থপ্টি করিয়! অম্ৃতলাল ঘটনাগত 
উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শেষ দৃশ্যে আসন্ন হুর্যান্তে 
দিনকর যখন অনুপস্থিত এবং পৃশ্বীধরের মৃত্যাক্ষণ আসন্ন, তখন বধ্যভূমিতে 
বিভিন্ন ব্যক্তির পল্লবিত সংলাপে এই উৎকণ্ঠা যেন ছূর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। দিন- 
করের নাটকীয় আবির্ভীৰে এই উদ্বেগের অবসান ঘটাইয়। নাট্যকার দণ্ডারের 
প্রসন্ন উক্তির দ্বারা ঘটনার তীব্রতা হাস করিয়৷ দিয়াছেন এবং দক্ষ নাট্যকারের 
মতোই একট! প্রশীস্তির মধ্যে নাটক শেষ করিয়াছেন। 
চটর্সীই চরিত্রটি শেক্সপীয়রীয় “£81708561০ চরিত্র বা গিরিশচন্দ্রের "সর্বজ্ঞ 
জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ হইলেও তাহার উক্তি বর্ণ হীন অন্থকরণমাত্র নহে। 
যেমন, 
'জানে সবাই সব মায়া, 
কায়াখান1 কেবল ছায়া, 
জায়৷ সত ভগ্নী ভায়া, 
খালি ছবির খেলা, ছায়াবাজী ।, 
উদরায়ণ নামক পুরোহিত চরিত্রটি সৃষ্ট হইয়াছে হান্তরস স্থষ্টির প্রয়োজনে । 
অন্যান্ত অপ্রধান চবিত্রগুলি যথাযথ । 
অম্বতলাল এই নাটকে সর্বপ্রথম ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিলেন। 
এই ছন্দের সমালোচনা করিতে গিয়া! কেহ কেহ বিরূপ মতামত প্রকাশ 
করিয়াছেন। যদিও “আদর্শ বন্ধু রচনা করিবার পরে অযৃতলাল তাহার শেষ 
নাটক “যাজসেনী” ( ১৩৩৫ ) ব্যতীত আর কোথাও এ ছন্দ ব্যবহার করেন 
নাই তথাপি ছন্দে সংলাপ রচনার ক্ষমতা তাহার ছিল না একথা বলা 
যায় না। শেষ দৃশ্তে দিনকর বি তাহার বিলদ্দিত প্রত্যাবর্তনের কারণ 
জানাইতেছে-_ 


১৩ 502006505 6186, ৮5410688016 602 106980267- 20০ ৮5 912 220055 
(311162-000019, 29, সহও171-15, 


১৪৯৪ 


“উঃ ০েই বিশ্বাসঘাতক নফর, 


নীচমতি ভীল বক্ষিতে আমার প্রাণ 
ঘ্োটকে আমার করেছিল বধ । 
করিতাম বিনাশ তাহায় , 


অকস্মাৎ দেখিন্স অদূরে, 
পথিক জনেক আসে 
চাপি বেগবান অশ্ে ; 
হুতাশে হুতাঁশে হয়ে জ্ঞান্হাবা, 
বিকট চীত্কাঁবে 
করিলাম আক্রমণ তারে, 
উন্মতের স্তাঁয় করিন্ হুকুম 
ত্যজিতে পর্যাঁণ, 
করিল সে অস্বীকার | 
কিন্ত 
জ্বীকার বা অস্বীকার কে মানে তখন ! 
ক্ষুধার্ত শার্দুলি যথা ধরে ক্ষুত্র পঞ্জ, 
০সইমত লম্ষ দিকে 
আকাভডিয়ে ধরিলাম ক চেপে ১ 
এইবপে পুর্থীধর ধরিয়া তাহাক্স 
“€₹ ঘোড়া দে ঘোড়া ঘোড়। €তাব; 
করিন্চ চীৎকার । 
দণ্ডার । €( অগ্রসর হইক্সা) দিনকর ! দিনকর ! 
দিন । এই-_ এই আমি, 
চেয়ে দেখ বধ্যমঞ্চ পানে, 
দেখ-_ দেখ না আমাক, 
সদর্পে দাড়ায়ে আছি নিজ সিংহাসনে । 
দেখিতেছ এ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ, 


৯৪৫ 


রঞ্চিত হয়েছে যাহা 
অন্তগামী তপনের বাগে 
ও হ'তে উজ্জ্বল সিংহাসন মোর 1৮ 
এ ভাষা নাটকেরই ভাষা এবং এ ছন্দ প্রাণহীন নহে । নাটকের অধিকাংশ 
স্ছলেই এই ধরণের ভাষা ও ছন্দ বর্তমান । সুতরাং “তিনি এক অতি বিরুত 
কৃত্রিম এবং হাশ্যকর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন" এই মস্তবোর দ্বারা এক কথায় 
অমুতলালের প্রচেষ্টাকে বাতিল করিয়া দেওয়া সমীচীন হুইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না।£$ 
“আদর্শ বন্ধু" প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ 
এপ্রিল, শনিবার । এই অভিনয়ের পূর্বে প্রায় দেড় মাস কাল স্টার থিয়েটারে 
অভিনয় বন্ধ ছিল। বারো হাজার টাঁকা ব্যয় করিয়া থিয়েটার ভবনের সংস্কার- 
সাধন করিয়। স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হইল “আদর্শ বন্ধু'€র অভিনয়ে । 
অমৃতলাল ( অধ্যক্ষ ) অভিনয়-বিজ্ঞাপনে জানাইয়! দিলেন যে, 
০০০০ড৬/০ 1995০ 10206 2. 0201776 ০1)21)86 11) 001 01:016908. 05 
07০ 11100010000) 01 0006 10191)0, 2 * 
বস্তত সব দিক দিয়া এই অভিনয় দর্শনীয় করিয়া তুলিতে থিয়েটার- 
কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ক্রটি ছিল ন1। “ইত্ডিয়ান মিরর” হইতে জানিতে পারি, মঞ্চে 
বৈদ্যতিক আলোক সম্পাতেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল : ৪ £59001:6-- 106 60 
0006 11001917 50956, 5৬ 
অভিনয়ে অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল নাঃ" নাটক ও অভিনয় 
সম্পর্কে ইত্ডিয়ান মিরর, পত্রে বিস্তৃত আনোচন! প্রকাঁশিত হর। কিয়দংশ উদ্ধৃত 
হইল £ 
“10155010100 08০6 2190 176612015 109856 02612 01301959018 
[19018101216 006 0)6006-710106 506175 19 1980 17) 006০1, 0০ 
1150005 ০0£ ড712101) 12801011501 002 1500109555 ০: 01৩ 281- 


৪৪ «বাংল! নাটকের ইতিহাস'-- ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃ ১৮৭ ভ্রঃ 

৪৫. 7106 4১001183829 ১৪.0109-- 28, 4. 1900 

৪৬ 06 17001872 20007 28, 4. 2900, 

৪৭ প্রথম অভিনয়-রজনীয় ভূমিকা-লিপি মেলে নাই) দ্ানীবাবু করিতেন পৃথ্থীধরের ভূমিক| এবং 
চুনিবাবু হইতেন দণ্ডার সিংহ 


১৪৯৩ 


€9000 9190579 09986 ৪. 80:0৫ 201000017 28101) 015591120 010616 
12 002 0830 13106] 006 1321096 0£9119580 01 +0:০00152 04 
০ 00061 200 25150 ০৬6 17 00০ 01652100095 12 &. 
100016160 60100. 110100952 100 108৬০ 1680. 006 50০15 118 109 
£1081151) 00100 08101300881] 60 192৬০ 1)090০90 190 5৪505 06 
ঢ012561)0 2091১6]7 1195 11017970৬60 0001 16 05 1070:000011)£ 
০1981906615 2130 17901021705 06 01000100901 11021290320 
4৯001105181 90996 596105, 11152 91061001091 00 65 £106650 100 2, 
501: 0৫210106105 13101) 81525 21] 0106 01281806615 010 আ1)02 
116 656101565 1)15 0০0৮1, 2. 8010010100০... 10106 501019051101018 
0: /৯0815158, 38010 2:66091:43 2 501151106 11105058001) ০0: 
60০ ০৮ 05026 656 200001 13 25 00001) 20 1)01786 101) 
2০০261081 05008170210. 1000121 56100021007 925 106 19 50 ৮211 
10901) 0০ 106 10 আ10 2100 5835010 101001700001, 0106 0120 23 
06501196000 2 10176 ০21:261...”8৮ 


“আদর্শ বন্ধু" অভিনীত হওয়ার নয় বৎসর পরে (১৯০৯) লগুন হইতে 


[.070018 0:01060 (01224175 এই একই নাট্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত 
0707: 0136 175 নাটকটি কলিকাতায় কয়েক রাত্রি অভিনয় করেন। 
এ অম্পর্কে 'নাট্য-মন্দির” পত্রিকা মন্তব্য করেন-_ 


*কুপ্রসিদ্ধ নাটককাঁর ও ্রার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্থুর “আদর্শ বন্ধু নাটক ও এই নাটকের গল্পাংশ 


এক । ৪৪ 


৬ 


'খাস-দখল' ( “নাট্যলীলা” ) ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে (২৮এ এপ্রিল ১৯১২) 
প্রথম গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় । প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন অম্বতলালের 


মধ্যম পুত্র কেতনভূষণ বন্থ। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৩। নাটকটি অমৃত- 


৪৮106 [1501817 1461001-7 35 5 1900 
৪৯ নাট্য-মদির £ জোর্ঠ-আবাড়, ১৩১৮ (পৃ ৮৮১) 


১৪৯৭ 


লাল “পরম ভাগবত স্বধামপ্রাপ্ত প্রভূপাদ ব্লাইচাদ গোম্বামীর়** ম্মরণার্থ 
উৎসর্গ করেন । 

'াস-দখল নাটকটি তিন অঙ্কের। প্রথম অঙ্কের পূর্বে একটি 'পূর্বরঙ্গ 
আছে। তিনটি অন্কে মোট তেরটি দৃশ্য-_ প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কে চারটি এবং 
দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্ঠ । “তরুবালা'র স্যায় এটিও একটি উদ্দেশ্তমূলক সামাজিক 
নাটক । নাটকে পত্ীত্যাগী কাব্যবিলাসী মোহিতকে ও বিধবা-বিবাহের পক্ষ- 
পাতীদদের বেশ উপহাস্য চরিত্ররূপে শ্তটি কর! হইয়াছে । সাহিত্যের বাতিকে 
গৃহবধূ কতখানি কাগুজ্ঞান-বিবর্জিত হইতে পারে তাহাও উত্তমরূপে প্রদ্দশিত 
হইয়াছে । ডাক্তারদের উপরও কম কটাক্ষ হয় নাই। “কলির প্রধান রাজ্য 
কলিকাতায়? দেশহিতৈষণাঁর নামে শিক্ষিতদের যে ভণ্ডামি ত্কালে চলিতেছিল 
তাহার একটি ব্যঙ্গোজ্জল রূপ দেখিতে পীওয়া যাঁয় নাটকের 'পূর্ববঙ্গে”। 
কলিকামিনীগণের গীতটিতেও নাটাকারের অভিপ্রেত প্লেষ স্পষ্ট । নাটকের 
মূল কাহিনী নিম়বূপ : 

'উন্নতিশীল উকিল” লোকেনের স্ত্রী মোক্ষদা 'প্রেমপিপানিতা সুশিক্ষিত 
মহিলা? । তাহার জগৎ কাব্য ও কল্পনার জগৎ। লোকেনের বন্ধুস্থানীয় মোহিত 
একজন ণঁজনিয়স কবিবর+ এবং সেই কারণেই “কবিতাময়ী” মোক্ষদার একজন 
গুণগ্রাহী। উভয়ে রীতিমতো! কাব্যালোচনাও করে। একদিন লোকেন কোর্ট 
হইতে অন্স্থ হুইয়া ফিরিলে মোক্ষদা শ্বামীর চিকিৎসার রাজকীয় ব্যবস্থা 
করিল ! তিনজন নামকরা ডাক্তার ও একজন কবিরাজ একই সঙ্গে “চিকিৎসা” 
করিয়া লোকেনকে হুস্থ' করিয়া তুলিল। সুস্থ হইয়া লোকেন চেঞ্ে গেল। 

লোৌকেনের অনুপস্থিতিতেও মোছিত নিয়মিত এ বাড়ী আসে। এ বাড়ীতে 
আশ্রিত! গিরিবাল মোক্ষদার স্থখছুঃখের সঙ্গিনী । বিবাহের পরই তাহার স্বামী 
তাহার মৃত্যুসংবাদ বটাইয়! দিয়া নিজে নিরুদ্দিষ্ট । মোহিতের গিৰিবালাকেও 
ভাল লাগে, তবে “গিরিবালা লক্ষণ পোদ্দারের দৌকানের গিনি সোনার চিক 
আর মোক্ষদা দেবী হ্যামিলটনের বাড়ীর নেকলেস”! হঠাৎ খবর আনিল 
লোকেনকে বাঘে খাইয়াছে। এ সংবাদে মোহিত বিশেষ উল্লসিত হইল এবং 


১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্তলাল যখন অন্কাবস্থায় 'অমৃত মদিরা'র অধিকাংশ কবিতা! রচনা করেন 
তখন ইনিই সেই রচনাবলীকে মুন্রণযোগ্য করিয়! তুলিয়াছিলেন। ক্বৃতজ অমুতলাল লিখিয়" 
ছিলেন, 'গোহ্বামীপাদ বাণীরই ছউন, আর দীনেরই হউন, কমার হদয়ে বরণীয় এবং (পারি 
যদি ) চিরশ্মরণীয়।' ভঃ 'অমৃত-মধিরা” : পাঠকের প্রতি (পৃ ৩) 
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“মহান্‌ গনীয়ান্‌ হ্বর্গীয্নান্‌ কবিগ্রণয়ে'র বশবর্তা হইয়া বিধবা মোক্ষদাকে বিবাহ 
করিতে গ্রস্তত হইল । মোক্ষদাও “সেই মৃত পতির, সেই ডিয়ারেষ্ট লোকেন-_ 
তার তৃপ্তির জন্যেই এত শীদ্রই মোহিতবাবৃকে ম্বামীপদে নিযুক্ত” করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। এই সময়েই গিরিবালা লোকেনের আত্মীয় হবরেশের নিকট হুইতে 
জানিতে পারিল যে মোহিতই তাহার নিকট স্বামী ! 

এদিকে বিধবা-বিবাহ-সভায় “'রাজধ্বি” মনোমোহন মাইতি উভয়কে বিবাহ 
সংক্রান্ত শপথ" করাইবার পর সকলে যখন রেজিস্ত্রীরের জন্য অপেক্ষা করিতেছে 
সেই সময় সন্ন্যামীবেশে লোকেন আসিয়া উপস্থিত ! লোকেনকে ফিরিয়া পাইয়া 
মোক্ষদ্রার চিত্তভ্রম দূর হুইল এবং সে স্বামীর সহিত নৃতন জীবনাদর্শ গ্রহণের 
জন্য প্রস্তুত হইল। এদিকে মোহিত প্রাথমিক লাঞ্ছনা ভোগ করিবার পর 
গিরিবালাকে তাহারই পরিণীতা পত্বী জানিয়৷ কৃতার্থ বোধ করিল। 

কবি ও প্রেমিক মোহিত এবং আদর্শনিষ্ঠ ঠাকুরদা “তকুবালা'র অখিল ও 
ঠাকুরদাকে ম্মরণ করাইয়! দেয় । “তরুবালা"য় কৰি অখিল পত্বীর সহিত “যথার্থ- 
প্রণয়' সম্ভব নয় বলিয়া! বেশ্তার সহিত প্রণয় করিতে গিয়াছিল; খাস-দখলে” 
কবি মোহিত “কুসংস্কারপূর্ণ বিবাহে" পরিণীতা৷ 'পাড়াগেঁয়ে মেয়েটা"র মৃত্যু-সংবাদ 
রটাইয়া দিয়া মোক্ষদার সহিত “কবিপ্রণয়” করিতে গিয়াছে । দুই নাটকেই 
কল্পনাবিলাস ও বিভ্রান্তির মধ্যে শুতবুদ্ধি সঞ্চারিত করিয়াছেন ঠাকুরদা । মোক্ষদী! 
“বৌমা” প্রহসনের কিশোরীর সদৃশ । উভয়েই অতিরিক্ত সাহিত্য পাঠ করিয়! 
নিজেদের রোম্যান্সের নায়িক। ভাবিয়াছে। ডঃ ম্্কুমার সেন মনে করেন, 
গিরিবালার সহিত নৌকাডুবির কমলার সাদৃশ্ত আছে।৭* “হথরঙ্গিনীর” সাব- 
এডিটর নিতাই অম্বতলালের একটি অভিনব এবং অবিস্মরণীয় সষ্টি।৫২ হবল্পবুদ্ধি 
এই মানুষটি তাহার “ইজ. দি'র বাহুল্যে কৌতুকের প্রবাহ অনর্গল করিয়! দিয়া 
নাটকের শেষের দিকে একটি পুরা মানুষ হইয়! উঠ্িয়াছে।*২ক বিধবা-বিবাহে 
ইচ্ছুক মোহিতকে সে রীতিমতো অপাস্থ করিয়াছে । আবার মোহিত ও 
গিরিবালার পুনরসিলনে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছে-- "365 5০০৩1 78:0012 15 
৮৩, মোহিতের সঙ্গে ইজ. দি আমার ঝগড়া ছিল, নন্দবাবুর* সঙ্গে ইজ দি 


৫১ "বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস", ২র খণ্ড ( ওয় সং) পৃ ৩২২ 

৫২ তিনি নিজে এই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হইতেন। 

&২ক নিতাইয়ের সহিত 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র ( ১৯২৬ ) ঘনস্তামের ঈষং সাদৃগ্ত আছে। 
* মোহিতের পূর্বসাম। 
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নয়। ০৫ 8:০5 15 ০ গিরিবালা-মার বর, 5০] 15 032 028 5০001 
09:00, 1১ এখানে হাস্যরস ও করুণরস এক হইয়া গিয়াছে। 

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্তে ডাক্তারত্রয় ও কবিরাজের কখোঁপকথনের দৃষ্ঠটি 
সুর্চিত। ডাক্তারদের কথাবার্তা কিছুটা বং চড়ানো হইলেও ম্বাভাবিকতা৷ 
কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নাই এবং ডাক্তারি কথার ধ্াকে যাছুধনের এই ব্যক্তিগত 
্রশ্নটিও খুবই প্রাসঙ্গিক হইয়াছে-_ "[ 385, পাকড়াশী, আ1)5 0015 95৫ ৮1০০৭ 
০০০০1) 501 2190 5001 311001191? কেন বেচারাকে তুমি অত কই 
দিচ্ছ ?' ভাক্তারদের চরিত্র পরিকঞ্সনায় মলিয়েরের *[,800001 20606০11)" 
প্রহসনের প্রভাব আছে। সেখানেও নায়িকা [,0০805কে চার জন ডাক্তার 
দেখিতে আসিয়া অধিকাংশ সময়ই ডাক্তীরির নানা সামাজিক দিক লইয়া 
আলোচন] করিয়াছে । 

"াস-দখলে র বিশিষ্টতা বুদ্ধিদীপ্ত ও শ্লেষতীক্ষ সংলাপে । এই প্রকার স্ক্ 
সংলাপের ছুই একটি টুকর৷ উদ্ধত করা৷ যাইতে পারে। যেমন, তৃতীয় অঙ্ক, 
প্রথম দৃশ্তে-_ 

“মোহিত। বিধবা-বিবাহ কি মন্দ? 

গিরিবালা' । আকাশ-পিদ্দিম কি চাদ ?' 

আবার দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্ঠে তিন আধুনিকার সংলাপ : 

“বিভাস। স্বামী যখন দুরে প্রবাসে থাকে, তখন স্ত্রী গ্রাস-উইডো হয়। 

মহালক্ী। গ্রাস মানে তো ঘাস। 

লাবণ্য । তাই হু'ল না, স্বামী কাছে নেই, একা বসে বসে ঘাস কাটেন, তাই 

গ্রাস-উইডে। |, 

এইরপ রঙ্গব্যঙ্গে পরিপূর্ণ কথোপকথন সে যুগে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল ।** 
অম্বতলালের শ্বভাবসিদ্ধ অন্ুপ্রাস-প্রয়োগ-প্রবণতা৷ এখানে বাংলা ভাষার সীমা 
অতিক্রম করিয়া ইংরাজী পর্যস্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে ।& 


€৩ শ্রীযুক্ত অহীন্র চৌধুরী লিখিয়াছেন-_ “কথার খেলা, ধ্বনিমাধূর্ধে ও শব্দবন্কারের মধ্য দিয়ে 
অপূর্ব মায়াজাল রচনা করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুদ্ধ করার যাছু ছড়িয়ে রয়েছে অমুতলালের 
'থাস-দখল' নাটকে ।”--'বাংলা নাট্যবিরর্ধনে গিরিশচন্ত্র'-- পৃ ১৬৯ 

৫৪ পপূর্বরঙ্গ' ষ্টবা-_ মুটিরাম বলিতেছে, ০400. 108৮৩ 500. ০0701809160 00 ০0747:20 
6176 12650019016 61888 0£ 18015081015 101102 071 0519 01 0 6819055 8104 
চ০0110365 7101558 58010109100 92 9050165 8170 9080068? 01 ১15 
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“খাস-খলে” অমৃতলালের ইহাই প্রতিপাদ্য যে, যাহারা বিধবা-বিবাহের উগ্র 
উদ্যোগী তাহারাই নিজেদের সংসারে বিধবা-বিবাহ দেখিলে সর্বাগ্রে প্রতিবাদ 
করে। লোকেন বিধবা-বিবাহ-আন্দৌলনের একজন উৎসাহী সমর্থক। কিন্ত 
তাহার স্ত্রী নিজেকে বিধবা ভাবিয়া! পুনরায় বিবাহ করিতে গেলে বিস্মিত 
লোকেন বলিয়া উঠে : 

“সে কি-- সে কি! মোক্ষদা কি আবার বিবাহ কত্তে যাচ্ছিল নাকি? 

আমার বাড়িতে আজ কি বিবাহ-সভা ! আমার স্ত্রীর বিবাহ ?” 

ততৎকালে বিধবা-বিবাহ-আন্দে!লনের ফাকি এইভাবেই নাট্াকারের 
অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। 

থাস-দখল" স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৩১৮ সালের ১৭ই চৈত্র 
€৩০ এ মার্চ ১৯১২)। স্টারের লেসী তখন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত । অমরেন্দ্রনাথের 
অনুরোধে অমৃতলাল তখন স্টারের এন075. 101810800  101:60601 | 
১৩১২ সালে “সাবাস বাঙ্গালী” নামক নকশাটি রচনা করিবার পর অমৃতলাল 
দীর্ঘকাল আর নাট্যরচনার প্রয়াস করেন নাই । অমরেন্দ্রনাথের নিবন্ধ(তিশয্যে 
প্রায় ছয় বসর পরে তিনি “খাস-দখল' “নাট্যলীল!” রচনা করিলেন। অমরেন্দ্রনাথও 
খুব ফলাও করিয়া দৈনিক পত্রিকায় অভিনয়-বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন।*« 
“থাস-দখলে"র অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়। মাসের পর মাস দর্শকপরিপূর্ণ 
প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় চলিয়াছিল। প্রায় ষাট বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল নিতাইয়ের 
ভূমিকায় অভিনয় করিয়া প্রতি বাত্রেই দর্শকবুন্দকে হর্ষোচ্ছল করিয়া তুলিতেন। 
প্রথম অভিনয়ের প্রা পাঁচ মাস পরেও যে থাস-দখল' পূরাঁদমে অভিনীত 


০ 0£17123:53 2130. 10851581057 0 2928 810. 2:98) 01 2101768 ৪12৫ 
[01601565) 0£ [২0665 ৪:70 রূপসীজ---” 
৫ অন্ুতবাজার পত্রিকায় (৩*. ৩, ১৯১২ ) এইভাবে বিজ্ঞপিত হইয়াছিল-_- 
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98601085006 3000 119:012১ 19129 ৪6 8.30 2.0. 
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হইতেছিল তাহা জানিতে পারি অম্বতবাজার পত্রিকার ২১এ আগস্ট তারিখের 

বিবরণ হইতে-_ 

রিনা [6 আ111 06 5102015 0101760693819 01 00 0210 00 7893 
৪25 16510021026 01556176002 70025-109151)9]) 15101) 1725 06217 
0191176 10010061 1)00565, 0110081 58860. 96210 ৪0001 661 
101 002 1950 4 1001015, 00. ৪৮21: 05085101 51)0116 0380 165 
0100, 1588 0০০1) 80116018650 05 0৮ 0016866-50106 00110, 
820 4১000051581 9056 10. 076 1012 ০: 651 53০104 
19817511061: 1707 8100. 00617) [0010 ০৮1৮ 021৮ ০0: 006 9100121706.” 
অমৃতলালের সুদক্ষ পরিচালনায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই অভিনয়- 

নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।** 
“খাস-দখল' দেখিয়া “দৈনিক বন্থমতী" যে মতামত দিয়াছিলেন তাহার 

কিয়দংশ উদ্ধত হইল 
*...ধীহার “তিলতর্পণে গৌড়সমাজের 'আত্রন্স্তম' তৃপ্ত হইয়াছিল, ধাহার 
“বিবাহ-বিভ্রাটে” সমগ্র বঙ্গে সমীজচিস্তার কৌতুক-ফেন-কিবীটা তরঙ্গ 
উঠিয়াছিল, ধাহার “বাবু” “কালাপানি প্রভৃতি “নিতুই নব' রঙ্গনাট্যের 
কলহাস্তে বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যস্ত মুখরিত প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই রসিকচুড়ামণি অমৃতলাল বহুদিন-_- প্রায় ছয় বৎসর 
একপ্রকার অজ্ঞাতবাস করিয়া গত শনিবার আবার নৃতন নাঁটিকা লইয়া 
টারের বঙ্গমঞ্ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।'. তাহার এই নৃতন সৃষ্টি তাহার 
কবিযশের উপযুক্ত হইয়াছে ।..' বাঙ্গালী যদি “খাস-দখলে'র সমাদর ন! 
করে, তাহা হইলে বলিব, বাঙ্গীল! দেশে রসিকতা! ও রসের কথার কাল 
গিয়াছে ।”৫* 
“থাস-দখলে' ভঙ্গীসর্বস্ব একশ্রেণীর ব্রাহ্মদের লইয়৷ ব্যঙ্গবিদ্রপ কম নাই। 

সমাজকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্টেই এই রঙ্গরসের অবতারণা-- ত্রাহ্মধর্ম বা 


৫৬ *থাসদখলে'র অভিনয়ে কোন্‌ ভূমিকায় কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ তালিকা! গ্রন্থের 
প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত আছে। গুধান করেকটি ভূমিকাভিনেতার ও অভিনেত্রীর নাম-- 
নিতাই-- অসবতলাল ॥ দোহিত-- অমরেজনাধ ।; ঠাকুরদা-_ কুঞ্জলাল চক্রবর্তী; মোক্ষর-- 
বসস্তকুমারী; গিরিবালা-+ হুশীলাবাল! ৷ 

£৭ নাট্যমন্দির-_ ১৩১৮ সালের চৈ সংখ্যায় উদ্ধৃত । 
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রাঙ্গধর্মীবলম্বীর্দের অহেতৃক আঘাত করিবাব জন্য নছে। সে যুগের অনেক 
্রাঙ্মগ্রবরই একথা জানিতেন এবং সেই কারণে অমৃতলালের প্রতি তাহাদের 
সশ্রদ্ধ অনুরাগ কোনদিনই বিরাগে পরিণত হয় ণাই। বিপিনচন্দ্র পালের গ্তায় 
একজন ব্রাহ্মনায়ক 'খাস-দখল' দেখিয়া অমৃতলালকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি 
অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছেন পত্রটি এই __ 
*কালীঘাট 
গু ২১এ অগ্রহায়ণ 
[ সাল দেওয়া নাই ] 
প্রীতি নমস্কার পূর্বকম্‌, 
সেদিন আপনার “খাসদখল" দেখিযা কত প্রীতি ও শিক্ষালাভ করিয়াছি, 
তাহা মুখেই বলিয়াছি। দেখছি আপনার “খাঁসদখল” আমাকে বেশ দখল 
করিয়া বাখিয়াছে। একটা কিছু না লিখলে শাস্তি পাব না! । একখান! 
বাংল! মামিকে কিছু লিখব ভাবছি । তাতে কিছু ছবি দিতে পারিলে ভাল 
হয়। অগ্রহায়ণের সংখ্যাতেই দিতে চাই। যে কখানা ছবি দরকার 
পত্রবাহক শ্রীমান রমেশচন্দ্র চৌধুবী আপনাকে বলিবেন। সময় বড কম, 
যদি “বঙ্গালয়ে'ব নিকট হইতে এই ব্লকগুলো ভাডা পাঁওয়] যায়, স্থবিধ। 
হবে । অলমতি বিস্তবেণ। 
আমাব মেয়েবা একদিন াসদখল" দেখে ইচ্ছা করি। বালিগঞ্জের 
হাওয় যাদ্দেব লাগাব সম্ভাবনা তাদের এখানা দেখ! বডই প্রয়োজন । 
স্থবিধামত একদিন লইয়া যাইব। আবাঁর কবে রবিবার সন্ধ্যায় এটা দিবেন? 
আপনার 
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল 
পুনশচ-- এই কখান। ছবি পেলে ভাল হয় £ 
(১) আপনি» (২) অমরবাবু ) (৩) ঠাকুরদাদী , (৪) মোক্ষদা- 
সুন্দরী ১ (৫) গিরিবালা ।”* 
নাট্জগৎ হইতে একরূপ অবসর লইয়া! দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল পরে “খাস-দখল' 
রচনা করিয়া নাটকটি দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে অমৃতলাল সম্ভবত " 
একটু সংকুচিত ছিলেন । কারণ “খাস-দখলে'র বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছিলেন-_ 


গত্রটি অপ্রকাশিত। 


“আজ শ্রীরামনবমী,__ উনিশ বৎসর বয়সে সাধারণ নাট্যশালার দ্বার প্রথম 
উদঘাটনের দিন হইতে নাট্যজীবন আরস্ত করিয়া আজ আমার একোনবন্ঠি 
বখসর বয়স সম্পূর্ণ হইল, এই ন্ুদীর্ঘ চল্লিশ বংসর কা'ল নট, নাটাকাঁর ও 
সুত্রধাররূপে আপনাদের শিকট কত উৎসাহ, কত আদর, কত ক্ষমালাভ 
করিয়া যে কি কোমল কুতজ্ঞতা পাঁশে বদ্ধ আছি তাহা! আর কি বলিব। 
আজ প্রায় ছয় বখসর হইল নানা কারণে আমি নাট্যকাররূপে স্থ্ধীগণের 
সম্মুখে উপস্থিত হই নাই, আঁজ তাই বড় ভয়ে ভয়ে হৃদয়ের স্পন্দন 
করপেণে স্ুস্থির করিতে চেষ্টা করিয়া__ এই "খাস-দখল' লইয়! আপনাদের 
সম্মুখে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান; আমার নিজের লেখার গুণের উপর 
আমার বিশ্বাস স্বল্প, এক ভরসা অভিনেতৃগণের আয়াস ও আপনাদিগের 
সহানুভূতি) সহদয় দর্শকের সাহায্য না পাইলে কখনও কোন অভিনয়ই 
সাফল্য লাভ করে না।”৫৮ 

“খাস-দখলে” অমতলাল যে গাঁনগুলি রচন। করিয়াছিলেন, তাহার অনেক- 

'গুলিই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল ।* ১ 
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১৩১৯ সালের “নাট্যমন্দির' পত্রিকাঁয় অমৃতলালের “আশার নেশা” নামে যে 
নাটকের সুত্রপাঁত হইয়াছিল, তাহাই ১৩২০ সালে 'নবযৌবন" নামে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। এই সময়ে অমৃতলাল ছিলেন মিনার্ভার নাট্যাচার্ধ। নাটকটি 
চার অঙ্কের) পৃষ্ঠ! সংখ্যা ২১১। “ম্ব্গগত কুচবিহার বাঁজ্যপতি মহীমহিমাভূবিত 
মহারাজ কর্ণেল স্তার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পুণ্যম্থৃতির উদ্দেশে নাটকটি 
উৎসর্গাকৃত। 

“নবযৌবন” একটি কৌতুকোজ্জল রোম্যান্টিক কমেডি ইহার কাহিনী 
নিম্নরূপ : 

বৃদ্ধ জমিদার রায় দর্পনারায়ণ যৌবন ফিরিয়া পাইবার জন্য “মুহিম বরবাদি' 


৫৮ নাটামন্দির, চৈত্র, ১৩১৮ (পৃ ৭৬০-৬১ জষ্টব্য ) 

৫৯» ১৩১৯ সালের ১১ই ভান্র কোহিনুর রঙ্গম্চে গিরিশচন্ত্রের শ্বৃতি-ভাগারে সাহাধাকল্পে যে বিশেষ 
অভিনয়ের আয়োজন হয় তাহাতে নির্বাচিত কয়েকটি সঙ্গীতে'র মধ্যে 'খাস-নখলে'য় একটি গান 
ছিল: 'ভাতার কেমন মিষ্টি'--গিরিবালার এই গ।নটি হশীল।বাল! গাহিয়! শোনান । 
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নামে এক দাওয়াইয়ের সন্ধান করিতেছেন। তাহার সংসারে আছে কন্তা তুলী 
ও পৌত্রী স্থকুমার। স্বকুমারের সখী অলক] । বৃদ্ধের ইচ্ছা সকুমারের বিবাহ 
দিবেন এক বৃদ্ধের সহিত এবং নিজে বিবাহ করিবেন অলকাকে । কিন্ত সুকুমার 
তাহার মৃতা জননীর ইচ্ছা্্যায়ী তিলকটাদ্কে বিবাহ কবিবে স্থির করিয়! 
রহিয়াছে । অলকা পছন্দ করিয়! ফেলিয়াছে বাগানের মালী তরুণ বসস্ত- 
কুমারকে | দর্পনারায়ণের সমবয়ম্ব ফুলঠাদ মনে প্রাণে যুবাপুরুষ। সে এই 
পরিবারের হিতৈষী। তাহারই সহায়তায় তিলকঠাদ গুলজার বাহাছুর নামে 
এক সন্ন্যাপীর বেশে দর্পনারায়ণের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল । এদিকে রাজ 
তেজবাহাছুব নিদিষ্ট পুত্রের সন্ধানে আসিয়া দেখিলেন বসস্তকুমারই তাহার 
পুত্র এবং অলকা বসস্তেরই জন্য মনোনীতা৷ পাত্রী! নাটকটি শেষ হইয়াছে 
স্থকুমার ও তিলকঠাদের এবং অলকা ও বসন্তের মিলনে । নাটকটির নামের 
সার্থকতা! দেখা যায় শেষ দৃশ্যে দর্পনারায়ণের উক্তিতে-_- “আমায় আর মুহিম 
বরবাদ্দি খেতে হবে না, তোদের দেখে আমার প্রীণের ভেতর নবযৌবন ফুটে 
উঠছে।? 

কাহিনীগত বহস্ত নাটকের পরিণতি পর্বস্ত পরিব্যাপ্ত থাকায় কৌতুহল ও 
আগ্রহ সর্বদা জাগ্রত থাকে । স্থকুমার-তিলকাদদ ও অলকা-বসম্তকুমাবের 
পরস্পর-সংলপ্ন কাহিনীদ্বয় নাটকের আকর্ষণ ও উপভোগ্যতা বর্ধন করিয়াছে । 
দর্পনারায়ণের আভিজাত্যের দর্প ও অনৃশ্ঠ যৌবনের পশ্চাদ্ধাবন কৌতুকপ্রদ । 
অলক ও স্কুমারের প্রগলভ সংলাপ বৈদগ্ধ্য ও চাতুর্যপূর্ণ।** যৌবনশক্তিতে 
ভরপুর বৃদ্ধ ফুলটাদ্দের চরিত্রে লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতার ছাপ পড়িয়ছে। 
আবার বৃদ্ধ দর্পনারায়ণ ও তাহার মোসাহেব ভজনলালের লুন্ধ আচরণ 
স্লরেখায় আকিয়া ইহাদের সহিত তীহার মনের অসহযোগ সপ্রমাণ করিয়! 
দিয়াছেন। 

নাটকের কোন কোন স্থলে বাগ্বাহুল' ঘটিয়াছে এবং সংলাপ অতিরিক্ত 
দীর্ঘ হুইয়াছে। গানের সংখ্যাও চব্বিশ। অবশ্য নাট্যকার এ বিষয়ে 
সচেতন ছিলেন। সেইজন্য “অভিনয়-দর্শক-সমাজকে একটা কৈফিয়ৎ' দিয়াছেন 
পনিবেদনে”_ 


৬* “অলক! এবং সুকুমার শেক্সগীয়রের 2০:৮৪, 2০521120 প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাঙগিকাদের ভ্তায়' 
বাগ্‌বোপ্ধযমনী, চতুর রমণী 1'-- 'বাংল। নাটকের ইতিছহান'-- ওঃ অজিতকুমার ঘোব, পূ ১৮৬ 


৩৫ 


নাটক পাঠকাঁলে লেখকের বাক্যবাহুল্যের যতটা অত্যাচার সহদয় পাঠক 

সহা করিতে গ্রত্তত, অভিনয়ের ক্রমবিকাশ দর্শনে কৌতুহলী দর্শক ততটা 

ধৈধধারণে সচরাচর সমর্থ নহেন।."" সেইজন্য এই গ্রস্থাস্তর্গত কোন কোন 

উক্তি ও গীত অভিনয়কালে শুনিতে পাইবেন না। 

বসস্ত ও অলকার প্রণয়পূর্ণ কথোপকথনে যে বুদ্ধির দীপ্তি ও কাব্যের লীলা, 
অলক ও স্থকুমারের কথোপকথনে যে সরস সজীবতা৷ ও সপ্রতিভ চটুলতা, ব৷ 
ফুলটাদের কথায় যে ব্যঙ্গের বক্রোক্তি ও ্গিগ্ধ পরিহাস লক্ষিত হয় তাহা 
বেশ হদয়গ্রাহী। সংস্কত শ্লোকগুলি স্প্রযুক্ত । গানগুলি, অধিকাংশই লঘু 
ও কৌতুক-তরল। যেমন ভজনলালের একটি গান-- 

“মেয়েটি কিছু মন্দ মদ্দ। 
যেন ফুলের মধ্যে বাধাপদ্ম ॥ 
রংটা কিছু চড়া চড়া, গন্ধ কিছু কড়া কড়া, 
পাপড়ী কিছু ছাড়া ছাড়া, যেন ফুটতে ফুটতে বদ্ধ ॥+ 

১৩২০ সালের ৫ই পৌষ (২০এ ডিসেম্বর, ১৯১৩) 'নবযৌবন' মিনার্তা 
থিয়েটারে প্রথম , অভিনীত হয়। ইহার কিছুদিন পূর্বে থিয়েটারের 
খ্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে অমৃতলালকে এখানে নাট্যপরিচালকরূপে 
নিযুক্ত করিয়াছেন।৬১ অভিনয়-বিজ্ঞাপনে নাটকের বক্তব্য অনেকটা ব্যক্ত 
হইয়াছিল ।৬* 

অমৃতলালের পরিচালন-নৈপুণ্যে “নিবযোৌবন" সুঅভিনীত হইয়া! দর্শকসমাজে 
সমাদূত হইয়াছিল ।* অম্ৃতলাল অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন তরুণ বসম্তকুমারের 
ভূমিকায়। তাহার অভিনয়ে “সাড়া জাগিয়াছিল।”** তিলকচাদের ভূমিকাটি 
ছিল অপরেশচন্ের । শ্রীযুক্ত সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 

“নবযৌবন বেশ পশার করেছিল-_- নাচে গানে, আখ্যানের বৈচিত্র্যে এবং 

অভিনয়ের গুণে মিনার্ভীয় 'নবযৌবন" নবযৌবন এনে দিয়েছিল ।”*৪ 


৬১ মিনার্ভার অধাক্ষ তখন হরেশ্্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু )। 
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* প্রথম অভিনয়রজনীয় সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত আছে। 

৬৩ সচিত্র শিশির-- ভার ১৩৫৮ 

৬৪ 'বাজল| রম -_ সৌরীভ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (সচিত্র শিশির £ আদ্িন ১৩৫৮) 
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১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অমৃতলালের শেষ নাটক 'যাজ্সেনী” প্রকাশিত হয়। 
নাটকটি পরণঙ্ক; পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬। “সারম্বত-যজ্ঞ-খত্বিক” আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের “অমব স্বতি পুজার্থ এই যাজসেনী নাটক প্রণতমন্তকে 
উৎসগরকৃত।” ভ্রৌপদীর হবয়ন্বরের স্থত্রপাত হইতে কুরুসভাষ তাঁহাব অপমান ও 
প্রতিশোধগ্রহণ-প্রতিজ্ঞা পর্যস্ত নাট্যকাহিনীর ব্যাপ্তি । রচনারীতিতে পূর্ববর্তী 
কোন পৌবাণিক নাটকেব ছাপ নাই । গিবিশচন্ত্র, বাজকুষ্ণ রায়, ক্ষীবোদ- 
প্রসাদ প্রভৃতির পৌরাণিক নাটকে যে ধবণের ভক্তিরস দেখা যায় এবং 
তাহাদের কষ্ট চরিত্রগুলিতে যেরূপ পৌরাণিক মহিমা আরোপিত, 'যাজসেনী'তে 
তাহা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত । মনে হয, এ অভিনবত্ব নাটাকা বের ইচ্ছারুত। অভিনয়- 
বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল-_ “প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা" ।** 
অনেকগুলি চরিত্র বেশ জীবস্ত। ভীমেব উত্তপ্ত রাঁষ, শকুনিব কৃটবুদ্ধি, 
দুর্যোধনের দিত আত্মাভিমান, হতমাঁন কর্ণের চিত্তক্ষোত ও জালা, দ্রোপদীর 
কোমলতা ও কঠোরতা প্রভৃতি সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যত 
তত্ব-ব্যাখ্যাতা ।৬* কুস্তী চরিত্রে বাঙালী ঘরের মাতৃমৃত্ি ফুটিয়াছে। নাট্যকার 
চবিজ্রস্থষ্টিতে অধিক মনৌযোগী বলিয়া নাটকের ঘটনায় আশান্থরূপ গতি 
সঞ্চারিত হয় নাই। কোথাও কোথাও তত্ব বা বক্তব্য পরিস্ফুট কবিতে গিয়া 
সংলাপ বেশ দীর্ঘ হুইয়। গিয়াছে। 

“'আধর্শ বন্ধু” বচনাব পর এই নাটকে পুনবায় ভাঙা অমিত্রাক্ষর ব্যবহৃত 
হইযাছে। অন্ুপ্রাসেব আতিশয্য মাঝে মাঝে পীভাদায়ক | যেমন, 

“ব্যস্ত হ'য়ে হন্তিনায় ত্রস্ত আবাহন ! 
হ কেশব! হে কেশব! এ সব কি সব? 
আবার অনেক স্থলে অন্ুপ্রাসের জন্যই উক্তি রমণীয় হুইয়াছে। যেমন-_- 


৬৫ দ্রষ্টবা নাচঘর : ২১এ বৈশাখ ১৩৩৫ 

৬৬ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন-- “কৃষ্ণের চরিত্রের উপর বন্ধিমচন্ত্রের “কৃষ্চরিত্র' ও নবীন 
সেনের কৃফের প্রভাব বিদ্যমান” (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পূ ১৮৮)। সিটি কলেজের 
অধ্যাপক স্ুপঞ্ডিত উপেশ্ানাথ বিদ্যাভূষণ 'যাজ্জসেনীর' প্রশংসা করিয়! অনতলালকে একটি দীর্ঘ 
পত্র লেখেন। তাহার একপ্বলে আছে, 'দ্বৈপায়ন বগিত ছুর্বোধ চিন্তাতীত চরিত্রগুলিকে আপনার 
যাজ্জসেনী নাটক পাঠক ও দর্শকের হৃদয়ে হুপরিপ্ুট করিয়! দিয়াছে ।' € নাচধর ' ১ল। আহা 


১৩৩৫ ) 


'বাণ-মুখে ব্যঙ্গ রাখে চতুরঙ্গপতি ছুর্যোধন” ; “ভার্যার পর্যস্ক নছে কলঙ্কের 
শয্যা” $ “বিবাহে বিবাদ, এ প্রবাদ আছে চিরদিন; “ভালের তিলক তুমি 
্যালক প্রধান? ; “অজ্জুন হয়েছে নাম অর্জনে অক্ষম বলে ।, 
অনেক উক্তি প্রবাদবাক্যের ন্তায় অর্থতাৎ্পর্ষে দীপ্ত । যেমন, “নির্জনতা 
দুশ্চিন্তার মন্ত্রণীভবন' ; “আপ্রেয় পর্বত নড়ে অন্তর-উত্তাপে”; “কাঞ্চন কুটুম্বশরেষ্ঠ 
বিষয়ীর চক্ষে ; “মদ্দিরা অধিক উগ্র রোষের গরল" ; আশীবিষ-বিষে জলে যার 
দেহ, কি করিতে পারে তার ভ্রমর-দংশন |” 
ভাব, ভাষা ও ছন্দের সহজ প্রকাশে অনেক সময়ে অনেক অর্থগুঢ় বক্তব্য 
ব্যক্ত হুইয়াছে। যেমন, ত্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্টিরের উক্তি-_ 
ক্রিয়াহীন কর্তা আজি আমি এ জগতে; 
কর্ম ভাই চারিজন ; 
কর্তা-কর্ষে কবি যোগ, ক্রিয়া হ'য়ে তুমি, 
সংসার-ধর্মের মন্ত্র করিও বচন] ।” 
যাজসেনীর “হোমের হবি' হওয়ার সার্থকতা! নাটকে ঠিকমত রূপায্মিত হয় 
নাই বলিয়া! অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। হুবির সার্থকতা ব্যাখ্যা করিয়া 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্ী “দৈনিক বস্থমতী'তে যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন 
তাহা এই__ 
নাটকের প্রথম পত্রেই বীজের উদ্ভব, সেটা যাজ্জসেনীর হুবি হওয়া ।-.. 
পাঞ্চালীর সঙ্গে পাঁচ ভাইয়ের বিবাহ । হবি ও অগ্নি সংগ্রহ করা হইল। 
তখনও আহুতি দেওয়া হয় নাই, মে আহুতি পড়িল হস্তিনার রাঁজসভায়। 
সেখানে পাচ ভাই হুইলেন দাস, দ্রৌপদী দাপী। দ্রৌপদীর উপরে কর্ণ, 
ছুযোধন ও ছুঃশাসন অমানুষিক অত্যাচার কৰিলেন। অগ্নিতে হৰি 
পড়িল। হোমাগ্নি ধক করিয়! জলিয়। উঠিল। সে জলনট। কি? গান্ধারীর 
অভিশাপ। সে শাপ অতি স্পষ্ট, অতি কঠোর 1১* 
নাটকে অমৃতলাল যে সকল মতবাদ প্রকাশ কৰিয়াছেন তাহ! সমর্থন ও 
ব্যাখ্যা করিয়া ওঁপন্তাসিক প্রভাতকুমাঁর মুখোপাধ্যার 'নাচঘরে” 'যাজসেনী'র 
বিস্তৃত সমালোচনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে ইহা! “একখানি খাঁটি নাটকরূপে 
গণ্য হইবার যোগ্য ।”*৮ 
৬৭ নাচঘর পত্রিকায় (২২এ আবাড় ১৩৩৫ ) উদ্ভৃত। 
৬৮ এ ১৮ই জোষ্ট ১৩৩৫ 


২০৮ 


নাটকটিতে কোন অলৌকিক দৃষ্ঠ বা প্রসঙ্গের অবতারণা হয় নাই বলিয়া 
অমৃতলাল স্থধীজনের সাধুবাদ লাত করিয়াছিলেন । “নাচঘর+ মন্তব্য কৰিয়া- 
ছিলেন-_ 

“ যাজ্ঞসেনী”র কোথাও অতিবাস্তব ঘটন]1 বা! তথাকথিত “থিয়েটারী* ভাবের 
উত্তেজনা নেই-_ পৌরাণিক নাটকের মধ্যে এমন শ্বাভাবিকতা বাস্তবিকই 
বিন্ময়কর ।”৬৯ 

“বাঙ্গলার কথাও লিথিয়াছিলেন__ “মহাভারতের চিরপুরাতন চিরমধুর 
কাহিনীটি নাটকেব ভিতর দিয়া নৃতন রূপ লইয়া যে ফুটিয়াছে, একথা হ্বীকার 
করিতেই হইবে 1১৭০ 

যিনার্ভা থিয়েটারে ২২এ বৈশাখ ১৩৩৫) 'যাজ্ঞসেনী" প্রথম অভিনীত হয়। 
দর্শকসমাঁজে “যাজ্ঞসেনী” বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল । ২*এ মে ১৯২৮, “অম্বত- 
বাজার পত্রিকা” লেখেন 
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অমৃতলালের দক্ষ নির্দেশনাই এই সাঁফস্যের মূলে ছিল-_ 

“কি পুরুষ ভূমিকা, কি নারী ভূমিকা, কি কবিতায়, কি গন্ে-- সংলাপে, 

কি অঙ্গবিন্যাস, কি ভাবাভিবাক্তি, প্রত্যেক দিকেই থাকত তাঁর তীক্ষু দৃষ্টি 

এবং প্রত্যেক বিষয়টি তিনি তাঁর নিজের দেহের ও কণম্বরের সাহায্যে বিশদ 
ক'রে তুলতে পারতেন_-এমন কি আলোকপাত, দৃশ্তপট ও অঙ্গসংস্কার 
বা দেহসজ্জা পর্যস্ত খু*টিয়ে খুঁটিয়ে পরখ ন1 করে ছাড়তেন ন11৭১ 


৬৯ নাঁচঘর : ৪ঠ| জো ১৩৩৫ । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও লেখেন-- 'ইহীর ভিতর কোনও 
ম্যাজিক নাই।' 

৭* বাঙলার কথা : ২৫ এ আবাড় ১৩৩৫ 

৭১ 'বীদের দেখেছি' : হেমেক্্রকুমার রায়, পূ ৩৯ 


১৪ ৩৪ 


হরিশ্চন্দ্র- প্রসঙ্গে 


অমৃতলালের গ্রস্থাবলীর অন্তভূক্তি “হরিশ্চনদ্র' নাটকটিব রচয়িতা অমৃতলাল নহেন 
এইরূপ মত প্রচলিত আছে। ্ট!৭ থিয়েটাবে “হবিশ্ন্দ্ নাটকের অভিনয়ক।লে 
(ভাদ্র ১৩০৫) নাট্যকারের নাম কাগজে বিজ্ঞষপিত হইত না । এই সময়ে 
'জন্মভূমি' পত্রিকার 'বাঙ্গলা ভাষাৰ লেখক" বিভাগে নৃত্যগেপাঁল রায় কবিরত্বের 
পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে “হবিশ্চন্দ্র নাটক তীহাঁরই রচন বলিয়! উল্লিখিত হয় ।১ 
এই বিবরণ হইতে “হরিশ্চন্দ্রের নাট্যকার অমৃতলাল নহেন এই মতের উত্তব। 
কিন্ত জন্মভূমির এই বিবন্বণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হওয়র এক বৎসর পরে 
( ভান্র ১৩০৬) হুরিশ্চন্দ্র' প্রথম পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয় এবং আখ্যাপত্রে 
নাট্যকাররূপে কাহারও নাম দুষ্ট হয় না; অম্বৃতলালের নাম দেখা যায় 
প্রকাশকরূপে | পরবর্তী সংস্করণে (১৩১১) শ্রিীঅমৃতলাল বস্থ কর্তৃক প্রণীত ও 
প্রকাশিত দুষ্ট হয়। 

ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৪ সালের কাতিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 
প্রথম ও পরবর্তী কয়েকটি সংস্কবণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করিয়া 'হরিশ্চন্তর 
নাটকের রচয়িতা সম্পর্কে সংশয় উত্থাপন করেন। এ বৎসর ফাস্তন মাসে 
প্রকাশিত তাহার 'দাহিত্যসাধক-চরিতমালা ( ৬৭) গ্রন্থে স্পষ্টই লেখেন, 
হরিশ্ন্দ্' নাটক প্রকৃতপক্ষে নৃত্যগোপাল রয় কবিরত্বের রচনা |” ২ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, “হবিশ্চন্দ্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩১১) প্রকাশিত 
হইবার পূর্বেই এই নাটকের প্রণেতরূপে অমৃতলালের নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
গিয়াছিল | ১৩১* সালের শ্রাবণ সংখ্য। “ভারতী'তে “বাঙ্গালা ভাষার নাঁটক' 
প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল, “চগুকৌশিকের ছায়াবলম্বনে লিখিত হরিশ্চন্্রে 
চরিত্রকে তিনি [ অমৃতলাল ] আরও উজ্জল করিয়া আকিয়াছেন।, 


১ জগ্মভুমি : আবাঢ় ১৩০৪ গ্ষ্টব্য। 'হরি্ন্্ প্রথম অভিনীত হয় ভা মালে । মনে হয় জন্মভূমি 
আযাঢ় সংথা। পরে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

২ হেমেন্রনাথ দাশগুপ্রের 'দি ইত্ডিয়ান সেজ' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড পূ ১৫৩) 0৫-০৪৪: 5 4১101268 
1.6] 8086” লিখিত আছে। আবার তীহারই "ভারতীয় নাট/সধ গ্রন্থে (১, পৃ &৩) 
'ছরিচ্চন্্' অমুতলালের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 


২১৪ 


প্রথম সংস্করণে যদিও নাট্যক।রবপে অমৃতলাল্লেব নাম ছিল না, তথাপি 
নাটকটি তিনিই উৎসর্গ কখেন “সিযাডশে।ল বাজকুলভূষণ কৃমীব দক্ষিণেশ্থব 
মালিষ।কে । উৎসর্গক।ল, ভাত্র ১৩০৬। নৃত্যগোপাশ বাঁধ কবিবতব 'হরিশ্ন্দ্রেব 
রচয়িতা হইলে ইহা সম্ভব হইত কিনা তাহা বিবেচা। ইহাৰ পরে আবও 
দেখিতে পাই নৃত্যগোপালেব সহিত অমৃতলালেব সাহিত্যিক সম্প্রীতি কোনদিন 
স্নান হয নাই, এবং তিনিই “মিত্র-ন্সেহবশে” ১৩০৮ সালে প্রকাশিত অমৃতলানেব 
“অবতাব' প্রহনেব সংস্কৃত বচন গুলি “দেবভাষায অনুবাদ করিয! দিযাছিলেন ।* 
“হরিশ্চজ্জে'র প্রকৃত নাট্যকার নৃত্যগে।পাল হইপে ইহা সম্ঠব হইত কি? 

অমৃতলাল অনেক গ্রন্থেৰ ভূমিকা শিখিয়াছেন, অনেক নাটক আছ্ন্ত 
সংশোধন করিষাছেন, প্রযৌজনবোৌধে অপবের নাটকে গ।নও বচনা করিয়া 
দিয়াছেন, কিন্ত এক সেবক" (গিরিশচন্দ্র )-প্রণীত “নসীরাম” (১৩০৩) নাটক 
ভিন্ন কখনও অপবেখ বচিত গ্রন্থের প্রক।শক হন নাই। হধিশ্চন্ত্র সান্ত।ল 
তীহাব “বিশ্বামিত্র' নাটকটি (১৩১৮) আছ্।পাস্ত অমৃতলালকে দিযা সংশোধন 
করাইয়! লইযাছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ পয তাহার “শৈব্যা” (১৯১১) নাটকেব 
ভূমিকা অমৃতলালকে দিয়া লিখাইযাছিপেন। এই ভূমিকা হইতে উপলব্ধ হয় 
হরিশ্ন্্-কাহিনী সম্পর্কে অমৃতণালেব অন্থশীলন কত গভীর ছিল।£ সুবেন্্রনাথ 
পায় “গ্রন্থকারের নিবেদনে” লিখিষ।ছেন--“ “হুবিশ্ন্ত্র-প্রণেতাব ভূমিকা-মুকুট- 
ভূষিত হওযায আমার শৈব্যা গৌরবান্বিত।” 


৩ অমৃতলালও গ্রন্থমধ্যে এইকপ শ্বীকৃতি দিয়াছেন__ 
“কৃতজ্ঞতা শ্বীকার। 
আমার এই পুস্তকে 'হলাহলানন্দের মুখে যতগুলি সংস্কৃত বচন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমাব 
বালাহ্হৃদ প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক বৈদ্য বংশভূষণ শ্রীযুক্ত নৃঠ্যগেপাল রার কবির মহাশয় 
মিত্র-স্রেহবশে দেখভাষায় অনুবাদ করিধ। দিয়াছেন। প্রীঅমৃতলাল বন ।” 

৪ ভূমিকায় অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন-- 'ত্রিশঙ্কপুত্র রাজধি হরিশ্চন্রের নাম প্রথমে ধখেদে এতরেয় 
ত্রাঙ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় , বেদে কল্পিত কথা নাই, থকে যাহা আছে তাহা খতম্‌-- সত্যম্‌, 
খকে কথিত হরিশ্চন্ত্-বিবরণী বোধহ্য ক্রমে পরিবতিত হুইয়! অপেক্গাকৃত আধুনিক পুরাণে 
যযাতির নরমেধ ঘজ্জের গলে পরিণত হুইয়াছে। এখানে ক্রিশঙ্কুপুত্র হরিশ্চন্্রের পরিবর্তে নহুষপুত্র 
যযাতি ধজ্ঞকর্তী, আর অজীগর্তপুত্র শুনঃশেপের স্থলে মিষ্ধার্থপুত্র কুশ বলি পণ্ড । হুরিশ্চন্রের 
যে আখ্যারিক এক্ষণে সমগ্র হিন্দস্থানে বিদিত, তাহার পূর্বরূপ আমরা মা্কগডেয় পুরাণে প্রথম 
দেখিতে পাই । এই পুরাপোক্ত হরিশ্চন্ত্র-কখাই আরক্ষেমীশ্বর নাটকাকারে পরিবতিত কয়েন, 
সংস্কৃত চগ্তকৌশক নাটক ভারতের দাক্ষিণাত।) প্রদেশকে মোহিত করির। রাখিয়াছে।" 


২১৯ 


“হবিশ্চন্্' নাটকে অমৃতলালের রচনারীতির ছাপও দুর্লক্ষ্য নহে । “হরিশ্ন্দ্রের 
পরাহু ও ঝিমন নামক চগ্ডালঘয়েয় ভাঁষ ও পরবর্তী “আদর্শ বন্ধু” নাটকের ভীল 
বালক লট্কার ভাষায় সাদৃশ্ঠ আছে। পরাহু ও লট্‌কাঁর চরিত্রগত সাদৃশ্ঠও লক্ষ্য 
করিবার মতো । তপোবনের দৃশ্ঠ-পরিকল্পনায় ও মুনিকুমারদের স্তবে পূর্ববর্তী 
নাটক “বিজয়-বসস্তে'র ছাপ আছে। “হরিশ্চন্রের গানেও অম্বতলালের অত্যন্ত 
অন্ুপ্রাস পরিস্ফুট । যেমন, 

জানি জানি হে অনঙ্গ, নারী প্রাণে তব বঙ্গ, 
করে বাণিকার ব্রত ভঙ্গ ঘুচাও তার অভিমান ॥, 
কিংবা, 
“ভাল! ছুলাই ছুলাইন্‌, আখে আখে ভুলাইন, 
যুবন মিলাইন রঙ্গত সঙ্গত স্থৃহাঁগে গলাই ॥" 

হরিশ্চন্দ্র নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অনেক উক্তি পরবর্তী সংস্করণে 
পরিবততিত হুইয়াছে।* বিদূষকের “আমার শরীরে কোন দোষটি নাই” হইয়াছে, 
“আমার শরীরে কোন নিষ্কলঙ্ক নাই ।” “আমি হলুম পুরুষ মীন্ষ, উপার্জন করলুম 
আমি" হইয়াছে, “আমি হলুম পুরুষ মানুষ, বর্ণগুরুর গো! ব্রাহ্মণ? | “রাগ করো 
না” হইয়াছে, 'রাগর্গিণি, ধৈর্যং ধর” । পূর্বে ছিল না এমন নূতন উক্তিও কিছু 
কিছু দেখা যায় । যেমন রাজার নিকট বিদুষকের “আজ্ঞা মানভগ্জন তো! দূতীর 
বার! হবে না” ব৷ “মাত্র পদপল্লব দর্শন ও তুরিতে কদলী প্রদর্শন" প্রভৃতি । 

হুরিশ্চন্দ্র' জনপ্রিয় নাটক ছিল। অমৃতলালের মৃত্যুর পরেও ইহার সংস্করণ 
হইয়াছে ।£ প্রথম অভিনয়কাঁলে নাট্যকারের নীম বিজ্ঞাপিত না হইলেও 
পরবর্তীকালে নাট্যকাররূপে অমৃতলালের নাম প্রকাশ পাইত।* অমৃতলাল 
নিজেও হুরিশ্ন্দ্র নাটকটিকে তাহার নাটকাবলীর অন্তভুক্ত করিয়'ছেন।॥। 


* বিদূষকের উত্তিই সর্বাধিক পরিবতিত। মাঝে মাঝে এই ভূমিকায় অম্ৃতলাল অবতীণু 
হইতেন। প্রথম অভিনয়কালে তিনি করিতেন বিশ্বামিত্রের ভূমিক!। 

৫ অষ্টম সংস্করণ--১৩৩৮। ইহাই শেষ সংস্করণ । 
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কবি গিরীন্রমোহিনী দাসীর মৃতার (২৮এ শ্রাবণ ১৩৩১) পর তাহার শেষ রচনা! “হেষচন্জ 

অস্তাচলে' এঁ বৎসর ফাল্গুন মাসে 'মানসী ও মর্সব।ণী'তে প্রকাশিত হয়। এই কবিতা পাঠ 

করিয়! অমুতলাল ফাল্গুনের 'মাসিক বহুমতী'তে 'আত্তাবোলে অমূতলাল' নামে যে কবিতাটি 

লেখেন তাহাতে তাহার নাটক-প্রহ্সনেন্ন একটি তালিকা আছে। “হরিশ্চ্ত্র' নাটকটিও এই 

তালিকার অন্তভুক্ত দেখিতে পাই। 


স্পটি 


১২ 


নাট্যানুবাদ 


১৩১৭ লালের '“নাট্যমন্দির' পত্রিকায় (শ্রাবণ-ফান্তন ) অমুতলাল শ্রীহর্ষের 
'রত্বাবলী” নাটকের অনুবাদ করেন। সম্পূর্ণ নাটকটির অন্বাদ হয় নাই, তৃতীয় 
অঙ্ক পর্যস্ত হইয়াছিল । 'রত্বাবলী"ব প্রথম সার্থক অঙ্্বাদ (১৮৫৮) করিয়াছিলেন 
রামনারায়ণ তর্করত্ব।১ ১৩০৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অশ্বাদ প্রকাশিত 
হ্য়। 

মূল নাটকে মদনমহোৌৎসব, কদলীগৃহ, সন্কেত ও এন্দ্রজালিক এই চাবিটি 
অঙ্ক আছে। রামনাবায়ণ অঙ্গুলিকে দৃশ্ঠ বা পপ্রকবণে” ভাঁগ করিয়াছিলেন। 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ মূলের যথাযথ অনুবাদ কবিয়াছিলেন, খণ্ড দৃশ্তের অবতারণা 
করেন নাই। অমৃতলাল প্রতি অঙ্কে একাধিক দৃশ্ঠবিভাগ করিয়াছেন। তাহার 
অনুবাদে প্রথম অঙ্কে প্রাসাদ-সংলগ্ন ছাদ, মদনোগ্ান, নগরেব গলিপথ এবং 
মধুবন এই চারিটি দৃশ্ঠ। দ্বিতীয় অঙ্কে 'প্রবেশক” ও তিনটি দৃশ্ঠ-_ অস্তঃপুবস্থ 
উদ্ভান ও বৃক্ষবীথি, প্রাসাদের উদ্চানমধ্যস্থ কদলীগৃহ, উদ্যানের অন্যাংশ 
ও গ্রাসাদোগ্াান-_ কদ্দলীগৃহ | তৃতীয় অস্কেও 'প্রবেশক ও তিনটি দৃশ্য-_ 
প্রাসাদ, অস্তঃপুর প্রবেশে পথ, দণ্ডততোরণ মণ্ডপ, উদ্ভানবীঘি ও মাধবীলতা- 
মণ্ডপ । 

রামনারায়ণ রত্বাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে ( ১৮৬১ ) যৌগ্ধরায়ণের প্রাথমিক 
প্রস্তাবটি “অনুপযোগী বোধে” বর্জন করিয়াছিলেন। অমৃতলালও উহাতে 
“হস্তক্ষেপ করেন নাই ।২ রামনাবায়ণের ম্তায় অম্বতলালের অনুবাদ গীতি- 
বছুল।* 

অম্বতলাল-অনূদ্দিত রত্বাবলীর প্রথম অঙ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্ত দুইটি মূলে 
নাই। অমৃতলাল লিখিয়াছেন-_ 

'এই তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্ঠ দুইটি মূল সংস্কৃত নাটকে নাই। তবে প্রথম দৃশ্তের 


রামনারায়ণের পুর্বে নীলমণি গাল 'রক়্াবলী'র যে অনুবাদ করেন তাহা৷ 'গন্ভপদ্াকারে 
পাঠ গ্রন্থ' ।-- বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস', ডঃ সুকুমার সেন দ্বিতীয় খও, ৫ম সংপৃ৪৩) 
'হুচনায় নানদী নুত্রধরাদি অংশে আপাততঃ হস্তক্ষেপ কর! হয় নাই ।' 

রামনারাযণ-অনুদিত 'রু্বাবলী'র গান গুরুদয়াল চৌধুরী-রচিত। 


২১৩ 


বর্ণনা! হইতে তখনকার সামাজিক উৎসবের পদ্ধতির কতকটা ভাব বোঝা 

যায়।; 

বসস্তোখসবকে আরও বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা দিবার জন্যই এই দুইটি দৃশ্যের 
পরিকল্পনা । বাকভাণ্ড ও পক্ষেশ্বর নামক প্রাচীন ও তরুণ নাগরিকের কথোপ- 
কথন এবং পদাসন, মৃগবাহন, স্মালা, চঞ্চরী, জল্পনা, কামনা প্রভৃতি উৎ্সব- 
প্রমত্ত নাগরিক ও নাগরিকাগণের রহস্যালাপ মন্দ হয় নাই। তৃতীয় দৃশ্ঠে অনেক 
প্রকার সডের অবতারণা হুইয়।ছে। তাহাদের ছড়1 ও গান উপভোগ্য । 

উদয়ন, বাঁসবদৃত্া, সাঁগরিক1 ও সখীদের কথোপকথন মূলের অন্ুরূপ | তবে 
একস্থলে অমৃতলালের পূর্বে রচিত “আবার আবার তুমি কর তিরস্কার” কবিতাটি 
উদয়ন কর্তৃক সাগরিক।র প্রতি উক্ত হইয়াছে । 

বসস্তকের ওুঁদরিকতা, প্রগলভতা, হাঁলক] ছড়া-কাট1 ও গাঁন গাঁওয়! মাঝে 
মাঝে মূলকে ছাঁড়াইয়। গিয়াছে। তবে চরিত্রটি বেশ জীবন্ত। তাহার অনেক 
উক্তিতে অ্ৃতলালের বিশিষ্ট রসিকতার ছাপ আছে । শ্রীহর্ষের নাটকেব প্রথম 
অঙ্কে বসস্তোৎ্সবে বিদূষক রাজাকে বলিয়াছিল--“অহং উণ জানামি ণ ভবদো, 
৭ কামদেবস্স, মম জ্জেবব একস্স বহ্ষণবড়ুস্স অঅং মঅনমহসস্বে-")? 
জ্যোতিরিন্রনাথের নিভূল অনুবাদে ইহা এইরূপ--'আপনি যে উৎসবের কথা 
বলছেন, আমি বলি সে আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়, সে শুধু এই 
্রাহ্মণবটুরই উৎসব” কিন্তু অমৃতলালের অঙ্বাদের ভাষায় তাহার নিজের 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায়__ 
'আজ বসস্তে মদনোৎ্সব নয়, বসম্তকের বদনোত্সব।” এইরূপ স্বরচিত 
বাক্য আরও আছে বিদুষকের কথায়-_-ঞএখাশশ্য বাঞ্ীং একেবারে পাক্কাং 
সামলায় কে ধাকাং? কিংবা “এ যে একেবারে পায়ের আলত! থেকে 
মাথার চালতা খোপা পর্যন্ত দেবী বাঁসব্ত্তা স্ফুটিতং-_- ফুটে পড়ছেন ।” 
বসস্তকের একটি ব্যাকরণসুত্রও বেশ হাস্ঠোদ্দীপক এবং অর্থগুঢ-_ 
“যদি পুরুষের পর স্ী থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়! বিবাহ হয়, বিবাহের 
পর পূর্বের প্রেম লোপ হয়, লৌপের পর আর সন্ধি হয় না।' 
অমৃতলালের অন্ুপ্রাসপ্রিয়তা সর্বত্র লক্ষিত হয়। প্রথম অঙ্ক, ছিতীয় দৃশ্তে 
বাসবদত্তীর পতিস্তোত্র অস্থপ্রানের আধিক্য সত্বেও কাব্যম্ডিত। যেমন-- 


(৮ 


৩ এই কবিতাটি 'অমৃত-মদিরা'র় “রোধবিহ্বলা' নামে মুদ্রিত আছে। 
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প্রণতি হে প্রাণপতি, বিনীত বনিতা গতি, 
বমণী-জীবনজ্যোতি, হৃদয-ঈশ্বব । 

তুমি ধ্যেয় তুমি ধর্ম, তুমি চিন্টা তুমি মর্ষ, 
বিপদেতে প্রিষ বর্ষ, নর্ম-সহচর |” 


এ কাবা মূলে নাই । বাঁসবদত্তার 'পতিপুজা"র প্রসঙ্গে ইহা অয্ুতলালেব 
নিজের বচনা। 
কাব্যানুবাদগুলিও সর্বত্র স্বচ্ছন্দ । একটা দুষ্টাস্ত দিই । মূল নাটকেব প্রথম 
অন্কে আছে-_ 
'রাজ্যং নিজিতশত্র, যোগাসচিবে স্স্তঃ সমস্তে। ভবঃ, 
সম্যক্পাঁলনলালিতাঃ প্রশমিতাশেষে।পসর্গাঃ প্রজা; | 
প্রচ্োতস্ত স্থৃতা, বসস্তসময়ন্থঞ্জেতি নায়া ধৃতিম্‌ *॥' 


এই স্পেকগুলি জ্যোতিবিন্ত্রনাথের অনুবাদে এইরূপ-_ 

“জিত-শক্র রাজ্য এই, 

স্যোগ্য সচিবে স্স্ত এ বাজ্যেব ভাব, 
সম্যক-পপিত প্রজা, 

প্রশমিত উপদ্রব সর্ব অত্য।চাঁর । 
প্রচ্যোৎ-তনয়] সেই 

প্রেয়সী বাসবাত্তা বাণী, 
তুমি বসন্তক ওগো 

প্রিয় সখা বসন্ত সমানি । 


ইহাঁব পাশে অমৃতলালের কাব্যান্থবাদ কিছুটা স্বাধীন এবং অনেকটাই 
ত্বচ্ছনা-_- 


১ 


“অরি করি পরাজয়, বজ্য আজি শান্তিমষ 
স্থযোগ্য অমাত্য হস্তে স্বান্ত কাভার । 
প্রচ্োত ভূপতিদত্তা, ছুহিতা বাসবদত্বা 
আদ্রিণী গরবিণী প্রেয়পী আমার ॥ 

বসস্ত খতুর তুলা, সতত সরস ফুল্প 
ন্সেহবস্ত বসস্তক সখা তুমি মোর ।*** 


১৫ 


জ্যোতিবিজ্রনাথ-অনৃদিত “রত্বাবলী'তে “অন্বার্কের মন্তব্য আছে। 
সেখানে জ্যোতিরিজ্্রনীথ লিখিয়াছেন-_ এই নাটকখানি কবিত্ব-অংশে 
উচ্চদরের না হইলেও, নাট্যাংশে যে ইহ উৎকৃষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।, 

অমতলাল-অনৃদ্দিত “রত্বাবলী' নাটকের অভিনয় কখনও হয় নাই। তবে 
একবার অভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল ।* মনে হয় এইজন্য অম্বতলাল শেষ অন্কটিও 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । তবে তাহার কোন উদ্দেশ নাই। 


৪ ১৩৩৪ সালের গোড়ার দিকে স্টীর থিয়েটার “সাগরিকা? নাষে রদ্বাবলীয় অভিনয়ের উদ্ভোগ 
করে। শেষ পর্যন্ত 'সাগরিকা' অভিনীত হয় নাই। 
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নাট্যরূপ 


শুধু মৌলিক নাটক-প্রহমন রচনায় নহে, উপন্যাসের নাট্যরূপদীনেও অমৃতলাল 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন । তিনি মোট চারিটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছিলেন-_- 
স্বর্ণলতা? (১৮৮৮), চন্দ্রশেখর? (১৮৯৪), 'রাজসিংহ” (১৮৯৬) এবং পবিষবুক্ষ' 
(১৯০১)। “সরলা” (ন্বর্ণলতা"র নাট্যরূপ ) অভিনীত হইয়া পৌবাণিক নাটক 
দর্শনে অভ্যস্ত বাঙালীসমাজকে অতি প্রত্যক্ষ গাহ্‌স্থ্যজীবনের বাস্তব সখ দুঃখের 
সমস্যার সহিত পরিচিত করে। ইহার প্রভাব গিরিশচন্দ্রের উপর বিশেষভাবে 
লক্ষ্য কর! যায়।£ 

পরবর্তীকালে অম্ৃতলালের ইচ্ছা হয় প্রভাতকুমীর মুখোপাধ্যায়ের কোন 
গল্প ও অনুরূপা দেবীর কোন উপন্তাদের নাট্যরূপ দানের । কিন্তু শেষ পর্যস্ত 
তাহা সম্ভব হয় নাই।* 

নাটারূপ দিতে গেলে কোথায় আবস্তভ এবং শেষ করিতে হইবে, কিভাবে 
ঘটনাবিন্তাস করিলে দর্শকবৃন্দের মন নাঁট্যকৌতৃহলে আবিষ্ট থাকিবে, এবিষয়ে 
অমৃতলালের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ভাই দেখা যায়, চন্দ্রশেখব” 'রাজসিংহ" 
ও “বিষবৃক্ষে'র নাট্যকাহিনীর স্থচনা! হইয়াছে উপন্তাসের মধ্যস্থল হইতে; 
আবার 'সরলা*র যবনিকা পডিযাছে ঠিক উপন্যাসের মধ্যস্থলে। ইহাতে 
উপন্যাসের মর্যাদা কোথাও ক্ষন হয় নাই, উপন্তাসের মন্থর আখ্যানে যথার্থ নাট্য- 
গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। চারিটি নাটক সম্পর্কেই একথা বলা চলে । 


অম্বতলাল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “ন্বর্ণলতা? (১৮৭৪ ) উপন্তাসের নাট্যরূপ 
দান ফরেন ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্দে। নাটকটি পর্থাঙ্, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৬। নাট্যকারের 


১ “সরলা' অভিনীত হইবার সাঁত*মাস পরে গিরিশচন্ের প্রথম সামাজিক নাটক 'প্রফু্ 
অভিনীত হয় (১৮৮৯)। 

* তিনি 'সীতারাম' ও "মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' নাটারপায়িত করিতে আরম্ভ করেন। 
(“বি্বকোব' ২য় সং, বর ভাগ, পৃ ৬৬১) 


২১৭ 


জীবদ্দশায় নাট্যরূপটি মুদ্রিত হয় নাই ।* উপন্যাসের স্বর্ণলতা-প্রসঙ্গ নাটকে 
সম্পূর্ণ বর্জিত। সরলার মৃত্যুতে নাটক শেষ হইয়াছে। নাটকের নামও সেইজন্য 
“সরলা; | 
নাটকের ঘটনাঁবিন্ত।সে উপন্যাসের কাহিনীক্রম অনন্ত হইয়াছে । তবে 
উপন্য।সে দেখ! যায় গদাঁধর, শশিভৃষণ ও প্রমদ! শান্তি ভোগ করিয়াছে সরলার 
মৃত্যুর পরে। নাটকে ইহাদের কৃতকর্মের ফল সরলার মৃত্যুর পূর্বে প্রদশিত 
হইয়াছে। নাটকে গদ।ধরের মুখে যে সকল অতিরিক্ত উক্তি দেওয়া হইয়ছে 
সেগুলি তাহার চরিত্রের সহিত সামগ্স্তপূর্ণ এবং কৌতুকপ্রদ। যেমন, “ডু 
খেলে কি টামাক খায় না? এই টোম।র বাড়ী এয়েছি এখন ডুডও খাব, টামাকও 
থাব।” অথব! “আমি হয় গলায় ভরি দেব, নয় হরট্রকী খেয়ে মরব |” উপন্যাসে 
্রাঙ্মদের প্রতি কটাক্ষ আছে। ব্রাক্গদ্বয়ের একজনের “ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন” ও 
অপরজনের 'মুদ্দিনীর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ'-এর ইঙ্গিতটুকু লইয়া অম্বতলাল 
মুদিনীর সহিত ব্রাঙ্মদের সরস উক্তি-প্রত্যুক্তি ও হান্তোদ্দীপক গান ছুইটি রচনা 
করিয়াছেন । উপন্ত।সে দিগম্বরী ঠ1করুণ মাঝে মাঁঝে উদ্ভট পৌরাণিক প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিয়াছে। নাটকে দিগন্বরীর বর্ধিত উক্তির সহিত আরও কয়েকটি 
হাস্তকর পৌরাণিক প্রসঙ্গ যুক্ত হইয়াছে। শশিভৃষণের মনস্তাপ ও মনস্তত্ 
উপন্ত।স অপেক্ষা নাটকে অধিকতর পরিস্ফুট। উপন্(সের অতিরিক্ত যে কয়টি 
হাস্তকর পরিস্থিতির মধ্যে নীলকমলকে স্থাপন করা৷ হইয়াছে তাহা! অসংলগ্ন 
হয় নাই। অন্যান্ত চরিত্র উপন্।সের ভাঁবাদর্শ যথায্থভ।বে প্রকাশ করিয়াছে। 
অমৃতলালের সংযম ও নট্যরসবোধের পরিচয় দিতে গিয়া তৎকালীন এক- 
জন সমালোচক গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল” হারানিধি”, “বলিদান? প্রভৃতির “ইয়ারকির 
গান? ও “অস্থানে রসিকতা'র উল্লেখ করিয়া! লিখিয়াছেন__ 
« সরলা” নাটকে করুণরস যতই জমাট হুইয়া অসিতে থাকে, 'নীলকমল, 
'গদাধরচন্ত্র' প্রভৃতি সামান্ হাশ্তরসের চিত্রগুলি নাটকের অর্গ হইতে ততই 
দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে, অথচ ভাবের উচ্ছাসে দর্শকগণ জজ্জন্ত একটুও 
অভাব বোধ করেন না। এ নাটকে শ্যামাদাসীর এমন অনেক অবসর ঘটিতে 
পাবিত, য্খোনে সে জোঁবীর মত [ “বলিদ্রান ] কলিকালের ভ্রাতার গুণ 
২ অনৃতঙালের মৃতার বাইশ বংসর পরে (১৯৫১) নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকে অমৃতলালের 
জ্যেষ্ঠ পৌত্র জীবুক্ত প্রীতিভূষণ বহ-লিখিত একটি হ্ুত্র ভূমিক! আছে। 


২১৮ 


বর্ণাইয়! ছুটা গান গাহিতে পারিত , কিন্তু কবির গুণপনায়'এবং নাঁটক- 
কারের অশেষ করণ।য় আমরা শ্যামার গান হইতে বঞ্চিত হওয়ায় স্থী বই 
হুঃখিত নহি। দেখা আবশ্ক “সবল” যত পয়স! দিয়ছে “বলিদান” তত 
দেয় নাই (৮২ক গু 

হ[তিবাগানে স্টার থিয়েটার নি্সিত হইবার চাঁরিমাসের মধ্যেই “সবণা” 


অভিনীত হয় (২২এ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮)। এই অভিনয় অভাবনীয় সাঁফলা ও 
জনসমাঁদর লাভ করিয়াছিল। তৎকালীন “অনুসন্ধান” পত্র লিখিয়াছিলেন-_ 


ষ্টার কোম্পানী সময় বুঝিয়া__- লেকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়! নাটক- 
চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ 
শ্রীৃীত অমৃতলাল বস্থ মহা শয়কে ও ধন্যবাদ ন1 দিয়] থাকা যায় না, সুপ্রসিদ্ধ 
স্বর্ণলতা” উপন্থাস হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত “সরলা+-চরিত্ত 
নাটকাকারে প্রবতিত করিয়াছেন । ধর্মের ঢেউ, হিবোলেব ধূম এখন কিছু 
মন্দীভূত হইতে চলিল।”০ 

নাটকে যে ধর্মের ঢেউ, হবিবে।লের ধুম” নাই-_- ইহা! যে নিতান্তই গাহস্থ্ 


ট্রাজেডি তাহা! অমৃতলাল-লিখিত অভিনয়-বিজ্ঞাপনে ও ব্যক্ত-_ 


তক 


“71756 62170 25171016101) 0৫ 010০ 
[01006561006 
ও 4১ 7 &১ 14 48,০০8 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়।ছেণ-_ 
« সরলা"র অভিনয় প্রায় এক বৎসর সম।নভাবেই চলিয়াছিল এবং ষ্টার 
সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন ।”« 


রষ্টব্য 'বঙ্গীয় নাটাশালা'-_ ধনগ্রয় মুখোপাধা।য়, পৃ ১৯ 

অনুসন্ধান : ৩*এ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ 

[05170971217 1091]5 ৩৬৪ : 21. 9. 1888 

'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংসর' : পূ ১১২। হেমেম্রনাথ দ।শগুপ্ত 'সরল।'র অভিনয় সম্পর্কে ভুল তথ্য 
দিয়াছেন-- €**8£66: 2 61016706005 200857206 58260. 11301157961 812 
£12:76,.৯ (৩ 1001581556855) 5০1, [ড. 2. 89)। আবার হেমেম্্রনাথই উক্ত 
গ্রন্থে 1515 ৪০4 855৩৮ পত্রের যে মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি-- 
458159198. 1১:96 16 6:58165 01 61075800581 800568868 60 1067 62079105615, 


২১৯ 


“সরলা"র প্রথম অভিনয়ের সময় কোন ভূমিকা গ্রহণ না! করিলেও অম্বতলাল 
পরবর্তী কালে কখনও কখনও নীলকমলের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। 


৩ 


অম্ৃতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখব' উপন্তাসের (১৮৭৫) নাট্যরূপ দান করেন ১৮৯৪ 
্ীষ্টাব্ধে। তখন হইতে বিভিন্ন সময়ে চন্্রশেখর অভিনীত হইলেও নাটকটি 
দীর্ঘকাল গ্রস্থবদ্ধ হয় নাই | ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ।* 
নাটকটি পঞ্চাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭২ । 

নাটকের আখ্যানবিন্তাসে ও সংলাপরচনায় উপন্তাসকে অত্যন্ত নিষ্ঠার 
সহিত অনুসরণ করা হইয়াছে । ভীম! পুক্করিণীতে নাটক আ'বস্ত হওয়ায় নাটকীয় 
ওৎন্থক্য ও আগ্রহ প্রথম হইতেই জাগ্রত থাকে । নাট্যকাহিনীর পরিণতি 
উপন্যাসের মতই রমানন্দ স্বামীর উক্তিতে। 

কিছু কিছু অতিরিক্ত সংলাপ থাকিলেও উপন্যাসের উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি 
নাটকে যথাসম্ভব গৃহীত হইয়াছে । অনেক স্থলে উপন্যাসের ইঙ্গিত অবলম্বনে 
নাট্যোক্তি রচিত হইয়াছে । কোথাও কোথাও বর্ণনার অন্তর্গত শবাবলীও 
নাটকের সংলাপের অস্তভুক্ত হুইয়াছে। ইহাতে উপন্তাসের মহিমা কোথাও 
কুন হয় নাই, বরং নাটকের চরিত্রগুলি ম্পষ্টতর রূপ লাভ করিয়াছে।" 

উপন্যাসের সকল চবিত্রই নাটকে যথাযথভাবে চিত্রিত। প্রতাপের ভৃত্য 
বামচরণের চবিত্রটিও শ্বল্প পরিসরে সুন্দর ফুটিয়াছে। শৈবলিনীর সহিত তাহার 
উক্তিগুলি বেশ গার্তী্ষপূর্ণ। আবার দলনী ও কুলসমের সহিতি তাহার 
কথোপকথন যথেষ্ট কৌতুকপূর্ণ। কয়েকটি মৌলিক চরিত্রেরও অবতারণা 
আছে। বিশ্বাস, শিবু, রতন, ছিকু, সর্বেশ্বর, রাইমপণি প্রভৃতি উপগ্তাসে নাই। 
নবাবী আমলের শেষ পর্বে ইংরেজ-সেবক বাঙালী কিভাবে কয়েকটি মাত্র 
ইংরেজী শব্দ আয়ত্ত করিয়া কথাবার্তা চালাইত, কুঠীর দেওয়ান গন্ধগোকুল 
বিশ্বাসের কথায় তাহার হাম্তকর পরিচয় আছে। উপন্তাসে আছে চন্দ্রশেখর 

৬ নামপত্রে 'ভীঅমৃতলাল বনু কর্তৃক নাট্যাকারে গ্রধিত' এইকপ মুদ্রিত আছে। কোন 

উৎসর্গপত্র নাই । 
৭ ১ম অন্ধ, ৪খগর্ভান্কে প্রতাপের স্থতিজললনা, ২য় অঙ্ক, বয় গর্ভান্কে চত্্রশেখরের হুশ্টিন্তা ও 
অনুতাপ ব। ৫ম অক্ষ, ১ম গর্ভাঙ্ধে ীরকাশিষের আত্মবিল!প এই প্রসঙ্গে শ্মরদীয়। 


২০ 


মুশিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিলে প্রীচীনেরা তাহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দাড়াইল।' এই ইঙ্গিতটুকু লইয়া! অম্বতলাল বেদগ্রামের কয়েকটি প্রাচীন 
চরিত্র স্প্টি করিয়াছেন । বিভিন্ন চরিত্রের মুখে কিছু কিছু অতিরিক্ত সংলাপ 
যোজনা করা হইয়াছে। উপন্যাসটিকে আস্তরিক ও বিশ্বস্তভাবে অনুধাবন ও 
অন্গসরণ করায় এই সকল উক্তি কোথাও অবাস্তর বা অসংলগ্ন মনে 
হয় না।” 

নাটকে গান আছে কয়েকটি । তন্মধ্যে দলনীর “আজু কীহা মেরি হৃদয়কি 
রাজা, ও “কেন কেন কেন গান ছুইটিতে অমৃতলালের বিশিষ্টতা ফুটিয়াছে। 
নাটকের প্রথম গানটি বস্কিমের বর্ণনা অনুযায়ী বচিত। শৈবলিনী ও স্রন্দরীৰু 
সম্ভরণের বর্ণনীপ্রসঙ্গে ভীম পুক্করিণীর জলের “তালে তালে নাচ” “্ঘন ঘন 
তালগাছের সাঁবি', 'ধাতুকলসী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীডা+ “সম্তর্ণ-কুতৃহলী ক্ষুত্র 
বিহঙ্গম*, 'বাহুবিলপ্বিত অলংকীব-শিঞ্িত' প্রভৃতি ষে বিষয়গুলির উল্লেখ 
বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন, তাহা গানের মধ্যে বেশ সীর্ঘকভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 

চন্দ্রশেখরের মূল নাট্যরূপে ইংরেজ চরিত্রগুলির কোন রূপান্তর নাই।* 
পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে নাট্যপ্ূপের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে । ইংরেজ 
চরিত্রগুলি পতৃতিজ বোদ্ধেটে চরিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে । লরেন্স ফস্টর, 
গলস্টন ও জনসন হইয়াছে গঞ্জালিস, আলভারিজ ও গোমিশ। এই পরিবর্তনে 
সংলাপও পরিবন্তিত হইয়াছে । মূল নাটকে প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কের ক্রোড়- 
অস্কটি মেরি ফস্টরকে ম্মরণ কবিয়া লরেন্স ফস্টর যেখানে গান গাহিয়াছে তাহা) 
পরবর্তীকালে বর্জন করা হইয়াছে । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে চন্ত্রশেখরের" 
অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তীকালেও (১৩১৯) অযৃতলালকে কলিকাতার পুলিস 
কমিশনারের নিকট এই নাটকের জন্য জবাবদিহি করিতে হয়।১০ মূল নাট্য- 
রূপের পরিবর্তনের ইহাই কারণ। দীর্ঘকাল পরে চন্দ্রশেখরের মূল নাট্যরূপ 


৮ ২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্কে গুরগণ খাব আত্মবিশ্লেধমূলক উক্ভিতে চরিত্রটি শ্পষ্টরূপ লাভ 
করিয়াছে । দলনীর উদ্দেশে তাহার-_-'ভাল ভগ্মি ! তুমি মীরকাশেমের ছদয় চাও, আমি 
তার দিংহাসন চাই, দেখি ভাইভগ্রীর যুদ্ধে কে হারে, কে জেতে ?'-- উক্তিটি বেশ নাটকীয়। 

৭.4 1002: 17811812006 615 8901000186615 07655860 9০601041118 60 00 
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১ 'পুরাতন পঞ্জিকা' £ মাসিক বনুমতী, ফান্ধন ১৩৩১ ভ্রঃ 


২২১ 


পুনরায় বহুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত হয়। পাদটাকায় পূর্ববর্তী 
সংস্করণের সহিত পার্থক্য কোথাও কোথাও নির্দেশিত হইয়াছে। 

১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্বের *ই সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে চন্দ্রশেখব প্রথম অভিনীত 
হয়। তখন স্টার থিয়েটারের বেশ সংকটকাল। স্টারের তৎকালীন নাট্যকার 
রাজকষ্ণ বায়ের মৃতাতে ( ৫ই মার্চ ১৮৯৪) থিয়েটার যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত । এই 
সময়ে চন্দ্রশেথরের বিপুল সমাদরে “টার থিয়েটার এই সংকট হইতে উত্তীর্ণ হয়-_ 

“0106 0195, 1)0051) 10175, 910 1006 01 8. 5110612 10017061760 1811 

(0 11562155000 18150 20301017006. 191:2960,% 55 

“অন্ুপন্ধান+ চন্দরশেখরের অভিনয় দেখিয়া “মতামত, দিয়াছিলেন-_- 

প্রায় বিশ বখসরের ও অধিক কাল পূর্বে বঙ্গরঙ্গভূমিতে* এই চন্্রশেখরের 
অভিনয় করিবার একবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্ত সে অভিনয়ে উক্ত বঙ্গভূমি 
কৃতকাঁধতা লাঁভ করিতে পারে নাই । বাস্তবিক “ন্দ্রশেখর' নাটকাকারে 
পরিণত করা সহজ নহে ।-.. এখন আমরা মুক্তকণ্ে ক্বীকার করিতেছি ঘে 
সেদিন এই নাটকের প্রথম অভিনয় দেখিয়াই আমর! আশাতীত সম্তোষ 
লাভ করিয়াছি। যিনি এই উপন্তানকে এরপ সুন্দর নাটকে পরিণত 
করিয়াছেন আমাদের মতে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রশংসার । তিনি ছুই তিনটি 
নৃতন চরিত্র সন্নিবেশিত করিয়1 উপন্যাসের অনেক অক্ফুট চরিত্রকে নাটকে 
পরিস্ফুট করিয়াছেন । বস্কিমবাবুর অস্ফুট চরিত্র নাটকে পরিষ্ফুট কর! 
সামান্য বাহাছুরীর কর্ম নহে । আমরা “ছুর্গেশনন্দিনী” বা “ষৃণালিনী'র 
অভিনয় দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, যেখানে নাটককার নিজের বিদ্যা 
প্রকাশ করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই উপন্াস-লেখককে 'একেবারে মাটা 
করিয়া! ফেলিয়াছেন। কিন্তু বড়ই আহলাদের বিষয় যে বর্তমান নাটকে সে 
দোষ স্পর্শ করে নাই।”১১ক 

«“স্টেসম্যান? ছুই দিন ( ১৩.৯.১৮৯৪ ও ১৯,৯,১৮৯৪ ) অভিনয়ের ও নাট্য 
রূপের প্রশংসা করেন । নাট্যকার সম্পর্কে স্টেটসম্যান মন্তব্য করেন-_ 


১১756 50565510082 5 19, 9, 1894 
*' বেজল থিয়েটারে 
১১ক অনুসন্ধান ২৯এ ভাদ্র ১৩০১। ৫ধই আমিন 'অনুসন্ধান' পুনরায় মন্তধ্য করেন 
“্টারের "চন্্রশেখর' শত বৎসরের অভিনয়েও পুরাতন হইবে শ।। আয়া সকলকেই ট্টায়ের 
চন্ত্রশেখরের অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি ।” 
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চন্দ্রশেখব নাটকের প্রথম অভিনযকালে অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল 
না। পরবর্তীকালে তিনি কখনও বিশ্বাস, কখনও ফস্টারেব ভূমিকা অবতীর্ণ 
হইতেশ। শেষের দিকে তাহাকে চন্ত্রশেখবের ভূমিকা লইতে হইত ।১৩ 


৪ 


অমুতলাল 'রাজসিংহ" উপন্যাসের (১৮৮১) নাটাবপ দান কবেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্েে। 
১৯২৬ শ্রীষ্টবে এই নাট্যবপ গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হ্য। নাটকে পাঁচটি অঙ্ক, 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৮। 
নাট্যকাহিনীর বিন্যঠসে অমৃতলাঁল উপন্ত।সের কাছিনীক্রম অবিকল অন্সরণ 
করেন নাই। নাটকের স্ুত্রপাত হইয়াছে উপন্তাসের দ্বিতীষ থণ্ডের চতুর্থ 
পরিচ্ছেদের দরিয়া-মোবারকের কথোপকথন দিয়! । দরিয়া-মোবারকের 
ংলাপে যে চমকপ্রদ নাটকীয়তা আছে তাহাতে পূর্বাপর ঘটনা সম্পর্কে 
কৌতুহল সহজেই জাগ্রত হয। স্থতরাং এই দৃশ্যটির দ্বারা নাটকের উন্মেষ 
যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । নাটকের শেষে উন্মাদিনী দরিয়] কর্তৃক মোবারককে হত্যা 
ও জেবউন্নিসার করুণ পরিণতি প্রদশিত হয় নাই। জেবউন্নিমা1 ও মোবাবকের 
মিলনেব পর তাহাদের কাহিনীতে যবনিক। পডিযাছে। 
সংলাপহ্থগ্রিতে অনেকস্থলে স্বাধীনতা লওয়া হুইয়াছে। অনস্ত মিশ্র, 
ভজনরাম ও ব্রাঙ্ষণীর কথোপকথন হাম্যরসন্থষ্টির প্রয়োজনে পল্লবিত। 
মাণিকলাল ও পানওয়ালীর সরস সংলাপ ঈষৎ বর্ধিত এবং দিল্লীষাত্রার পূর্বে 


১২ 186 90855581519, 9১ 1894, তৃতীয় অভিনয়ের পর “ইগ্ডয়ান ডেলি নিউজ' মন্তব্য 
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১৩ চন্দ্রশেখরের ভূমিকাভিনেতা অমুতলাল মিত্রের মৃত্যুর (১৯*৮) পর ভূমিকাটি তাহাকেই 
গ্রহণ করিতে হইত । 


১০০ 


মাণিকলাল ও নির্মলকুমারীর দাম্পত্য কলহ কল্পিত ও রসরঞ্রিত। উদ্দিপুরীর 
মুখে এক আধটি ইংরেজী শব! দিয় তাহার “থি স্িয়ানী' প্রকট করা হইয়াছে। 
জেব্উন্নিসা ও দরিয়ার শোকের তীব্রতা প্রকাশ করিবার জন্য কিছু অতিরিক্ত 
সংলাপ প্রযুক্ত হুইয়াছে। “গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ? গুরঙ্গজেবের আর্তনাদ ও আত্ম- 
বিলাপ একটু দীর্ঘ । উপন্তাসের মত নাটকে উদ্দিপুরীকে দিয়া তামাক সাজান 
হয় নাই, এখানে চঞ্চলকুমারী “দাভ্ভিকার মস্তক নত' করিয়া সত্তষ্ট হইয়াছে । 
ইহা ব্যতীত সর্বত্র উপন্তাসকে আন্তবিকভাবে অন্ুমরণ কব হইয়াছে । নাটক 
করিতে গিয়া উপন্যাসের ঘটনা কোথাও বিরুত বা পরিবত্তিত হয় নাই । সংলাপ 
স্বচ্ছ ও স্বচ্ছনা । 
নাটকে গান আছে সাতটি। তন্মধ্যে দরিয়ার ও পানওয়ালীর গানে 
অমৃতলালের রচনারীতির ছাপ স্পষ্ট। 
১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী স্টার থিয়েটারে 'রাজসিংহ' প্রথম অভিনীত 
হয়। এই অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয় । “স্টেট্সম্যান? লেখেন-__ 
“0০ 002121195 [0616011091)06 0৫ 73800 4৯021169121] 30525 
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করিয়ছিল। তাহাদের বিস্তৃত আলোচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল-_ 
০1) 11170509119 01০0৮/020. 1)00056 (01560. 00 86 61015 606910:6 
08 98001:095% 15151)5 120 101, 39565 ৫1:8009 0320. 18102 
০06 88000 01)9170185 1)015001:108] 170০1, [২9358786109 ৪৪ 
01০900০20 1601: 006 11156 01000.,১,১০, 1০ 5০6121 2150. 01:255298 
11700010060 ড০:০ 00106 0০-০০-৪6 2100 ৬2]: ০৫5০056, 
/121150 026 01910£06 ৮785 01010188190 25026017751 68151176. 
11155 1ব2£6100150912 ৪3 11100911501091 76176 006 200161506 
17 2 50135091716 1021 01 18208196621 05 1561: 41011610165, 13116 
“20010171528 15101501091 015০ 150056 00) 160 1861 
50102652100 160125215660 02 013815062: 6০ 006 1116. 006 


১৪ 7176 90966810028 14, 11896 


২২৪ 


001)21 01081800615 212 10117 50302115620 05৮ 005 ৬৪110015 
17617015615 ০0৫ 006 00920198185.” ১৪ক 


'াজসিংহে” অমৃতলালের কোন ভূমিক1 ছিল না। 


৫ 


অমৃতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের “বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের (১৮৭৩) নাট্যরূপ দান করেন ১৯০১ 
খীষ্টাব্ধে। এই নাঁট্যবূপ ১৯২৫ গ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । নাটকটি 
পরচাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১। 

নাট্যকাহিনীর স্থচন] হইয়াছে উপন্যাসের প্রথম আটটি পরিচ্ছেদের পরে। 
কুন্দনন্দিনী বিধবা হইয়া নগেন্দছের গৃহে আশ্রয় লাভ করিলে বঙ্কিমচন্ত্র 
লিখিয়াছিলেন, “এত দুরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।” নাটক আরম্ভ হইয়াছে 
এই বৰীজ-বপনের অব্যবহিত পরে। নাটাকার স্থকৌশলে পূর্বপ্রসঙ্গ বিবৃত 
করিয়াছেন নগেন্দ্রের অন্তঃপুরের বিভিন্ন স্ীলোকের উক্তিতে। নাট্যকাহিনীর 
উন্মেষেই হরিদাসী বৈষ্ণবীর আবির্ভাব নাটকীয় ওঁৎন্ুক্য স্থষ্টি করিয়াছে । ফলে 
পরবর্তী ঘটনাসমূহ আকৃষ্ট হইয়াছে অনিবার্ধবেগে । নাটকের সমাপ্তি কুন্দের 
বিষপানে ও সুর্মুখীর কাতরে।ক্তিতে | উপন্যাসে ইহার পরেও দেবেন্দ্র ও হীরার 
পরিণতি চিত্রিত হুইয়াছে। নাট্যকার দেবেন্দ্র ও হীরার পরিণ।ম প্রদর্শন 
করেন নাই। ৫ম অঙ্কের ১ম গর্ভা্কে দ্বেবেন্দ্র ও হীরার কথোপকথন হইতে 
দেবেজ্দ্ের পারণামের ইঙ্গিত মেলে। 

চরিত্রচিত্রণে নাটাকার উপন্তাসকে আস্তরিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন । 
হুবদেব ঘোষাল উপন্তাসে কোন "শরীরী" চবিভ্ত্র নয়, নগেন্দ্রের সহিত পত্রালাপে 
তাহার মতামত ব্যক্ত হইয়াছে । নাটকে হরদেৰ একটি প্রত্যক্ষ চবিস্র। 
নগেন্দের সহিত কথোপকথনে হরদেবের এই সকল মত প্রকাশ পাইয়াছে। 
উপন্তামের ১৭শ পরিচ্ছেদ দেবেন্দ্রের এক চাটুকারের উল্লেখ আছে। নাটকে 
সে ব্রজনাথ। তাহাব উক্তি ও আচরণ হাশ্তরসোদ্ধেল করিবার জন্য কিছুটা 
অতিশয়িত। দেবেন্দ্র নাটকে সম্পূর্ণ পাষণ্ড হুইয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে 
নৈরাশ্বপীড়িত হতভাগ্য মাতালরূপে করুণা আকর্ষণ করিয়াছে । ২য় অঙ্কে 
ডাক্তারের সহিত নগেন্দের কথোপকথনের দৃশ্তটি কল্পিত হইয়াছে নগেন্রের 


১৪ক 006 75019210811 ৩৬৪) 14. 1, 1896 
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আসক্তি ও অঙ্তাপের তীব্রতা পরিম্ফুট করিবার জন্ত। হীরার আয়ীকে নাটকে 
একটু প্রাধান্ত দেওয়! হইয়াছে। অন্তান্ত চরিত্র যথাযধ এবং কোন নৃতন 
চরিত্রের অবতারণ] নাই । 

নাটকে বন্ধিমচন্দ্ররচিত গানগুলি ছাড়া আরও ছয়টি গান আছে। তন্মধ্যে 
তিনটি দেবেন্ত্র ও তিনটি হীরা গাহিয়াছে। হীরার গানে দেবেন্্ের প্রতি 
তাহার আসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে এবং দেবেন্রের গানে মাতালের বাগ্ভঙ্গী 
সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । 

১৯*১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল স্টার থিয়েটারে “বিষবৃক্ষ” প্রথম অভিনীত 
ইয়। অমৃতলাল এই নাটকে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। 

ইয়ান ডেলি নিউজ “বিষবৃক্ষ' দেখিয়া মন্তব্য করেন-_ 
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উপন্তাসের সার্থক নাট্যরূপদানে অমৃতলালের কৃতিত্বের কথা বলিতে গিয়া 
একালের এক নাট্যরসিক লিখিয়াছেন-_- 

“উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া, কাজটা তেমন সোজ! নয়। এ সুষ্ঠুভাবে 

তিনিই করতে পারেন--মৌলিক নাটক রচনায় যিনি সিদ্বহস্ত । ধরা যাক 

বন্ধিমচন্দ্রের উপন্যাস) সবগুলিরই নাট্যবূপ কেউ-না-কেউ দিয়ে গেছেন। 

কিন্তু সে সবের মধ্যে আজ অবধি টিকে আছে গিরিশচন্দ্রের দেওয়। 

“দুর্গেশনন্দিনী”। মালিনী”, ও “দীতারাম” আর অযুতলাল বস্থর “চন্দ্রশেখর,, 

'রাজপিংহ' ও “ব্ষিবৃক্ষ” ।১৬ 


১৪. 1196 [00191 708115 টৈতজ৪, 20, 4. 1901. অনৃতবাজার পত্রিক! সন্তবা করেন--_ 
“1625 17680169560 5৪3 0286 0006 01506 156 110615 0০ ৮6 1518015 ৪৮৮০৮:৮৪ 
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প্রহসন 
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বালক বয়ম হইতেই অমৃতলালের মনোভাব শ্লেষাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। 
মধুস্থদদনের একেই কি বলে সভ্যতার অনুকরণে তৎকালেই তিনি রচন! 
করিয়াছিলেন “একেই কি বলে তোদের বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি করা? বিশ 
বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই “মডেল স্কুল” গ্রহমন রচন! করিয়া শ্যার জন 
ক্যাম্বেলের শিক্ষা-পরিকল্পনীকেও কবিয়াছিলেন বিদ্প।* 

প্রাচীন বা সমকালীন বাংল! সাহিত্য তিনি বালক বয়সেই পড়িয়। 
ফেলিয়াছিলেন একথা তাহার ম্বতিকথ। হইতে জানা যায়। ম্বভাব্ধর্মব্শত 
সাহিত্যের রঙ্গব্যঙ্গমূলক অংশেই আকষ্ট হুইয়াছিলেন বেশী। তাঁহার ভাষায় 
ভারচন্দ্ের অলংকার-ঝংকৃত বৈদগ্ধাদীধ হাশ্চ্ছটা, দাশরথি রায়ের সাম্প্রাস 
কটাক্ষ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বূঢ বাঙ্ষ প্রবলভাবে বর্তমান। আবার ব্যক্তি ও 
সমাজের নানাগ্রকার আতিশয্য ও ভগ্ডামি সম্পর্কে শিক্ষিত লাধারণকে 
সচেতন করিবার সাধনায় তিনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীাদ 
মিত্র, কালীগ্রসম্ন সিংহ ও বস্থিমচন্দ্রের যোগ্য অন্ুবর্তী। ব্রেলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যঙ্গরসিকের সহজাত বক্রদৃষ্টি তিনিও লাভ করিয়াছিলেন । 
কক্কাবতী'র যাঁড়েশ্বরের স্তার় ভণ্ড বৈষ্ণবের শ্বরূপ তাঁহার গ্রহসনেও উদঘাটিত। 
তিনি প্রহসন রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন রামনারায়ণ, মধুষ্দন, 
দীনবন্ধু ও জ্যোৌতিবিন্ত্রনাথের নিকট | একেই কি বলে সভ্যতা'র জ্ঞান-তরঙ্গিনী 
সভায় নবকুষারের বক্তৃতায় মধুক্দনের যে শ্লেষ অস্তর্লান, অমৃতলালের 
একাধিক প্রহ্সনে তাহা কখনও উিচ্চহান্ত-অগ্নিরসে” অভিব্যক্ত, কখনও 


১৮৭৬ মনের ১৫ই জানুয়ারী স্তাপনাল থিয়েটারে 'মডেল স্কুল অভিনীত হয়। অমৃতলালের 
আত্মস্থতি 'পুরাতন গঞ্জিকা'য় এই প্রহসনের সংক্ষিপ্ত ও দয়স বর্ণনা আছে। তাহার লেখ 
হইতে জান! ধায়, এই প্রকার আরও আট দশটি নকৃশ। তিনি রচন| করিয়াছিলেন, 
যাহার সবগুলিই লুপ্ত (হ্রঃ মাসিক বহুমতী, বৈশাখ ১৩৩১ )। 


২৭ 


বা লমুচ্চ বিদ্পে ধিক্কৃত। জ্ঞান-তরঙ্গিনী সভায় নবকুমারের বক্তৃতা ছিল 
এইরূপ £ 
“জেণ্টেলমেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর-_ তাদের স্বাধীনতা 

দেও__ জাঁতিভে্দ তফাৎ কর-- আর বিধবাদ্দের বিবাহ দেও-- তা 

হলে এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলগু প্রভৃতি 

সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে-_ নচে্ নয়।” 

অমৃতলাল, 'বিবাহ-বিভ্রাটে” “এজুকেটেড' স্্রীলৌকের কার্যকলাপ, “তাজ্জব 
ব্যাপারে, স্ত্রী-স্বাধীনতার চরম রূপ, '“একাকারে? 'জাততেদ তফাৎ করিবার ফল 
এবং “তরুবালা” এবং "খাস-দখলে' বিধবাঁ-বিবাহের ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের 
অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন । 

তবে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের প্রহসনের কৌতুকতরল বিশুদ্ধ সরসতাই তাহার 
রচনায় সমধিক সঞ্চারিত। “কিঞ্চিৎ জলযোগে'র পূর্ণ-বিধুমুখীর কৌতুকোচ্ছল 
দ্াম্পত্যজীবনের প্রতিচ্ছবি “ডিসমিশে"র কষ্ণনাঁথ-প্রমদী,'সাঁবাস আটাশে'র বসময়- 
ক্ষীরোদা ও 'অবতারে'র প্রমথ-হিল্লোলার জীবনে দেখা যায়। আবার “এমন 
কর্ম আর করব না'র হেমাঙ্গিনীকে দেখি “বৌমা” প্রহসনের উলাঙ্গিনীরপে 
( *০০]এর স্তায় কোমলাঙ্গী )। অমবতলালের অনেক প্রহ্সনে মূর্থ ব্রাহ্মণ উদ্ভট 
কথায় হান্তস্থষ্টি করিয়াছে , জ্যোতিরিন্রনাথের পায়ে পড়ে দারগ্রহ* প্রহসনেও 
ম্তায়র্তু ও বেদাস্তবাগীশের উক্তি ও পাঙ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ আছে ।২ 

দীনবন্ধু, মধুক্দন, বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরিজ্্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধাহারই 
রচনা তাহার চিত্তে রসসধশার করিয়াছে, তাহারই প্রসঙ্গ কোন না কোন 
প্রকারে তাহার প্রহসনের অস্তভূক্তি হইম্মাছে। প্যারডি রচনাম্ম সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন বলিয়া জয়দেব-ভারতচন্দ্র বা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ কাহারও কবিতা ও 
গান বা গছ্যের ব্যঙ্গাঙ্গকৃতিতে তিনি পশ্চা্পদ দিলেন না। তাহার হাতে 
'নীলদর্পণ' হইয়াছে “তিল-তর্পণ” এবং “বন্দে মাতরম্‌* হইয়াছে “হবন্বে মাতনম্‌* ! 
“চোরের উপর বাঁটপাড়ি' নামটি “বিষবৃক্ষ” উপন্াঁসের একটি পরিচ্ছেদের নামে 
এবং “একাকাঁর' প্রহসনের বিষয়বস্ত ও নামটি 'বুড়ে। শাঁলিকের ঘাড়ে রৌ'র 
ভক্তপ্রসাদদের একটি উক্ভির ইঙ্িত হইতে লওয়! হইয়াছে । 


২ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তবা ঘঘার্থ-_প্রহসনে অমৃতলাল যেন ল্যোতিরিজ্রনাথের 
সাক্ষাং শিল্প' (বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস, ২য় খও, ৫ম সং পৃ ৩৪)। 


২৮ 


বিদেশী নাট্যকারদের মধ্যে মলিয়ের ও শেরিডানের প্রহসনের প্রভাব 
তীহার রচনায় সর্বাধিক । শেক্সপীয়রের অন্ুসরণও অছে। মলিয়েরের 1,৫97 
প্রহসনের কৃপণ 73809.8০,-এর ছায়ায় “কুপণের ধনে"ব হলধর চবিত্র স্ষ্ট। 
12170 1৮1০22011এর ডাক্তার চতুষ্টয় হইতেই থাস-দখলে"র চারজন 
ডাক্তারের চনিত্র চিত্রিত । "'৪1:0£6-এর ধার্মিকতার ভাণ ও ৬ুরিকতা 
“অবতারে' হলাহলানন্দের চরিত্রে সুস্পষ্ট | [0116 নামক ম্পষ্টবারদিনী বিকেও 
যেন অমৃতলালের অনেক প্রহসনে দেখা যায়। শেরিভানের 75 075 
অমৃতলালের “তিল-তর্পণ' প্রহসনের উতৎ্স। 12 7)৫15এর 1115. 118- 
7:০০-এর প্রতিবিষ্ব মিসেস পাকডাশীতে (“ব্যাপিকা-বিদায়” ) ছূর্লক্ষা নয়। 
রাজ! বাহাছুরে'র রকম্যান ফিশের ভাষায় শেক্সপীয়রের 76 72117 ৫ 
$,2 5/6%-র ক্রিস্টোফার স্সাইয়েব ভাষার অন্থুকরণ আছে । 

তীহার কোন কোন “কমিক” চরিত্রেব পরিকল্পনাও শেক্সপীয়রীয়। ইহাদের 
কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গীতে একপ্রকার মূর্খতা ও সরলতা আছে। সেই সরলতা ও 
আবার নিবুদ্ধিতারই নামান্তর । কিন্তু এক একটি অর্থপূর্ণ উক্তি ও ইঙ্গিতে 
এই সকল স্থুল ও নির্বোধ চরিত্রই তাহাদের পার্খবর্তা চরিত্রের ক্রটি ও অসঙ্গতি 
এমন কৌতুকচপল ভাঁষায় উদঘাটিত করিয়া দেয় যে আমরা আর তাহাদের 
সাধারণ ভীঁড় বলিয়া ভাবিতে পারি না। “খাস-দখলে'র নিতাই ও 'ব্যাপিকা- 
বিদায়ের ঘনশ্টাম এই জাতীয় চবিত্র। শেক্সপীয়রের দ০০1, 08017360186, 
7০৪০০ প্রভৃতির ম্বভাবধর্ম ইহাঁদের মধ্যে আবিষ্কার করিতে আমাদের বিলম্ব 
হয় না। ইহা ভিন্ন সমাজের বিভিন্ন মানুষের রূপ ও ম্বরূপ প্রকাশ করিবার 
প্রেরণা তিনি লাভ করিয়াছিলেন ডিকেন্সের সাহিত্য হইতে ।” ইহার সহিত 
যুক্ত হইয়াছিল তাহার বহুদশী অভিজ্ঞতা । প্রহসনের সংকীর্ণ আধারে এই সকল 
চরিত্রের মধো যাহাদের স্থান হয় নাই তাহাদের বিচিত্র চরিত্র-চিত দেখিতে 
পাই অমৃতলালের গল্প-উপন্তানে ও গন্-নকৃশায় ৷ তীহার প্রহসনের সকল ঘটনা 


ও ডিকেন্স সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন-_ 
“ঢ (0100 200 0782 1588 63061160 01092155 10105678 1] 00:09517£ 8৮010 
৪. 19166 03701961 0৫6 100109 01381900685 ৪160 970 11667110612 018 
£1০619%8 7 ৪7৫ 706 & 665৬ ভ716618 815 115069064 00 1৮৪৮ ০1656156 
52158 :101 10871756101) 102 0610 01858 804. 1:9105810 810660০1069, 
(:451)520৭6 01888 0+ : দ্0আ ৪: : 24, 7. 1927 ) 


হ্ই৪ 


ও চরিত্র এমন দক্ষতার সহিত স্ব-সমাজের অঙ্গীভূত যে তাহাদের বিদেশী বলিয়া 
চিহ্নিত কর! ছুংসাধ্য । 

অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনই তৎকালীন নানাগ্রকার সামাজিক 
আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় বচিত। সমাজে যে সকল আন্দোলনের ঢেউ ও 
পরিবর্তনের প্রবাহ দেখা দিয়াছিল অম্বতলালের মন তাহাতে নিধিচার সমর্থন 
জানায় নাই। এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বর গুপ্চ, বন্ধিমচন্ত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও যোগেন্দ্রচন্্র বন্থর সমগোত্রীয় ।*ক বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর অন্তঃসারশৃন্ত 
আন্দোলনকে ইন্দ্রনাথের মতই তিনি বিদ্রপ করিয়াছেন । ক্রাঙ্গসম্প্রদায়ের 
গোঁড়ামি ও আতিশয্যহুষ্ট ভাবভঙ্গীর প্রতি ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রন্দ্রের মত 
তীহারও ব্যঙ্গ উৎক্ষিপ্ধ হইয়াছে । হিন্দুয়ানীর ঠাট ও ধর্মের ভড়ংও তাহার 
সমান বিদ্রপের লক্ষ্য হইয়াছিল । দেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
সমন্তাই তাহার প্রহমনগুলিতে উত্থাপিত হইয়াছে । সমাঁজ বা জাতির পক্ষে 
যাহা! কিছু তাঁহার নিকট অকল্যাণকর বোধ হইয়াছে তাহা তিনি অকুণ্ঠিত 
চিত্তে শাসন করিয়াছেন । তাহার ব্যক্তিগত জীবন ছুঃখের অভিঘাতে বিপর্যস্ত 
হইয়! গেলেও তিনি আদশত্রষ্ট হন নাই।* তাহার প্রহসনসমূহে যে সকল 
চরিত্র তাহার ব্যক্ষের লক্ষ্য তাহাদের অসঙ্গতির মাত্রা তিনি ইচ্ছাপূর্বক বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। প্রহন অনেকটা “কার্টুনের লক্ষণীক্রাস্ত, দৌফক্রটিগুলি 
অতিশয়িত না কৰিলে সাধারণের চোখে তাহা ধরা পড়ে না ।* 

অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনকেই আপাতদৃষ্টিতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্তের 


ওক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন-_- 'অনুতপ।ল ও|বাধর্শে ইজ্ানাধ ও যোগেন্রচন্দ্রের 

সমধমী হইলেও তিনি অপর ছুইজন ব্যঙ্গকারের গ্যায় নিজের মত ও উদ্দেশ্য কারণে অকারণে 
জোর করিয় তাহার লেখার মধ্যে ঢুকাইতে চান নাই ।'-- 'বঙ্গসাহিতো হান্তরসের ধারা", 
পৃ ৪৯৮ 

৪ 'নবীনচন্্র সেন' নামক কবিতায় অমুতলাল বর্ণনা করিয়াছেন, তীব্রতম শোকের মধোও 
তিনি কিভাবে প্রহসনগুলি রচন। করিয়াছিলেন ('অমৃত-মদিরা' পৃ ৭২)। 

& এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উদ্ধারযোগ্য-_ 
“প্লেষকাব্য কেন অতিরপ্রিত হয়, অতিরপ্রিত করা কেন আবন্তক, তাহা কেহ বুঝেন ন]। 
কিন্তু তবিষ্ততের অনিষ্ট নিবারণের জন্য ভবিষ্যতের বৃদ্ধি ও ভবিষ্ততের পুষ্টি সহকৃত করিয়া 
বর্তমানকে অতিরঞ্জিত না করিলে, 0:০0£770515 দেখাইয়া রোগের পরিচয় না| দিলে, 
লোকেয় সতর্কতার শিখিলত৷ জন্মিবার় আশক্ক] * 1 ( 'মডেল তঙিনী'র সমালোচনা ) 
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সমহ্ি যনে হইতে পারে। কিন্তু দৃশ্ঠগুলির মধ্যে এমন একটি সুন্ম সুত্রের যোগ 
থাকে যে শেষ দৃশ্তে আসিয়! সামগ্রিক বক্তব্য সুস্পষ্ট উপলন্ধ হয়। অনেক সময়ে 
একটিমাত্র গানই একটি দৃশ্ত। কিন্তু সেই গানেও প্রহসনের মূল স্থর ধ্বনিত 
হয়। এই বিশিষ্ট রীতি অপর কাহারও প্রহসনে লক্ষিত হয় না। তাহার 
অধিকাংশ গ্রহসনেরই প্রতিপান্ঠ পূর্বেই প্রস্তাবনা” “নান্দী' অথবা "সুচনা"র 
গানে জানাইয়! দেওয়ার রীতি দেখা যাঁয়। 
তাহার যুক্তিগুলি নেতিবাচক । “বাবু"র ষণ্ীকুষ্ণ স্্ী-স্বাধীনতার ধবজাধারী । 
ইডেন গার্ডেনে স্ত্রীকে বেড়াইতে যাইতে সে বাধ্য করে, কিন্ত মাতাল গোরা 
স্বীর সামনে আসিয়! দীড়াইলে আত্মরক্ষাই তাহার বড় সমস্যা হয়। “খাস- 
দখলের লোকেন বিধবা-বিবাহের উগ্র সমর্থক । কিন্তু নিজের “বিধবা” স্ত্রীর 
যখন বিবাহের অনুষ্ঠান হয় তখন সেই “অসম্ভব” ঘটনায় সে অত্যন্ত বিশ্মিত হয়! 
তাহার অধিকাংশ প্রহসন সমসাময়িক ঘটনার উপব ভিত্তি করিয়া রচিত 
বলিয়। গল্প গৌণ, চরিত্রই প্রধান । স্বার্থান্বেধী দেশনেতা, বাক্সর্বস্ব “ভারত 
সম্ভান” সদাচার ভরষ্টা' ইংরেজী শিক্ষিত নারী, জাতিগত-বৃত্তি পরিত্যাগকারী, 
ভণ্ড সমাজসংস্কারক, ভণ্ড ধান্্িক, হুজুগপ্রিয় যুবক, বেকার ভোটভিক্কু ইত্যাদি 
সকলেই তাহার বিদ্রপের লক্ষ্য £ 
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আযারিস্টোফেনিস সম্পর্কে প্রযুক্ত কথাগুলি অমৃতলাল সম্পর্কেও বহুলাংশে 
প্রযোজ্য । 

বাঙালীর শ্বভাবগত সর্ববিধ ভগ্ডামিকে প্রহসন ছাড়াও অন্যান্ত রচনার মধ্য 
দিয়া যৎপরোনাস্তি তীব্রতায় আক্রমণ করিবার লক্ষ্য ও আদর্শ হইতে তিনি 
কোন দিনই ভ্রষ্ট হন নাই । কিন্তু ইহার জন্ত একালের কোন কোন সমালোচক 
তাহাকে সংকীর্ণ চিত্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একপ নিন্দা বোধ হয় 
সব দেশেরই :৮711661 0£ 7:০৮০9৮-এপ প্রাপা হয়। কথাসাহিত্যিক 
সমারসেট মম্ও এ জাতীয় অভিযোগ হইতে নিস্তার পাঁন নাই। এই প্রসঙ্গে 
নিজের বিষয়ে যে কথাগুলি মম্‌ লিখিয়াছিলেন তাহা! অ্ৃতলালের ক্ষেত্রেও 
একই কারণে প্রযোজ্য-_ 

60016 06061) 5810 106 [49106170017 : 71908175810] 1580. 8 10৬ 

07010101) 0£ 1)010081 102.00165. 16 আ৪$ 1202:35 152 010. 10 

21585910052 1719 £611095/9 75 006 509] 50210021:05.৫থ 

চরিত্রোপযোগী ভাষাহ্টটিতেও তিনি অশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । 
উড়িয়া, বাডাল, মাতাল, ধড়িবাজ, উমেদীর, কেরাণী, বড়বাবু, খোনা, হাঁবা, 
তোতলা, কনস্টেবল, পাহারাওয়ালা, বাবুচি, ঠাকুর, ঝি, বেহারা ইত্যাদির ভাঁষা 
অকৃত্রিম এবং অবিরৃত। ইহার উপর নানা প্রকার মিশ্রতাষা আছে-_-সাহেবের 
বাংল! ভাষা, দেশহিতৈষী বাঙালী লাহেবের ভাষা, বাঙালীর মুখে অশ্ব 
হিন্দী, হিন্ুস্থানীর অশ্তুদ্ধ বাডাল! ও অল্প শিক্ষিতের উদ্ভট ইংরাজী! তীহার 
অসামান্ত বাকৃপটুতা এই সকল চরিত্রের মুখে কখনো! কৌতুক-পরিহাসে, 
কখনে৷ বিদ্্রপ-ভত্ননায় সহজ প্রকাশ লাভ করিয়াছে, কোথাও আড়ষ্ট বা 
কৃত্রিম হয় নাই। তাহার প্রহসনগুলিতে বিশেষ বিশেষ মতবাদ প্রচারিত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে তাহার নৈ্যক্তিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর 
হয়। তিনি যে-চরিত্র সি করিতে চাহিয়াছেন তাহার মুখের ভাষা একাস্ত 
ভাবেই তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্ের দ্বারা চিহ্থিত। “বিবাহ-বিভ্রাটে*র এল. এ-পড়া 
নন্দলালের ইংরেজী ও বিলাত-ফেবৎ মিঃ নিং-এর ইংরেজী এক নয় । থথাস- 
দখলে'র চারজন ভাক্তাবের বাগ্ভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। “বিবাহ- 


€খ 58196011100 ড/, 5. 59882 
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বিভ্রাটে'র ঝি ও “ব্যাপিকা-বিদীয়ে'র ঝি উভয়েই মুখবা, কিন্ত উহাদের ভাষার 
খ্বতন্ত্র বিশিষ্টতার জন্যই চরিত্র ছুইটি এক হুইয়! উঠে নাই। 

কথোপকথনে প্রবাদবাক্যেরও ব্হুল এবং সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। 
যেমন, “আমার যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা", “তোমার হল অছ্য তক্ষ্যো ধন 
“এ্যাং যায় ব্যাং যায় খোলসে বুডী [ পুঁটি] বলে আমিও যাই।”* ভাষায় 
অন্প্রাস হগ্ির ঝৌঁক প্রবল । গানেও অনুপ্রাসের আধিকা লক্ষিত হয়। 
ূর্থ ব্রাহ্মণের মুখে সংস্কৃত শ্লোকের বিকৃত প্রয়োগ অনেক স্থলে হান্স্থ্ট 
করিয়াছে । যেমন, 'পুত্রবৎ পবদারেষু লোষ্টবং গোষ্ঠলীলয়া-.* বা 'সর্বতীর্থময়ো 
ঘণ্টা দাম্পত্যঃ কলহশ্চৈব বহবারস্তে লঘুক্রিয়া...১ | ব্যাকবণেব নিয়ম লঙ্ঘন 
কবিয়াও কৌতৃকস্থ্টির প্রয়াস আছে। যেমন, বিছুধীর পুংলিঙ্ক বিদুষক, হ্ব্গীয়ের 
স্থলে স্বাঁয়ান্, উচ্চারণের স্থলে পুবশ্চরণ, জবাইয়ের পবিবর্তে জবাধায়, 
অন্ুপ্রাসের স্থলে হস্পপ্রয়াস!*ক সংস্কৃত প্রবার্দের ব্যাখ্যা বিচিত্র--'্রীবুদ্ধি 
প্রলয়ংকবী”ও 'স্বীরত্বং দুছুলাদপি” মিলিয়া অর্থ দাডাইল স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে দুকুল 
যায়। 18197710015) এর ৃষ্টাস্তও প্রচুর । মিনিষ্টারকে মনষ্টার, ব্রিডিংকে 
বিল্ডিং, ইনফেমাস্‌্কে ইনফেকৃশাস্, সি সাইডকে সুই সাইড, 795 18107 10 
1715 0718 ০০40কে 7৪5 11170 17 1015 ০1 00661) ইতাঁদি। অনেক 
নামেও অপ্রত্যাশিত কৌতুক আছে-_-যেমন, কুমারী সৌধকিবিটিনী গড়গড়ি- 
চাকী, মেঘনীদ-বধ সিংহ, ডাক্তাবের নাম সন্নিপাত সেন, নির্বাচন প্রার্থাব নাম 
নির্বাণবাবু, কাগজের নাম 'গ্র্যাজুয়েটস গাডিয়ান্”, বুকের পাটা", “কটাস কামড়”, 
অফিসের নাম '5%17016 92008615 8:00. *3810546 91000615,, 

অমৃতলালের প্রহসনেব প্রভাব দ্বিজেন্দ্রল।লের প্রহসনে লক্ষিত হয়। 
দ্বিজেন্দ্রলালের 'ত্র্যহস্পর্শ ব! সখী পরিবারে” অমৃতলালের “রাজ বাহাছুরে'র 


৬ ডঃ সুশীলকুমার দের 'বাংল! প্রবাদ' গ্রন্থে অমতলাল-ব্যবহৃত প্রবাদগচলি সংগৃহীত আছে। 

শচীন্দ্রনাথ সেনগুণ্ত অমৃতলালের ভাষ৷ সম্পর্কে লিখিয়াছেন-_ 
৩ 85 ৪, 250165560680255 92706911৪00. 005 152860866 150. 17008261168 
৪20. 01018565170 6105 0:0618 175 0590 102 1018 01855 8106 2500 £:022 
৮০০০৪ ৮০৫ £2012 056 1108 0£ 056 05016 820008556 12010 006 8৪ 100: 
৪10 0:06 0 19560016527 005 3510189] 60888881706", 0, 283 

৬ক খুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ! লইয়। রঙ্গকৌতুক রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। "রাজ! ও রানী'র ভ্রিষেদী 
পক্ষোপ্তেদকে বলে পক্ষচ্ছেদ , বৃদ্ধিকে বার্ধকা: সঙ্গিদ্ধকে সান্ধ ! 
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অন্থসরণ আছে।" প্রায়শ্চিত্তে' শ্্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-ম্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের 
মাত্রাতিরিক্ত রোমান্দপ্রিয়তাও অমৃতলালের প্রভাবজাত। কিন্তু অমৃতলালের 
অন্থরূপ বাগ্বৈদগ্য না থাকায় দিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলি সার্থক হয় 
নাই।"ক 

অমৃতলালের বিদ্দরপাত্মক মনোভঙ্গী ও রচনারীতির ছাপ কেদারনাথ 
বন্দোপাধ্যায় ও বাজশেখর বহর রচনায় কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। 
বাঙালীচরিজ্রের দোঁষগুণ ও বাঙালীসমাজের বিচিত্র রূপ কেদারনাথের 
রচনায় রঙ্গব্যঙ্গের সরসতায় প্রকাশিত । ভাষায় তিনি ইংরেজী ও হিন্দী শব 
যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কথাকে মোচড় দিয়া এমন বব্রভঙ্গী 
দিয়াছেন যে কৌতুক ত্বতংস্ফ,্ত হইয়াছে । অমৃতলালের ন্যায় অন্গপ্রাসের 
দিকে তাহারও প্রবণতা প্রবল । যেমন, “একেবারে শিব হইয়া! 18৪৬০ লইবঃ ; 
“আমিই গিন্টি! এই কিল্টি নীরবে হজম করাই নিয়ম”; 'পথের পাত্তা 
লাগিল, কিন্তু আত্ম! শ্ুকাইয়া গেল'; “যে সব শক্তবাঁত চলিতেছে তাহাতে 
রক্তপাত হইতে আর বিলম্ব নাই? ইত্যাদি । 

বাঙালীচরিত্রের সর্ববিধ ভগ্ডামিকে নির্মম ব্যঙ্গে বিপর্যস্ত করিবার প্রয়াসে 
রাজশেখর বন্থ (পরশুরাম ) অম্বতলালের যোগ্যতম উত্তরসাধক । “বিরিঞ্চি 
বাবা” ধর্মের ভগ্ামি ও ওুদরিকতায় অস্বতলালের “অবতার'কে স্মরণ করাইয়া 
দেয়। বিরিঞ্িবাবার “পূর্বজন্মের বিবরণ” বলার মধ্যেও অবতার হলাহলানন্দের 
ভগ্ডামির ভঙ্গীগত সাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মদের শুচিতাবোধের উপরও কিঞ্চিৎ 
কটাক্ষ আছে। “উলট-পুরাণ' গল্পের একস্থলে নারীজাতির পুরুষবিদ্বেষ ও 
তাহাদের স্বাধীনতা সম্পক্িত মতামতের সহিত “তাজ্জৰ ব্যাপার" প্রহসনের 
স্বাধীন ও সভ্য স্্রীলোকদের মতবাদের প্রবল সাদৃশ্য আছে। “উলট-পুরাণে" 
নারীজাতির মুখপত্র “দি শি-ম্যান' লিখিয়াছে--এব পর দরকার হয়তো 
মুখে কবিরাজী কেশ তৈল মাখিয়া গৌফ দাঁড়ি গজাইব।” “তাজ্জব ব্যাপারে 
ডাঃ গিরিবালা লাহিড়ী বক্তৃতা! কৰিয়াছে-- 


৭ “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস'--ডঃ কুমার সেন, ২য় ( ৫ম সং) পৃ ৩৬ 
৭ক “***অমুতলালের প্রহসনগ্তলিতে বাক্চাতুর্ধ (%::) ও প্লেষ (077) হৃষ্টির হুনিপুণ 
কৌশল লক্ষ্য করা ঘায়।...িজেব্্রলালের প্রহসনগুলির সংপাপেয় মধ্যে অনৃতলালগগভ 
বাগবৈদ্ধা নেই ।'-- 'ছিজেক্রলাল : কবি ও দাট্যকার'-_ ডঃ রখীজানাথ রায়, পৃ ২২৫ 
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“আমাডিগের উডরের মঢ্যে ওভেরিয়া নামক এক ঘণ্টু্‌, আছে, অপাবে- 
শনের ভাবা টাহ! রিমুভ করা যাঁয় ; টাঁহা হইলে আমাডিগের গৌঁফ-ডাভী 
উঠিটে পাবে-** 1, 

“দক্ষিণরায়” গল্পে ভোটাভুটির উপর যে বিদ্রপ বধিত তাহ! অমৃতলালেব 
গ্রাম্য বিভ্রাট ও “বন্দে মাতনমে'র প্রবল দলীয় ঈর্ধার কথ ম্মরণ করায়। 
প্রিশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে তিনকডির উপাধি-লোলুপতা-_'রাজ। বাহাছরে'র 
গাঁণিকাধনের খেতাব-লোলুপতার অনুরূপ । নামকরণের মধা দিয়া কৌতুক 
হষ্ির প্রবণতাঁও অমৃতলালেব সদৃশ । যেমন কোল্ডহাম সাহেব, মেকিরাম 
আগরওয়ালা, ভল্চার ব্রাদার্স, গেঁড়াতল! কংগ্রেস কমিটি, আমডাগাছি সাব 
ডিভিসন ইত্যাদি । সংস্কৃত ক্লোকেব বিচিত্র ব্যাখ্যাও অমৃতলালের মত-_ 
'যথা কুলার্ণবে অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুগ্ডলিনী জাগ্রত হলে অমানী 
ব্যক্তিকেও মান দেন।” অন্ুপ্রাসও আছে-_-ম্বরাজী, না! অরাজী, ন৷ নিষ্রাঁজী, 
না গররাজী 1,” 

প্রহসন রচনা করিয়া গ্লেষে ব্যঙ্গে সমকালীন সমাঁজের নানাপ্রকার 
আতিশয্যকে কশাঘাত করিবার গ্রবণতায় অমৃতলালের অন্বর্তী বলিয়া 
কাহাকেও বিশেষভাবে চিক্কিত করা যায় না। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অমৃতলালের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন । ইহারা 
দুইজনেই কতকগুলি প্রহসনও রচনা করেন। ভূপেন্দ্রনাথের “কেলোর কীতি*, 
প্যালারামের দ্বাদেশিকতা+ “কুতান্তের বঙ্গদর্শন” বাঙ্গালী", “ডাববি টিকিট" 
ও সৌরীন্দ্রমোহনের 'লাখটাকা”, “হারানো রতন+ প্রভৃতি প্রহসনে ব্যঙ্গ 
অপেক্ষ। বঙ্গকৌতুকই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । 

পরবর্তীকালের নাট্যকারদের মধ্যে অমৃতলালের ন্যায় গ্লেব-রসিকের বক্র- 
দৃষ্টি ও বক্রপন্থা একমাত্র প্রমথনাঁথ বিশীই অবলম্বন কবিয়াছেন। তাহার 
থিণং কৃত”, প্বতং পিবেৎ*, “মীচাকে চিল”, পরিহাস বিজল্লিতস্‌ঃ প্রভৃতিতে 
তিনিও বাঙালীসমাজের নানাপ্রকার ভগ্ডামির প্রতি গ্লেষের শরক্ষেপ 


৮ পরশুরামের 'ডডলিকা' পাঠ করিয়। পুলকিত অন্বতলাল হ্বতংপ্রবৃত্ত হইয়া! একটি পত্রে 
লিখিয়াছিলেন--“আপনি এত ভাল লেখেন-- এত ভাল? কি লজ্জা যে আমি এতক্রিন 
কিছু পড়িনি ।**“যদি আপনার মতো! লিখতে পারতেম ! এ চিঠি না লিখে থাকতে 
পারলে ন|।' ( “কজ্জলী' গ্রস্থের শেষে উদ্ভূত ) 
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করিয়াছেন। ভণ্তীমির মুখোস টানিক্স। খুলিতে তিনিও অক্লান্ত এবং অকুষ্টিত। 
উভয়েই মলিয়েরের ভাবশিষ্যু, এইজন্য উভয়ের রচনায় ঘটনাগত ও ভাবগত 
সাদৃশ্য কে(থাও কোথাও চোখে পড়ে । থণং কৃত্বা'য় সঙ্গীত-শিক্ষক সনৎ ও 
মঞ্জবীর প্রণয়-প্রসঙ্গ 'কপণের ধনে*র গৃহশিক্ষক মন্থ ও কুস্তলার প্রণয়ের ঘটনা 
স্মরণ করাইয়! দেয়। “খণং কত্বা'র শেষে ও “ব্যাপিকা-বিদায়ের শেষে গানের 
পরিকল্পনাও সাদৃশ্ঠমূলক | সনৎ ও মঞ্ধরী এবং ললিত ও মণিকার গীতিভঙ্গীর 
সছিত 'ব্যাপিকা-বিদায়ে”র পুষ্পবরণ ও মান এবং জটিল ও লীলার গীতিভঙ্গীর 
মিল আছে। ডাক্তার ও উকিলের প্রতি প্রননা.বি.র শ্লেষ-কটাক্ষ “নবজীবন: 
ও থাস-দখল” নাটকের ডাক্তার ও উকীলের প্রতি উতক্ষিঞ্ঠ বিদ্পের ম্মারক। 
বাংল! নাটক সম্বন্ধে অমৃতলালের যে ধারণ “তিল-তর্পণ+ (১৮৮১) হইতে 
“থিয়েটারে পিল” (১৯২৬) পর্যস্ত অটল ছিল তাহাই পরিহাস বিজল্লিতম্‌'এ 
মিনির প্রণয়ীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে £ “বাংলা থিয়েটারে নাটক বলে যা দেখে 
থাকেন তা সার্কাস, ভোজবাজি আর যাত্রার তে-আশল! অপস্থষ্টি |” 

অমৃতলালের প্রহসনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমাদের স্মরণ 
রাখা কর্তব্য যে, তিনি শুধু কৌতুক-কুতুহলী ব্যঙ্গনাট্যকর ছিলেন না, তিনি 
তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের স্থখাঁত অধ্যক্ষ এবং জনপ্রিয় নটও ছিলেন। 
অনেক সময়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে রচিত প্রহসনেও তিনি সমাজ- 
শিক্ষার কর্তব্য ও জনচিত্তবিনোদনের দায়িত্ব দুইই সার্থকভাবে পালন 
করিয়াছেন। স্টার থিয়েটারের আর্থিক সাফল্যের মূলে তাহার প্রহসনগলির 
দান যে সামান্য ছিল না এবং বঙ্গালয় যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দর্শকে পৃর্থ 
থাকিত, তাহা তত্কালীন সংবাদ ও সামগ্রিক পত্রার্দির বিবরণ ও মন্তব্য 
হইতে উপলব্ধ হয়। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞ্চের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য £ 
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১* “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস': ডঃ হুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ( «ম. স.) প্‌ ৩৬৫ 
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১ বিশুদ্ধ প্রহসন__যেমন, “চোরের উপর বাটপাঁড়ি,, "ডিসমিশ”, “চাটুজ্যে- 
বাডুজ্যে+ তাজ্জব ব্যাপার” ও “কপণের ধন” । 

২ শিক্ষাত্মক প্রহসন- যেমন, “বিবাহ-বিভ্রাট» “একাকার” গ্রাম্য 
বিভ্রাট” “সাবাস আটাশ+ ও “সাবাস বাঙ্গালী? । 

৩ বিদ্দপাত্মক প্রহমন--যেমন, “তিল-তর্পণ+, “সম্মতি-সঙ্কট» রাজা 
বাহাছুর” “কালাপানি+, “বাবু”, “বৌমা” “বাহবা-বাঁতিক", “অবতার” 'ব্যাঁপিকা- 
বিদায়'* ও “ছন্দে মাতনম্ঃ। 


এ 

পুস্তকাকাবে মুদ্রিত অমৃতলালেব প্রথম প্রহসন “চোরের উপর বাটপাডি, 
১৮৭৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। কয়েকমান পরে প্রকীশিত ইহার তৃতীয় 
সংস্করণের (১৮৭৭ ) আখ্যাপত্র হইতে জান! যায় 'শ্রীঅমৃতলাল বন্ধ প্রণীত ও 
সংশোধিত হইয়া তৃতীয়বাব প্রকাশিত ।১১১ 

পুরুষের লাম্পট্য ও তাহার শাস্তি এই গ্রহসনের প্রতিপাগ্য । অঘোর 
নামক এক চবিত্রহীন বিষয়ী ব্যক্তি নারায়ণ নামক এক বেকার যুবককে দিয়া 
পাড়ার এক ভত্র স্্রীলোককে ফুসলাইতে গিয়! কিরূপ নাকাল হইল এবং 
নারায়ণ না জানিয়া অঘোবের স্ত্রীকেই নিজে আয়ত্ত করিয়া কিভাবে চোরের 
উপর বাটপাড়ি করিল তাহাই এ প্রহুসনে রসসঞ্চার করিয়াছে । 

প্রহসনটিএ আয়তন ক্ষুত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪ । নাট্যকাহিণী আটটি ক্ষুদ্র 
দৃষ্ঠে বিভক্ত । প্রতিটি দৃশ্যে কৌতুক-রস ক্রমশ বর্ধিত হইয়া শেষ দৃশ্টে চূড়ান্ত 
মাত্রায় পৌছিয়াছে। ভাঁষা সর্বত্র স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও কৌতুকপ্রদ । প্রথম দৃশ্তে 
মোহাস্ত এলোকেশীর প্রসঙ্গ দুইটি উদ্দেশ সিদ্ধ করিতেছে । এক, সমসাময়িক 
ঘটনা ও নাট্যজগতের ইঙ্গিত দিতেছে; দুই, মোহাস্তের শান্তিতে পরস্ত্রীর 
প্রতি আসক্তির পরিণাম ব্যক্ত হওয়ায় লম্পট অঘোরনাথের পরিণতির 
পূর্বাভাস মিলিতেছে। আরম্ভেই কাঙ্গালীর গানটিতে নাট্যকার স্থকৌশলে 


* অমৃতলাল নিজে 'ব্যাপিকা-বিদায়'কে 'প্রমোদ-প্রহসন' বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 
১১ ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩.৫ সালে। 
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পরোক্ষভাবে অধোরের নাস্তানাবুদ হুইবার ইঙ্গিত দিয়াছেন।* আরও ছুইটি 
গান এই প্রহসনে আছে । একটিতে কন্তাদায়-সমস্ত। ব্যক্ত হইয়াছে ও অপরটিতে 
স্্ী-শিক্ষার আধিক্য ও সত্রী-স্বাধীনতার প্রাবল্যের প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। 
প্রথমটিতে “বিবাহ-বিভ্রাট” ও দ্বিতীয়টিতে “তাজ্জব ব্যাঁপার' গ্রহসনের বীজ 
দেখিতে পাই । 

কর্তা-গিনীর চবিত্রহীনতা বেশ উপভোগ্য রসিকতায় বণিত। ঘেমন, 
অঘোর নারায়ণকে বলিতেছে-_“হরতনের বিবিতে ইস্কাপনেয় টেক্কা তুরুপ 
করতে হবে। আবার গিঙ্লী নারায়ণকে বলিতেছে-_ “আমার রামে শ্যামে 
কাজ নেই-_তুমি আমায় বাম হয়ো! নাঃ কিংবা! “যখন আমার কাছে আছ, 
মনে কর গড়ের মাঠের কেল্লায় আছ।+১* 

লম্পট অঘোরের চিন্তা ও দুশ্চিন্তা ব! ক্রুদ্ধ অঘোরের হিন্দী উক্তি 
বাস্তবতাপূর্ণ। 

"চোরের উপর বাটপাঁড়ি'তে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব আছে। ডঃ 
সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে এই কাহিনীর "মুল আছে বোকাৎসিয়োর 
একটি গল্পে ।”১০ 

আখ্যাপত্র হইতে জান] যায়, “চোরের উপর বাটপাড়ি” “ইংরাজী ১৮৭৫ 
শী্টাব্দে গ্রেট ন্তাশন্ালে প্রথম অভিনীত | অভিনয়ের তারিখটি গ্রন্থে নাই ।১৪ 
তবে অভিনয় যে খুব জযিত তাহার প্রমাণ আছে। “চোরের উপর বাটপাড়ি'র 
জনপ্রিয়তার কথা লিখিতে গিয়! গিরিশচন্দ্র একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন-_ 

“রঙ্গালয়ে দর্শকসংখ্যার হ্রাস দেখিলে রামচরণ নামে একজন প্রাকার্ডের 


'ঘানির বিত্তস্ত জেনেছে মোহন, 
থাকতে জীবন্ত, পরলারীর লামটি আনবে না মুখে ॥' 

১২ “চোরের উপর বাটপাড়ি'র আলোচনাপ্রসঙ্গে সতাজীবন যুখোপাধায় মন্তব্য করিয়াছেন-_ 
'মাইকেলের প্রহসন রচনার পর অহৃতলালই প্রথমে মেই পথে পথচিক্ক ( 201165:076 ) 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন ।'-- 'দৃ্ঠকাব্য পরিচয়, পু ৩৩৭ 

১৩ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, («ম সং) পৃ ৩৫৬। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ 
মলিয়েরের “দুল ফর ওয়াইডস্‌-এর কাহিনীর সহিত ইহার সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করিয়াছেন। 
(বাংল! নাটকের ইতিহাস, পৃ ১৮৩) ৃ্‌ 

১৪ হেমেম্্রনাথ দাশগুপ্ত তাহার 'ভারতীয় নাটামঞ্চ' শ্রন্থে অভিনয়ের তারিখ ১৭ই জুন বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন । 
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বেহারা, গ্রসিন্ধ প্রহসনকার শ্রীমান অম্ুতলাল বন্থকে আগিয়া বলিত, 
“মহারাজ আদর্শ সরত্যতী* আর চোরের উপর বাঁটপাড়ি লাগাইয়ে ।১*১৫ 


৩ 


পতিল-তর্পন” অস্বতলালের প্রথম বিদ্রপাত্মক প্রহসন | ১৮৮১ সনে এই "ঙ্লেষকাব্য 
শিবু কর্তৃক প্রকাশিত” হইয়া “বঙ্গীয় নট, নট, নাট্যকার-নিকর-কব-স্থলপন্সে 
এই কয়েক পৃষ্টা অনেক আশায়, উৎসর্গীকৃত হয়। ছুই অঙ্কের প্রহসন। 
প্রথমে একটি পূর্বদৃশ্ত ও মধ্যে একটি ক্রোড়াঙ্ক আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩। 
গান আছে কয়েকটি । 
এই প্রহ্সনে যেমন একদিকে থিয়েট|রের ম্যানেজার, আক্টর, অপেরা 
মাইর ও নাঁট্যকারের প্রতি কটাক্ষ আছে, তেমনই আছে তৎ্কালে অভিনীত 
তথাকথিত এঁতিহাপিক নাটকের প্রতি বিদ্রপ। প্রহপনটি হইতে তৎকালীন 
থিয়েটার মহলের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন “গু'পোরাণী'র প্রসঙ্গ 
হইতে জানিতে পারি যে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রীরা অবতীর্ণ হইতে আরম্ত 
কবিলেও পুরুষেরা স্ত্রীভূমিকা একেবারে বর্জন করে নাই; এঁতিহাসিক 
নাটকের কালক্রমে ও চরিত্রস্থ্টিতে যখেচ্ছাচার শুরু হইয়াছে; দর্শক মনৌ- 
রঞনের জন্য বঙ্গমঞ্চের উপর অবাস্তর বিষয়ের যথেচ্ছ অবতারণা হইতেছে। 
-তর্পণে'র নাটাকাহিনীকে অতিশয়িত করিয়া অম্বতলাল একেবারে 
উদ্ভতটত্বের চরম সীমায় লইয়া গিয়াছেন। আলিবর্দী চিতোর আক্রমণ 
করিতেছেন এবং বাগ্লারাঁও কলিকাতা হইতে “মার্টিনী হেনরী রাইফেল বন্দুক" 
আনাইয়! আক্রমণ প্রতিরে।ধের উদ্যোগ করিতেছেন! এদিকে বাগ্ারাওয়ের 
কন্ত। হেমাঙ্গিনী বাগীনের মালী অজাগর মাইতিকে লইয়া পলায়ন করিয়া 
একেবারে আলিবার্টির শিবিরে হাজির ! শেষে হ্র্গ হইতে নারদ আসিয়া কন্তাহারা 
বাগ্লারাঁওকে আশ্বস্ত করিলেন এই বলিয়! যে অজু মালী শাপত্রষ্ট রাজপুত্র ! 


* বেহারার উচ্চারণ-বিকৃতিতে অতুলচন্র মিত্র-রচিত 'আদর্শ সতী" “আদর্শ সরদ্বতী'তে 
দাডাইয়াছিল! 
১৫ “রঙ্গালয়ে নেপেন' (গিরিশ গ্রস্থাবলী, বষ্ঠ ভাগ, প্‌ ২৮৭-৮৮)। হেমেজ্রনাথ দাশগুণ্ড এই 
খভিনয়ের যে ভূগিকালিপি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা! ধায়, প্রথম অভিনয়ের সময় অনুতলাল 
কর্তীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন ( ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, ১ম খও, পৃ ২» )। 


২৩৯ 


তৎকালীন এঁতিহাসিক নাটকের কালাতিক্রমণকেই শুধু ব্যঙ্গ করিয়া 
অমৃতলাল ক্ষান্ত হন নাই। ইতিহাসকে পুরাণের পথে টানিয়া সহসা নারদের 
শেষ উক্তিতে তাহাকে ব্বপকথায় পরিণত করিক়্া তিনি “এঁতিহাসিক' 
নাট্যরচয়িতার্দের যথেচ্ছ কল্পনার প্রতি চরম বিদ্রপ বর্ষণ করিয়াছেন। 

দর্শকদের প্রতি গ্লেষ-বক্রোক্তি ও স্থলে স্থলে দেখা যায়। যেমন “তিল-তর্পণ" 
নামটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে-_ 

“অনেক ভেবে নামটা বের করা গেছে। প্রথমে লোকে শুনেই ভাববে, 

এটা নীলদর্পণের জবাব, দীনবন্ধু বাবুকে গাল দিয়েছে; আজকালকার 

41101210০ গাল শুস্তে ভালবাসে, তাতে আবার মরা মানুষকে 

গালাগাল:*' !, 

দর্শকদের কুচি ও অভিরুচির বিষয়ে-_ 

£/১719121)০গকে খুসী করতে হবে, নাচের জায়গা! পাইনা-_মল্লিকর্দের 

মেজে। বউকে খিড়কির ঘাটে নাচিয়ে দিলুম |, 

নাটকে প্লট না থাঁকিলেও দর্শকরা! খুশী হইতে পারেন, যদ্দি দেখেন__ 

"এতে ৬৮16 আছে, 0০ আছে, 8318101556156 আছে, নাচ, গান, 

গালাগাল, ভারত, যবন, মূছ্ছা, কালিওড়ান, ভূত নাঁবান, চিতোর, 

সাহেবমারা” প্রভৃতি সব কিছুই আছে! 

ভারতচন্দ্র, মধুস্দন, নবীনচন্ত্র প্রভৃতির কাব্যের কিছু কিছু ব্যঙ্গা হুক্াতিও 
প্রহসনটিতে আছে। বিছ্য।সাগরের বোধোদয় ও গিরিশচন্দ্রের ছর্গেশনন্দিনী- 
নাট্যরূপের প্রসঙ্গও আছে। ভাষার উপর অমৃতলালের আধিপত্যের পরিচয় 
এই প্রহসন হইতেই মিলিতেছে। ব্রজবুলি হইতে আববি-ফারসি পর্যস্ত নান! 
ভাষার বঙ্গপূর্ণ ব্যবহার এখানে আছে। 

অমৃতলাল নিজে একবার “তিলতর্পণে*র প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন-_ 

“..তখন আমার যৌবনযুক্ত জীবনের বাসম্তী হাওয়৷ ইতিহাসকে ভাসাইয়া 

প্রণয়কাননের পথ বাহিয়া পৌরাণিকে পরিণত হওয়ার গতি প্রাপ্ত 

হইতেছে বুঝিয়া লিখিত পত্রাবলী নাট্যসাহিত্যের পিতৃপুরুষের তিলতর্পণে 

প্রয়োগ করিয়া ফেলিলাম ।,১৬ 


১৬ «পুরাতন পঞ্জিকা, মাসিক বনুষ্তী, ফান্কন ১৩৩, 


২৪ 


অম্বতলাল শেরিডানের “দি ক্রিটিক' হইতে এই প্রহসন রচনার অনুপ্রেরণা 
লাভ করেন। ১৮৮১ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর স্যাশন্াল থিয়েটারে "তিল-তর্পণ' 
প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল বাগ্লার/ওয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 


১৮৮৩ সনে অমৃতলালের পরবর্তী প্রহসন “ডিসমিশ” প্রকাশিত হয়।১৭ এই 
একাঙ্ক প্রহসনটিতে চারিটি ক্ষুদ্র দৃশ্যের সমন্বয় হইয়াছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১। 

নাট্যকাহিনী বেশ বঙ্গপূর্ণ। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রমদার প্রতি স্বামী 
কষ্চনাথবাবুব অমূলক সন্দেহ এবং শেষে কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্যে সেই 
সন্দেহের নিরসন-_ইহাই “ডিসমিশে'র কাহিনী । স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহের 
ব্যাপারটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “কিঞ্চিৎ জলযোগে*র গ্রভাব অনুমান করা 
যায়। এই প্রহসনেই প্রথম ত্রাহ্মদের গৌড়ামির প্রতি সামান্ত কটাক্ষ এবং 
মূর্খ ব্রাহ্মণের বাগাড়ম্বরের প্রতি যথেষ্ট বিদ্রপ দেখা যায়। তর্কালঙ্কার যেন 
অম্বতলালের পরবর্তী প্রহসনসমূহের ভগ্ড ব্রাক্ষণদের আদিপুরুষ । তাহার কোন 
কৌন উক্তি হাম্তরস হ্যঙি করিয়াছে । কুষ্ণনাথ তাহাকে "আপনাকে কেউ 
মধ্যস্থ হতে ডাঁকেনি' এই কথা বলায় সে বলে, 'ধ্যস্থ ? কার মধ্যস্থ আমি? 
আমি কার মধ্যে থাকি? আমি পর্বলোকের উপরস্থ।” সে প্রমদা* নামের যে 
ব্যাখ্যা। দিয়াছে তাহাও অপরূপ--প্র-ম-দা এ শব্দের অর্থ কি? প্র-টা তো 
উপসর্গ, মদ ধাতু, অর্থাৎ প্রমদা হচ্ছে মদের উপসর্গ ।' 

অমৃতলালের অনেক প্রহমনে দেখা যায় বিচিত্র ধরণের বিভিন্ন লোকের 
ক্ষণকালীন উপস্থিতিতে বঙ্গবৈচিত্রা বধিত হয়। ইহার স্ত্রপাত ণডিসমিশে*ই 
হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মাতাল, বরফওয়ালা, 'গুপ্তকন্তার গুধকথা”- 
বিক্রেতা ছোকরা, ভিস্কৃক, পাহারাওয়ালা, ঝি প্রভৃতি রঙ্গরসের আপর 
জমাইয়াছে। 

“ডিসমিশে'র আখ্যাপত্রে লিখিত আছে “নন ১২৮৯ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত ।” অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল কি না জানা যায় নাই ।১৮ 


১৭ প্রহসনটি 'বামনডাঙ্গার হুপ্রসিদ্ধ ভূমাধিকায়ী শরচ্চজ্জ রায়চৌধুরীকে উপহার প্রদত্ব'। তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকশিত হয় ১৩০৪ সালে। 
১৮ দেবেক্রনাথ বন্ন “অমুতশ্থতি' প্রবন্ধে এই প্রহ্সনটি স্তাশন্তাল ধিয়েটারে অভিনীত হয় এবং 


১৬ ২৪১ 


৫ 


“চাটুজো ও বীড়ুজ্যে' প্রকাশিত হয় ১৩*৪ সাঁলে। প্রহনটিতে একটিমাত্র দৃশ্ঠ । 
সংগীত একটিও নাই। কাহিনীতে ব্যঙ্গবিদ্রপ নাই, রঙ্গকৌতুকই প্রধান। 
4005 2134 803 ও 4302 ৪70 00স” নামক ছুইটি ইংরেজী প্রহসনের 
কাহিনী ও “চাটুজো ও বাঁডুজো"র কাহিনী এক।১৯ কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ-_ 

পরস্পরের অজ্ঞাতসারে চাঁটুজো ও বাঁডুজো ছইজনে একই ঘর ভাড়া 
লইবার পর এক সময়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ শুরু হইল। যখন জানা গেল 
বাড়জ্যের পরিত্যক্তা পাত্রী দিগন্বপীকেই চাটুজ্যে বিবাহ করিতে উদ্যত, তখন 
চাটুজ্যে বীডুজ্যেকেই দিগম্বরীর পাত্র বণিয়া নির্দেশ করিল। বীডুজ্যেও 
চাটুজ্যেকে বুঝাইয়া দিল যে, চাটুজ্যেই দিগন্বরীর পীত্র। দেখা গেল উভয়েই 
দিগম্বরীকে পরিত্যাগ করিতে চাহে । শেষে যখন জান! গেল দিগম্ববীর অন্থাত্র 
বিবাহ হইয় গিয়াছে, তখন তাহারা হাপ ছাড়িয়! বাচিল এবং উভয়ের মধ্যে 
প্রগাঁঢ় সৌহার্দ্যের সুত্রপাত হইল। 

'চাঁটুজ্যে ও বীডুজ্যে'র অনেক স্থলেই হান্তোদ্দীপক কথাবার্তা আছে; 
কলা-পাঁউরুটি লইয়াও আছে বেশ খানিকটা রসসিক্ত সংলাপ । যেমন, কলা 
খুঁজিয়৷ না পাইয়া এবং পাঁউরটি দেখিয়া ভবতারিণীর ' উদ্দেশে চাটুজ্যের 
উত্তি_- 

“-.কৈ কলা কলা গেল কোথা? আমার কল! গেল কোথা? আমার 

কলা-- ও তাই বেটী, তাই বেটা আপত্তি! আমার কলা চুরি 

কূরবে বলে বেটা পাঁউরুটা-ফাদ পেতেছিলে !."'তুমি বেটা আমার কাছে 
উড়বে ! বেটা তোমার এক ন্যাচনেচে মিয়োন পীউরুটী দেখিয়ে আমার 
পুষ্ট কল! গাপ করবে? কল! আমার যাবে কোথায়? বের করবই !, 
ভবতারিণীর (ঝি) চরিত্রচিত্রণে অমৃতলালের ত্বাভাবিক দক্ষতা প্রকাশ 
পাইয়াছে। তাহার বিকৃত শব্দোচ্চারণে মাঝে মাঝে হাশ্তরস হৃষ্ট হইয়াছে। 


[ওএস 


অমৃতলাল কৃ্নীথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এইরূপ লিণিয়াছেন (জট মাসিক বন্থমতী, 
আবণ ১৩৩৬ )। 

১৭ 'বাংল! নাটকের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ-_ পৃ ১৮৪। ডঃ আশুতোষ ভটাচার্য 
মন্তব্য করিয়াছেন--. 'কাহিনীটির মৌলিক পরিকল্পনার জন্ত অমুতলালের কোন কৃতিত্ব না 
থাকিলেও, ইহার সংলাপের মধ্যে তাহার কৃতিষ্থ প্রকাশ পাইয়াছে ('হাংলা দাটাসাহিতোর 
ইতিহাস, প ৪১৬ )। 





স্টার থিয়েটারে ১৮৮৪ সনের ১৬ই এপ্রিল “চাটুজো ও বীঁড়ুজ্যে” প্রথম 
অভিনীত হয়়। প্রথম রাত্রিতে অম্বতলাল চাটুজ্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 


৬ 


১৮৮৪ সনে মধ্যবিত্ত বাঙালীসমাজের কয়েকটি বাস্তব সমশ্যাকে জলস্ত 
নাট্যরপ দিলেন অমৃতলাল তাহার অন্যতম শেষ্ঠ প্রহসন “বিবাহ-বিভ্রাটে+। 
ছুই অঙ্কের প্রহসন, প্রতি অস্কেই চাঁরিটি করিয়া গর্ভাঙ্ক আছে। গৃষ্ঠা 
সংখ্যা ৬৯। 

মধ্যবিত্ত বাঙালীসমীজে বরপণের নৃশংস বর্বরতা, বেপরোয়া হ্বী-স্বাধীনতা 
এবং জাতীয়তা! বিসর্জন দিয়া সাহেব সাঁজিবার উৎকট আগ্রহ এখানে নির্মম 
ব্ঙ্গে কশাহত হইয়াছে । 

এল. এ-পড়া নন্দলালের বাবা গোপীনাথ সরকার কিভাবে কন্যাদায়গ্রস্ত 
মন্মথ মিত্রকে সর্বস্বান্ত করিয়া বরপণ আদায় করিল এবং নন্দলাল কিভাবে 
পিতাকে বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখাইয়া পণের টাক] লইয়া বিলাতে চলিয়া গেল তাহাই এ 
প্রহসনের মুখ্য বর্ণশীয়। প্রসঙ্গক্রমে মাত্রাতিরিক্ত হ্বাধীনচিত্তা বিলাসিনী 
কারফরম! ও অত্যুগ্র সাহেব মিঃ সিংএর ব্যঙ্গরঞ্চিত চিত্রও দেখিতে পাই। 
নন্দলালের মধ্য দিয়া আমার্দের তত্কালীন শিক্ষিত যুবকদের মতিগতি এবং 
তাহাদের চরিত্রে ইংরেজী শিক্ষার গতি ও বেগ প্রকাশ পাইয়াছে। এই 
প্রহসনে ঝি লইয়াছে প্রধান ভূমিকা । এ ঝি “চোরের উপর বাটপাড়ি” 
“ভিসমিশ' বা “চাটুজো ও বাড়ুজ্যে'র ঝি হইতে স্বতন্ব। এখানে সে গ্রহসন- 
কারের মুখপাত্রী । সমাজ-অঙ্গের বীভতন বিকৃতিতে নাট্যকারের দ্বণা ও ধিক্কার 
যেন শতমৃখী হইয়া এই কলকণ্ঠী ঝিয়ের মুখ হইতে উতক্ষিধ হইয়াছে । সে 
গোপীনাথ, বিলাসিনী, দিং কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কয় নাই। 

“বিবাহ-বিভ্রাট” প্রকাশিত হইলে ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “নবজীবন' 
পত্রে ইহার সাত পৃষ্ঠা ব্যাপী এক দীর্ঘ সমালোচনা করেন। তাহাতে তিন্নি 
গ্রহসনটিকে গতীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইয়াছেন যে শশিক্ষা-বিভ্রাটে”র 
সর্বাত্মক কুফল কিতাবে এই প্রহসনে 'সতেজে উদাহত হইয়াছে । উপসংহারে 
ইন্জনাথ লিখিয়াছেন-_ 
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“যদি প্রকৃত শিক্ষায় কাহারও আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, তবে আমাদের 
ব্যবহার শুধরাইতে হইবে, আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠাগুণের সঞ্চার করিতে 
হইবে, “চাদর নিবারিণী” অথবা “ভাতকাপড় নিবারিণী” সভা ছাড়িয়া, 
ভ্রাস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং কঠোর কশাঘাতকারী 
গ্রস্থকারের গুণগাঁন করিতে করিতে কিছুকালের জন্য বীকেও 
আমাদের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ আমাদের মতিগতি ফিরাইয়া লইতে 
হইবে।২* 
বিঙ্গবাসী” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ব্ক্গরসিক যোগেন্দ্রন্্র বস্থ মন্তব্য 
করিয়াছিলেন-_ 
« “বিবাহ-বিভ্রাটে'র তুলনা নাই, ইহার দাম হওয়া উচিত এক আনা, আর 
ধারপাত? বর্ণপরিচয়ে'র মত বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে ইহার অবাধ 
প্রবেশ থাক একাস্ত আবশ্যক ।”* 
পূর্ববর্তী প্রহসনসমূহের সহিত তুলনা করিয়া হাঁরাপচন্ত্র রক্ষিত তাহার 
'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গাল! সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন__ 
****তাহার অদ্বিতীয় প্রহসন “বিবাহ-বিভ্রাট” সকলের শীর্ষস্থানে । স্বয়ং 
গিরিশবাঁবু অথবা তাহার পূর্ববর্তী নাটককার দ্বীনবন্ধু__ এমন কি মাইকেল 
পর্যন্ত, এ বিষয়ে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা! আমাদের 
সরল বিশ্বাম।-.বিদ্রপাত্মক 590:5-এ তাঁহার যে অদ্ভুত ক্ষমতা! পরিদৃষ্ 
হয়, এক ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ ছাড়া, তেমন শক্তি__তেমন দক্ষতা আর 
কাহাতেও দেখি না ।-**সমাঁজ-শরীরে তাহার তীব্র-মধুর কশাঘাত এক 
সময়ে কম কাজ করে নাই ।”২১ 
স্টার থিয়েটারে (বিন স্ত্রীটে ) ১৮৮৪ সনের ২২এ নভেম্বর “বিবাহ-বিভ্রাট' 
প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল মিঃ সিংএর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই 
ভূমিকাটি তীহার শ্রেষ্ঠ অভিনয়সমূহের অন্যতম | “বিবীহ-বিভ্রাটেশ্র অভিনয় 
খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ডঃ স্কুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয়ের পর হুইতে কৌতুকনাট্যকাররূপে অম্বতলালের 
২০ নবজীবন $ বৈশাখ ১২৯২ 
** ১৩৩৬ সালেব শ্রাবণ সংখ্যার মাসিক বন্ুমতীতে ব্দযনাথ বন্যোপাধ্যায় তাহার প্রবন্ধে 
উদ্তৃত করিয়াছেন । 
২১ “ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গাল! সাহিতা", পৃ ৩২৮ 
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খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।'২২ তৎকালীন অনেক সংবাদপত্রই “বিবাহ-বিভ্রাটে'র 
সমালোচন প্রসঙ্গে অমৃতলালের অকুঞ হৃখ্যাতি করেন 1২২ 
“বিবাহ-বিভ্রাট' প্রকাশিত হইবার দীর্ঘকাল পরে বাঙ্গালা ভাষার 
নাটক" সম্বন্ধে আলোচন! করিতে গিয়া জনৈক সমালোচক “ভারতী” পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন__ 
“বিবাহ-বিভ্রাট নামক প্রহসনের কথা এখানে না লেখাই ভাল। আমার 
পূর্বে অনেক উত্রুষ্টতর লেখক ইহার ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়া! গিয়াছেন। 
আমি ক্ষুদ্র প্রাণী-_ তাহাদের ন্যায় গুছাইয়া বলিতে পাৰিব কি? [07০16 
ন:01015 080 বা নীলদর্পণের যাহ। মূল্য বিবাহ-বিভ্রাটের মূল্য তদপেক্ষা 
নন নহে। তিনি আরও অনেক প্রহসন রচন! করিয়াছেন সেগুপি বিবাহ- 
বিভ্রাটের সমকক্ষ না হউক মন্দ নহে; আধুনিক “মুখস্বস্ব' বাঙ্গালী 
বীরদিগের নিখুঁত ফটোগ্রাফ । গ্রীসদেশীয় পরিহাস-রসিক 4১15600178065 
এর ন্যায় তাহার গ্রস্থাবলী যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদন ।১২০ক 
কিন্তু বাংল! দেশের আযরিস্টোফেনিস্‌ অমৃতলালের “শিক্ষাপ্রদ গ্রস্থাবলী" 
হইতে এ কালের কোন কোন সমালোচক শিক্ষা লইতে পারেন নাই এবং 
'বিবাহ-বিভ্রাটের আলোচনা করিতে গিয়া অমৃতলাল সম্পর্কে “চূড়ান্ত” মত 
প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।২৩খ ইহার কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট এবং সে কারণটি 
নাট্যতত্বজ্ঞ ?ব?০11-এর মন্তব্য হইতে বুঝিতে পার! যাইবে-_ 


২২ বাঙ্গাল! সাহিতের ইতিহাস' £ ২য় খণ্ড, «&ম সং, পৃ ৩৫৬। 4721155075685 ০ 
[0016520 “বিবাহ-বিভ্রাটে'র অভিনয় দেখিয়া (২৩.১.১৮৮৫) তাহার 0৬: ৬1০০:৫৪৪] 
1766 2) 115,019 গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “৯৪ ৪ 8005 ০0£ 10081217615 890 00860122087 
006 0185 ৪ 20090 12661680178.  “বিবাহ-বিভ্রাটে"র খ্যাতি বঙ্গদেশের বাহিরেও 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ওপন্তাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছ্েন যে, বিবাহ-বিভ্রাট 
প্রকাশিত হইবার অল্প পরে জামালপুরে যে অভিনয় হয়, তিনি তাহার দর্শক ছিলেন। 
(দ্রঃ মাসিক বন্গুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬) 
২৩ [618 ৪. [2556 (10. 10. 1885) লিখিয়াছিলেন--. 76 1083 1207 20806 &. 
16 ৪৪ 0195 11616 05 1015 10118101865 10156708155” ০0: 9109158 93510195 
75 086019115 019520. 1518 ০৬ 01581906621 0£ 105, 51080, 205 £:686 
894716 ৪৪ %/6]1] 9৪ £1061165.* বিনোদিনীর ( বিলাসিনী ) অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের হইত। 
২৩ওক ভারতী £ শ্রীবণ ১৩১০ 
২৩থ 'পুরোনে৷ আদর্শ নিয়ে প্রাণহীন উচ্ছাস ছাড়া, কোনো প্রকৃত উচ্চাদর্শ, উচ্চভাব ব। উদয় 
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“05 (1086 06 01010110160, 81010211005, 00700996201 19081)661 
180. £0192 101 48115609138065, 101 8006105, 200. 006 20160 
৪০1) 99৭ 01 6196 ভ/০11.২৩গ 
“বিবাহ-বিভ্রাট প্রহসন এবং তাহার অভিনয় আমাদের উদ্ভ্রান্ত গানে 
কতটা আত্মস্থ করিয়াছিল নে সম্পর্কে “অভিনয়-বিজ্ঞাপন পত্রে" অম্বতলাল এক 
সময় লিখিয়াছিলেন__ 
« বিবাহ-বিভ্রাট' কি করিয়াছে? 
এ বিষয়ে আমাদিগের বেশী বল! ভাল দেখায় না; শ্রীচৈতন্তলীলা'র 
অভিনয়ের অতি অল্প পরেই রঙ্গমঞ্চে “বিবাহ-বিভ্রাটে'র অবতারণ! কর! 
হয়; এইটুকু মনে করিয়া লইয়া তংপূর্বের ও পরের সময়ের পর্যালোচন৷ 
করুন $ কি ন্বদেশীয় কলেজে শিক্ষিত, কি বিলাতী বিছ্যালাভান্তে প্রত্যাগত 
সমাজের ভিত্বিম্বূপ বঙ্ষের মুখোজ্জল যুবকগণের আচার ব্যবহার 
চালচলনের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। 'যুবতী'রাও যেন কিছু সংযত৷ 
হইয়াছেন বলিয়! আমাদের মনে হয়। *৪ 
“বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনের প্রভাব বঙ্গীয় নাট্যসমাজে কিরূপ গভীরভাবে 
পড়িয়াছিল সে পরিচয় দিয়াছেন “বঙ্গীয় নাট্যশালা'' গ্রন্থের লেখক-_ 
“অমৃতবাবু “বিবাহ-বিভ্রাটে” একজোড়া মিঃ সিং ও বিলাসিনী কারফরমা 
আকিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ঠিক পরের পুস্তক “তাজ্জব ব্যাপারে' 
তাহার সে ছবি আর ছিল ন1; কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার “তাজ্জব ব্যাপার” 
ও “বিবাহ-বিভাট* মিশাইয়া “কুঝ্সিণীরঙ্গ* “'অবল।-ব্যারাঁক" ইত্যাদি ষে 
কতকগুলি প্রহসন বাহির করেন, সে সবগুপিই এ ছুই পুস্তকের কেবন 
হেরফের মাত্র। তাহার পর সিটি থিয়েটারের পয়জারে পাজী' প্রভৃতিও 
এই দলে ফোগ দিল। অনুকরণে পুস্তক অনেক হুইল, কিন্তু বিষয় একটা 


মনোবৃত্তি তার কোনে। নাটকেই চোখে পড়ে না ।'-_ “বাংল। সাহিতো হা্যরস'--” অজিত 
দত্ত, পৃ ১৫৪। 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র এরূপ বাখ্যা যে কেহ কেহ করিতে পারেন, ইন্ত্রদাথ 
বন্দোপাধ্যায় কি তাহা! অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন 1? নিলে 'নবজীবন' পত্ছে 
( বৈশাখ ১২৯২) 'বিবাহ-বিদ্রাটে'র সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের পর একথা লিখিবেন কেন-- 
“পুস্তকের সকল স্থানই এইরূপ মুলাবান ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ । কিন্তু ইঙ্গিত বুঝিলে ত!' 
হওগ 'ড/০210 10181758+ : 4১1182050০6 2150115০106 
২৪ রূপ ও রঙ্গে (১৮ই আখ্বিন ১৩৬১) পুনমুদ্রিত | 


২৪৬ 


বাতীত আর ঘিতীয় দেখা গেল না; বর্ণনাও একই ধরণে হইতে 
লাগিল,_- সকল পুস্তকেই মিঃ সিং ও কারফরমার ছাচে ঢাঁল। স্বাধীনতা, 
সভ্যতা এবং শিক্ষার উৎকেন্দ্রগামী এক এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষের ছবি দেখা 
দিল।”২৪ক 


৭ 


অমৃতলাঁলের “হাশ্তরসোদ্দীপক সাময়িক গীতিরঙ্গ' “তাজ্জব ব্যাপার প্রথম 
প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে (দি, স. ১২৯৭ )। প্রহমনটিতে মোট সাতটি দৃষ্ত 
ও দশটি গান আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০। 

“তাজ্জব ব্যাপারে" গল্প বলিতে বিশেষ কিছু নাই। স্বাধীনতাপ্রাধ্ধ স্ীলোকদের 
ক্রিয়াকলাপ ও অস্তঃপুরচারী পুরুষদের দুর্গতি চূড়ান্ত অতিরঞ্জনে প্রদদশিত | 
প্রহসনবগিত এই বিষয়বস্তর জন্য অমৃতলাল বীরেশ্বর পাড়ের নিকট খণী। 
১২৯৫ সালে বীরেশ্বর পাঁড়ের অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্্' নামে যে গ্স্থটি 
প্রকাশিত হয়, তাহাতেও পাশ্চাত্যদেশহুলভ স্তীস্বাধীনতার অনুকরণকারিণীদের 
লইয়] রঙ্গব্যক্গ আছে। তবে সংলাপের কৌতুকপ্রদ চমৎকারিত্বে অমৃতলালের 
প্রহসনটি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে । “তাজ্জব ব্যাপারে'র বক্তব্য প্রস্তাবনার 
গানটিতে স্থপরিষ্ফুট | স্্ীলোকদিগের পরিচয়ের মধ্যেই যথেষ্ট হাম্তরস আছে। 
তাহাদের মধ্যে কেহ হাইকোর্ট আঁপীলেট স।ইডের উকীল, কেহ হুগলী কোর্টের 
সেবেস্তাদীর, কেহ হাওড়! পুলিসের হেড কনেস্টবল, আবার কেহ ভলেনটিয়ার 
সৈন্যের কর্ণেল। সংলাপ খুবই হান্তোন্দীপক। সভাগৃহে শ্রীলোকদিগের 
বিচিত্র ভাষায় বক্তৃতা গ্রহমনকারের ভাষার উপর আধিপত্োর উজ্জল নিদর্শন । 
গিরিবালার সাহেবী বাংলা ও অনঙ্গমঞ্জরীর ঢাঁকাই বাংল! ভুলিবার নহে। 
মভাগৃহের ছন্গ্ভীর পরিবেশে মদ্যপ থাকমণির প্রবেশ ও গীত” সীমাহীন 
কৌতুকজল্পনার বিশিষ্ট দৃষ্টাস্ত । বিরাজের এএ প্রস্তাব আমি দ্বিতীয় (55০০70) 
করি ও ননীবালার “আমি এ প্রস্তাবে ভরণপোষণ (982০0: করি” উদ্ভট 
অনুবাদের সম্ভাব্য সীমাও ছাড়াইয়! গিয়াছে ! বঙ্গদেশে স্্ী-শ্বীধীনতার আধিক্য 
দেখিয়া ভীত উড়িয়াদের কথোপকথন ও গান এবং গড়ের মাঠে ভলেনটিয়ার 
রমণীদের ড্রিল, রক্করমলের চরম উদ্দাহরণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। “বর 


২৪ক “বঙ্গীয় নাটাশালা'-- ধনগ্রর যুখোপাধায়, পূ ৮ 


২৪৭ 


পাত্রীস্থ করা” “বিশ্বস্তরের হাই আমলা বাটা”, “গোয়ালাগিহ্লীর উলুবেড়ের হাটে 
গিয়। গরু কেন”, গগিঙ্লী গত হওয়ায় জেঠা মশাইয়ের শুভকর্মের জিনিস ছু'ইতে 
না পারা” প্রভৃতির মধ্যেও কৌতুকরস যথেষ্ট। 

১৮৮৯ সনের ১ল! জাহুয়ারী স্টার থিয়েটারে “তাজ্জব ব্যাপার+ প্রথম 
অভিনীত হয়। অভিনয়-বিজ্ঞাপনে প্রহসনটিকে 4901155096১ বলিয়৷ উল্লেখ 
করা হয়। ইহ।তে অমৃতলালের কোন ভূমিক1 ছিল না ।২ 


৮৮ 


অমৃতলালের 'সম্মতি-সঙ্কট' প্রহসনটি (১৮৯১) তৎকালীন একটি পরম্পরবিরোধী 
সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। ফুলমণি নামে একটি অপ্রাঞ্চ- 
বয়স্কা বিবাহিতা বালিকার মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া ১৮৯০ সনের শেষভাগ 
হইতে বাল্যবিবাহ-নিরোধক আন্দোলন ও সহ্বাঁস-সম্মতি-বিষয়ক আইন 
প্রবর্তনের উদ্যোগ চলে ।২* 'এই ক্ষুত্র প্রহসনে অমৃতলাল বাল্যবিবাহের পক্ষে 
তাহার মতামত প্রকাশ করিয়] বাল্যবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতি 
বিদ্রপ বর্ষণ করিগ়্াছেন। বস্থিমচন্দ্রও এই আন্দোলন সমর্থন করেন নাই। 
১২৯৭ লালের ২৯এ আশ্বিন ঠাকুরদাঁস মুখোঁপাধ্যায়কে একটি পত্রে তিনি 
লিখিয়াছিলেন-_ “বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সন্বন্ধে যে আন্দোলন 
হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বুখাড়ম্বর মনে করি | 

সম্মতি-সন্কট? প্রহসনের এঁতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি তাহা আমবা 
উপলব্ধি করিতে পাৰিব যদি দেশবাসীর তৎকালীন মনোভার আমরা অবগত 
হইতে পারি। এ বিষয়ে "অনুসন্ধান" পত্র “কি দেখিলাম ও কি শিখিলাম” এই 
শিরোনামে লিখিয়াছিলেন-__ 


২৫ ১৮৯* সনে সেপ্েম্বর মাসে তাজ্জব ব্যাপার পুনরায় অভিনীত হয়। এই সময়ে 'ভারতী ও 
বালক' পত্র (ভাদ্র ১২৯৭ ) অভিনয়ে 'হুরুচির অভাব' লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 

২৬ গ্যাশনাল ম্যাগাজিন (ডিসেম্বর ১৮৯* ) হইতে জান! যায়, আন্দোলনের হুত্রপাত হইয়াছিল 
$৬/10 20101015178 800067)00655 2100. 22000 8. 810815 0856০৮,6:000 0102 
৫690 ০0৫ 01511008101 £7:020, 0002 666606৪ 0৫ ড101670 ০০-১00166,0207,5,, 

* বহ্ধিমচন্দ্রের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ পত্রটি সচিত্র শিশিয়ে (২২এ কাতিক ১৩৩১) মুদ্রিত 
আছে। 


২৪৮ 


“আমরা একদিকে যেমন দেখিলাম, ছুর্দাস্ত অস্থরগণের বিকট আস্রিক 
অট্রহাসি, অন্যর্দকে তেমনই ধর্মপর শ্ান্তশীলগণের মর্মভেদী নিদারুণ 
হাহাকার । একদিকে যেমন দেখিলাম, বাঁজা প্যারিমোহন, রাজা 
শশীশেখরেশ্বর, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহোঁদয়গণ আমাদের ভাবী 
ভাবন৷ ভাবিয়া আকুল ; অন্যর্দিকে তেমনই দেখিলাম, ব্রাহ্ম আনন্দমোহন, 
ছিজরাঁজ কুষ্ণকমল ও সর্ববিরোধী শল়ুচন্ত্র, সকলেই আমাদিগকে দুর্দশার 
চরম সীমায় পাতিত করিতে পারিলেই যেন সন্তষ্ট। একদিকে যেমন 
“বঙ্গবাসী+ “দনিক” “বঙ্গনিবাসী” “অম্বতবাজার” “হোপ, “হিন্দুরপ্তিকা” 
াঁকাপ্রকাশ” টাইমস্‌» শধাকর+ প্রভৃতি হিন্দু, মুসলমান, থুষ্টান ও 
পাশা প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত শত শত পত্রিকা বিলের বিরোধী ; আর 
অন্যদিকে দেখিলাম, ব্রান্মিক! সখী “সপ্ভীবনী” ও নিম ব্রাহ্ম “সময়? প্রভৃতি 
হিন্দুর গৃহশত্র কএক জন বিল যাহাতে পাশ হয়, সেজন্য বিশেষ 
উদ্যোগী ।১*৭ 
বিলটি কাউন্সিলে উপস্থাপিত হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর গভর্ণমেণ্টের 
অন্থরোধে যে অভিমত দেন (১৬. ২. ১৮৯১ ), তাহাতে তিনি বলেন-- 
“০ 02121500 5000016 009 131]] 25 16 15, 1 51000101115 002 
10695011600 706 50 18100 825 00 £1৬০ 50106001176 11102 21 
৪৭০00966 0:090900101 00 01011051555, ড1000030 10 2115 ৮7৪ 
5010111061176 ৮7100 25 16511510105 0986... 
এই সকল মতামত ও ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি কর] যায় যে, এই 
আন্দোলন এবং তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ সর্বব্যাপী হইয়াছিল।২* এই 
আন্দোলন অস্ৃতলালকেও কিরূপ চিস্তিত করিয়াছিল তাহা! “সম্মতি-সঙ্কটে” 
প্রকাশ পাইয়াছে। প্রহসনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, অমৃত গ্রস্থাবলীর 
প্রথম ভাগে মুক্রিত আছে। 


২৭ অনুসন্ধান ১ ৩*এ ফাল্তন ১২৭৭1 "156 [170181 75017101 €(17.1.1891) হইতে জানা 
যায়--706 58161 0: 108008+ 20 ৪. 1006 128,061, 20:006508 8628778000৪ 4১65 0£ 
00155616310], 10706 ২ 5৬5)08, 10 ৪ 16701126 81:01016, 0:015865 8881086 005 
4৯৫৩ ০0৫00086176 311], 306 00৩91501005 8002015 16 05086 86200815- 

২৮ সহ্বাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে দেশীয় ধর্মশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতরাও যে ব্যবস্থাদি দিয়াছিলেন, তাহা 
নুরেম্রনাথ পাল চৌধুরী একটি পুস্তিকায় ( ১২ই ফাল্তন ১২৯৭ ) সংকলন করেন। 


২6৯ 


ছুই অঙ্কের প্রহসন । সুচনায় কৈলাস পর্বতে মহাদেব, ছুর্গা ও নারদের 
কথোপকথনে “হিন্দু সন্তানদের বিপদ নিবারণের" ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র তিলক। তাহার ব্যাজস্ততিমূলক উক্কিতে 
“পণ্ডিত প্রবর' নিতাইচাদ সাধুরখখা, গবেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে কটাক্ষ 
করা হুইয়াছে। “ইত্তডিয়ান মিরর' পত্রিকার প্রতিও বক্র দৃষ্টিপাত আছে। 
স্বতিরত্বের চতুষ্পাঠীতে সম্মতিবিষয়ক তর্কবিতর্ক উপভোগ্য । তর্করত্ের 
উল্টাপাল্টা বচন কৌতুকগ্রদদ।২» পণ্ডিতদের অর্থলালস! বিদ্রপবিদ্ধ, রঙ্গিনীর 
আবৃত্তিতে সংস্কাবক ও আন্দোলনকারীরা উপহসিত। বালিকাবধূর নিকট 
শয়নভীত রাধাকিশোরের চরিজ্র রঙ্গপূর্ণ। অন্যান্য প্রহসনের ন্যায় এখাঁনেও 
স্পষ্টবাদিনী ঝি প্রহসনকারের বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছে । একস্থলে ব্রাহ্মদের 
বাগ ভঙ্গীর প্রতিও কটাক্ষ আছে ।৩* 

“সম্মতি-সন্কটে' ধারাবাহিক কাহিনী নাই। নক্শাঁটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন 
দৃশ্টের সমহ্রি। নানাভাবে সম্মতি-বিষয়ক আইনের প্রতিবাদই লেখকের 
অভিপ্রেত ছিল । স্টার থিয়েটারে ১৮৯১ সনের ২১শে মার্চ “ম্মতি-সন্বট। 
অভিনীত হয়। ইহাতে অমৃতলালের ভূমিকা ছিল ন1। 


৪ 


অম্তলালের পরবর্তী প্রহসন “রাজ বাহাছুর” (সং_রং) ১২৯৮ সালে 
( বড়দিন ১৮৯১ ) প্রকাশিত হয়।* পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। অমৃতলাল প্রহসনটিকে 
বলিয়াছেন “দং-_রং" এবং পাত্রপাত্রীর পরিচয় দিতে গিয়া দিয়াছেন “সঙের 
তালিকা” ৷ প্রহসনটিতে মোট আটটি দৃশ্ঠ আছে। প্রহসন শেষ হইবার পর 
পট-পরিবর্তন ও সাহেব-বিবির বড়দিনের নৃত্য-গীত। 

রাজা বাহাছুরে মোটামুটি একটা কাহিনী আছে-_ এক লম্পট এবং 
মুর্খ বাঙাল জমিদার “রাজা খেতাব পাইতে চাহে । কলিকাঁতার এক ধূর্ত 


২৯ 'পুত্রবৎ পরদারেবু লোই্বং গোষ্ঠলীলয়। | 
যঃ গন্তাস্তি সদ| নিত্যং শত্তপূর্ণ। বহুত্বর! ॥' 
৩* একজন নিমস্ত্রিতা রমনী বলিতেছে---"তিনি বলে দিয়েছেন যে, সকল কথাতেই 'বোধ হয়' বল! 
উচিত, ত1 হলে সতা-মিধা! কেটে গেল, সব কথ! বলতে গ।রযে।” 
দশ" যষ্ঠ সং ১৩১১ 


২৫৬ 


ব্যক্তি এক ছূর্দশাপন্ন মগ্প সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয় গ্রচুর অর্থের 
বিনিময়ে সেই জমিদারকে “সনন্দ' দিবার ব্যবস্থা করিল। এমন সময় 
জমিদারের স্বরী দেশ হইতে আসিয়া পড়িয়া স্বামীকে নাকালের একশেষ 
করিল। 
গাঁণিক্যধনের রাজ! হইবার ব্যগ্রতা, মোসাহেবদের স্তাবকতা, ভট্টাচার্ষের 
খনা ও ডাক হইতে উদ্ভট বচনস্যট্টি, পাঁচী বাইজীর খুকিপনা ও মনসা 
ঠাকরুণের শাসানি বঙ্গকৌতুকের একতান স্থা্টি করিয়াছে । ভারতচন্ত্র ও 
রসমঞ্জরী হইতে গাণিক্যধনের বাঙাল ভাষায় আবৃত্তিও বেশ হাশ্তকর। 
“হ্-সংস্কারাপন্না স্বাধীন! বিছ্ভাবতী” কালিন্দী ও তাহার 'সহুরে তুখোড় শ্বামী 
কালাাদ্দের উক্তিতে ব্রাহ্মর্দের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
কালিন্দী। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর ! আত্মীবল্লভ ! 
কাঁলা। ভগিনি, সহধর্তিণী, হৃদয়-রঞ্জিনী, কালিন্দী | কল্লোলিনী ! 
কালিন্দী। ভ্রাতঃ, প্রেম দাও, প্রেম দাও! 
কাল।। ভগিনি, আচল পাত, জাচল পাত। 
কালিন্দী। প্রিয় ভ্রাতঃ, প্রাণপতি কি দিবে আমায় ? 
কালা । চল প্রিয়ে, প্রেম দিব ধামায় ধামায়।” 
ব্লকম্যান ফিশকে দিয়া একবার কর্পোরেশনের কমিশনারদের উপর বিদ্প 
বর্ষণ করা হইয়াছে__ 
“41 | 000 91555 61) 0000001551010215 | 1707 00189106126 
6১০০ 21০ 01 1851156 50019 ৪. 18561 0£ 95০০6 5010 216 11001065 
0820 ৫030 101 005 05092060900, ড/15210 & 61101005 01051)101), 
60: 215 500106 ০5001).,..1,01786 116 0১০ 00100180200 1 
শেষ গানটিতে সাহেব বিবিরা যে 43812 0%:5-881193+ গাহিয়াছে 
তাহাতেও মিউনিসিপ্যাপিটার অপ্রকর্ষমের সমালোচনা আছে। 
ফিশের চিত্রটিতে শেক্সপীয়রের “টেমিং অব দি শ্রা'র ক্রিস্টোফার ঙ্গাই 
চরিত্রের, এমন কি, তাহার ভাষাঁরও অনুকরণ আছে।*১ তবে ফিশের 
৩১ 515. 4১০০ | & 1,020? 220. 109%5. [51000 8 1905 ? 
02 ০ 16900? 01 1196 1[ 0165205+0 611] 10 ? 
1 00170681660 7 ] 826) 1 1)6815 ] 815910,১. 


ফিশ, । “১০, & 7,020. ? 0962 10675 25 20515805702 ৫০ [ 02687? 0£ 
08৬6 1 22681006011 250৬ ? 1 20106 8166০--] 866) ] 00681 [ ৪১6810,৮,৮ 


৫১ 


1 


হান্তোদ্দীপক মৌলিক উক্তি অনেক দেখা যায়। দবিজেজ্লাল তাহার 
'ত্যহম্পর্শ বা সুখী পরিবার" প্রহমনে ( ১৩৯৭ ) রাজা বাহাছুর'কে অনুসরণ 
করিয়াছেন। 

রাজা বাহাদুরে অমৃতলালের সর্বাধিক কৃতিত্ব-_ এতগুলি লঙের মুখে সার্থক 
ভাষা যোজন! । গাণিক্যধনের বসাঁল বাঙাল ভাষা, ব্লকম্যান ফিশের অন্ুপ্রাস- 
বন্কত ইংরেজী ভাষা, কালাটাদের তুখোড় সুরে ভাষা, সভাপপ্ডিতের ছদ্ম- 
গম্ভীর ভাষা, মুসলমান খানসামার দক্ষিণবঙ্গের ভাষা, কালিন্দীর বক্রোক্তি- 
মুখর “্বাধীন" স্ত্রীলোকের ভাঁষা, মনসা ঠাকরুণের ক্ষিপ্ত স্ীলোকের ভ্সনার 
ভাষা এবং প্রোৌঢ়া পাচী বাইজীর আধ-আধ ভাষা হাস্তরসের নির্ঝর উন্মুক্ত 
কবিয়৷ দিয়াছে । বিভিন্ন ভাষা ও ভঙ্গীতে রচিত এগারখানি গানের মধ্যে 
প্রায় প্রত্যেকটিতেই অমৃতলালের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
মাঝে মাঝে উদ্ভট প্রলঙ্গের অবতারণায় হান্তহৃষ্ি হইয়াছে । যেমন 'হাপ.সি- 
গঞ্জের মেমেরা বড়দিনে পেতীর নাঁচ নাচবে' বা ইংরেজটোলার মাছ, 
গরমির সময় পাহাড়ে হাওয়া খেতে গেছে, এখনও ফেরেনি 1” মিউনিনিপ্যাল 
বাজারে গাণিক্ধনের কলা খাওয়ার মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতির 
ইঙ্গিতটি প্রহসনকার বেশ সরসভাবেই দিয়াছেন ।** 

১৮৯১ সনের ২৫এ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে “বাজ! বাহাদুর+ প্রথম 
অভিনীত হয়। অম্বতলাল ব্লকম্যান ফিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাঁহার অভিনয়ে এবং প্রহসনের রঙ্গরসাধিক্যে ইহ! খুব জনপ্রিক্নতা অর্জন 
করে। “অনুসন্ধান” লিখিয়াছিলেন-_- 

“অমৃতবাবুর সঙ্কলিত শেষোক্ত পুস্তকখানি [বাজ বাহাছুর | বেশ 

মজাদার । এরূপ হান্তোদ্দীপক প্রহসন সচরাচর দেখা যায় না। অভিনয় 

দর্শনে আমাদের গ্রীতি জন্নিয়াছিল।,*৩ 

ইপ্ডিয়ান ডেলি নিউজে'র শ্তায় সাহেবী কাগজে 'রাজা বাহাদুরে'র 
সমালোচনাপ্রসঙ্ষে যে বিস্তারিত প্রশংসা প্রকাশিত হয় তাহা হইতে অধ্যক্ষ ও 


৩২ মনে হয় গাণিকাধনের খেতাধ-লোলুপত। কোন বাস্তবচরিত্রের অনুসরণে রচিত। কারণ। 
বৈগ্ভনাথ বঙ্দ্যোপাধায় লিখিয়াছেন, 'রাজ। বাহাদুর লিখিবার পর কেহ কেহ নাকি তাহাকে 
গুলি করিবার ভয়ও দেখাইতে ছাড়েন নাই ।'--মীসিক বহ্মতী, শ্রাবণ ১৬৩৬ ('অহৃতমগ়্ 
অমৃতলাল' প্রবন্ধ ট্রষ্টবা) 

৩৩ অনুসন্ধান ১ ৩২এ শ্রাধণ ১২৯৯ 


ও 


নাট্য-পরিচালক অমৃতলালের সর্বতোমুখী মনোযোগের পরিচয় পুনরায় উপলব্ধি 
করিতে পারি-_ 
৮00৮ 05 01011507095 ৩ 2100. 00. 01001501095 7025 0106 9621 
[18806 85 £8115 065017650 ড/10) 1021217615, 0000055, 
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৯১৩ 
“কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা'-_ ১২৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।* 
প্রথমে প্রস্তাবনা” ও শেষে পট পরিবর্তন ৷ মধ্যে রহিয়াছে ছয়টি দৃশ্য । পৃষ্টা 
সংখ্যা ৫১। 
“কালাপানি রচনার কিছুকাল পূর্ব হইতে দেশে সমৃদ্রযান্রা সম্বন্ধে প্রবল 


৩৪ প06 17701817 7091]5 ৩৪ . 29,12189] 
* ৪র্গ সংস্করণ ১৩০৬ 


৫৩ 


আলোড়ন চলিতেছিল। বাজ! বিনয়কষ্ণ দেব হিন্দুমতে বিলাত যাত্র! করা যায় 
কিনা এ বিষয়ে বহু পণ্ডিতের অভিমত লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্ধিমচন্্ 
এ সম্পর্কে বিনয়কৃষ্ দেবের এক পত্রের উত্তরে তাহার মতামত বিস্তারিতভাবে 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন । লিখিয়াছিলেন-_ 
শীষের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ-সংস্কবীর যে সম্পন্ন হইতে পারে, 
অথব! সম্পন্ন কর! উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি ন11”*ৎ 
£ছিন্দুমতে সমুন্রযাত্র! এই নাম হইতেই উপলব্ধ হয় যে, অমৃতলাল এবার 
আর বাহ্গ প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন নাই । এই প্রহসনটিতে হিন্দুয়ানির ঠাট বজায় 
রাখিয়! “সাহেব” হইবার মৃঢ় প্রয়াসকে এবং বাঙালীর হুজুগপ্রিয়তাঁকে তীব্র 
বিদ্রপ করা হইয়াছে। ছুলালটাদ, সাঁধুরাম ও মাখনলালের হিন্দুমতে বিলাত 
যাত্রার অদ্ভুত পরিকল্পনা তিনকড়ি মামার শ্লেষপূর্ণ বাক্যের আঘাতে বার বার 
বিপর্যস্ত হইয়াছে । যেমন-_ 
ছুলাল। আমি একট! সোজা! কথা জিজ্ঞাসা করি__ যদি ঠিক হি*ছুমতে 
বিলাত যাওয়া যায় তাতে দোষ কি? 
তিন। কি রকম, নামাবলীর পেপ্ট,লেন পরে ? 
নী নী নী 
সাধু। এই ভারত-উদ্ধার করবার জন্যই তো৷ আমরা বিলাত যেতে চাচ্ছি। 
তিন। চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্যে তো বাব! গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপন্ে 
পিগ্ি দিতে হয়, বিলাতে গিয়ে বাবা ভারতের পিশ্ডিটা কার পাদপস্সে 
দেবে? 
ব্ দ্ দঃ 
মাখন । শ্বাধীনতা কাকে বলে তাতো জান না? খালি দাসত্ব করতে 
শিখেছ ; এই যে ভারতবাসীরা বড় বড় চাকরী পাঁয়না, দেখ দেখি 
তার একট! উপায় করে আসতে পারি কি না? 
তিন। এ কথার আর আমার উত্তর নাই, চাকরী না] করলে কি স্বাধীনতা 
বজায় থাকে ! 
স্বয়ং নাট্যকারই এখানে তিনকড়ি মামা সাজিয়৷ দেশের সামাজিক ও 
৩৫ ছিতবাদী £ ২৭এ জুলাই, ১৮৯২ (বন্িম-রচনাবলী, সাহিতা-সংসদ সংশ্করণ ২য় খ, পৃ ৯২৪) 
জষ্টবা। 


২৫৪ 


'আর্থনীতিক নানাবিধ সমস্তা পর্যালোচনা! করিয়া মতামত দিয়াছেন ;৩* দেশে 
বসিয়াই কিভাবে ব্যবসা বা কৃষিকর্ম করা যাঁয় তাহা এই সকল মরীচিকা--লুন্ধ 
্রাস্তবুদ্ধি যুবকদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অস্তঃপুরে পুরুষের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ, তাই ছুলালের অন্তঃপুরে কাসারিপিসী, নাপতিনী প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া 
হিন্দুমতে বিলাতযাত্রার উত্তটত্বকে ধিক্কার দিয়াছে কীসাবিশিনীর গান ও ছড়া 
এবং নাপতিনীর গান ও কবিতা বেশ উপভোগ্য ।** কাসাবিপিসীর “বিৰি 
হতে চল্লি নাকি ধর্নি মেয়ে তোরা” এবং নাপতিনীর “টুকটুকে তোর পা ছুখানি 
আল্তা৷ পরাই আয় গান ছইটি এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। ২য় দৃশ্যে নাপতিনীর 
ছড়া শুনিয়] কাঁসারিপিসী যে ছড়া বলিয়াছে তাহাও বেশ রঙ্গপূর্ণ__ 

হ্যালো ও পরামাণিকের বৌ, তোর মুখে দেখছি খুব মৌ। যেন দাশুরায়ের 

চেল, ছড়া বলি মেলা । এদিকে বিবিরে যে জাহাজের জন্তে, হয়েছেন সব 

হৃন্তে। মুখে আর ভাত রোচে না, শাড়ীতে আবরু ঘোচেনা। আর কি 

মাথায় দেবেন ঘোমটা, সাহেবের বগল ধরে নাচবেন বিবিয়ানা খ্যামটা |, 
ব্রাহ্মণপপ্ডিতদের বিদায় ও বাধিকের লোভ তাহাদের অস্তঃসারশৃন্যতা ও ভণ্ডামি 
প্রকট করিয়াছে । পণ্ডিতজীর বিচিত্র ইংরেজীতে হান্হষ্টি হইয়াছে । যেমন, 
“বিট দি ফোট উইলিয়ম-_ কল্প! মার দিয়া", “ডু অপেরা-_- যাত্রা কর”।৩৮ 
মনে হয় এই বিচিত্র ইংরেজী, পণ্ডিত মহেশ ন্ায়রত্বের ইংরেজীকে কটাক্ষ 
করিয়া কল্লিত।* বাঙাল তর্কনিধি ও উড়িয়া অর্জুন ঠাকুর কৌতুকের মাত্রা 
অনেকখানি বাড়াইয়! তুলিয়াছে। 

তিনকড়ি যাহাকে “নামাবলীর পেশ্ট,লেন” বলিয়াছে সেই “হিন্দুমতে 
সাহেব" হওয়া! আসলে হুজুগ ছাড়া কিছু নয়। তাই তিনকড়ি যখন তাহাদের 
বিলাতযাত্রার প্রান্কালে ভিখারী-দমনের হুজুগু তুলিয়। দিল, তখন “ভিখারী- 
দমন য্যাজিটেশন' করিয়। ভারত-উদ্ধারের জন্ত তাহারা ভারতেই রহিয়। গেল ! 


৩৬ গরবতীকালে 'বিশ্বকর্ম পৃজ।', 'প্রজানীতি' প্রভৃতি প্রবন্ধে অমুতলাল দেশের যে সকল গুরুতর 
সমস্তা লইয়! নুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ রচন| করিয়াছিলেন, “কালাপানি'তেই তাহার হুত্রপাত। 
৩৭ কথায় কথায় কবিত। বলার ধরণ দীনবন্ধুর 'লীলাবতী'র অনুরূপ । 
৩৮ পণ্ডিতের ােণাও কৌতুকপ্রদ--' লঙ্ডন হচ্ছে টেমস নদীর তীরে, আর বাল্মীকির তপোধন 
তো জানই, তঙস| নদীয় তীরে ছিল, তখনকার তমসাকে এখন টেমস্‌ বলে ।' 
ক মহেশ স্থায়রত্বকে বিদ্রুপ করিয়া! রচিত রস-রচনা “বিরাট বৃহস্পতি' অমৃত-গ্রন্থাবলীর ঃর্ধ ভাগে 
মুদ্রিত আছে। 
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প্রহসনটিতে গান রহিয়াছে এগারটি। প্রত্যেকটি গানেই অমৃতলালের 
বিশিষ্ট রচনারীতির ছাপ রহিয়াছে ।*৯ শেষ গানটিতে বাঙালী-চবিত্রের চিরস্তন 
বৈশিষ্ট্য মুত্রিত আছে__ 
“আমরা খালি হুজুগ চাই হুজুগ চাই। 
দেশ হাঙ্গুক আর মজজুক, 
আমবা বুঝি কেবল হুজ্গ, 
হুজুগ বিনে বুজকুকি আর চলবার চারা নাই ॥ 
মিছে শান্ব ধর্মীধর্ম, বাণিজ্য আর শিল্পকর্ম, 
শর্মাদের মর্মকথা নামটা জাহির ভাই |", 
গানগুলিতে তিনি বাঙ্গচ্ছলে প্রভূত শিক্ষা! দিয়াছেন। 
স্টার থিয়েটারে ১৮৯২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর “কালাপানি' প্রথম অভিনীত 
হয়। এই প্রহসনে অমৃতলাল কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাই। 
পূর্বের “সম্মতি-সন্কট” প্রহসনে 'ইগিয়ান মিরর* পত্রের প্রতি কটাক্ষ থাকা 
সত্বেও অমৃতলালের তত্বাবধানে “কালাপানি” কিরূপ অভিনয় সাফল্য লাভ 
করিয়াছিল, সে বিবরণ তাহার! দিয়াছেন প্রথম অভিনয়ের ছুই দিন পরেই-_ 
"156 085111018 83 11160 175 22 900:০০০0.21)0০015 1816০ 
81000161806, 0116 0111)0102] 20052061010 102178 006 11050120021- 
1776 0৫6 16912910201, 77101), 25 8.5 0 ০৪ 6য9200690, 785 &, 
61810] ০1160. 01106 26 501086. 0: 0135 168.0015 0£ 0০ 9০৪- 
05852 100৬6100617) 01505 1010150150 0100 51150215176 
£61005, 9০৪] 800 51021, 2100. 006 1200101)611)6 783 01070081015 
০198180062115010 01 002 5081, 00106 0955 2150 £1115, 2:6550105 
10028001255 2.0 7:01:09228 £810065, 00760 21) 11)061:586- 
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80810 0091 7281076 010) 5001০05 01010090403 70117519165, 


71659675060. 006 10101016530 96008.016 0: 21]. ৪০ 


৩৯ ডঃ আশুতোধ ভটাচার্য লিখিয়াছেন, 'সঙ্গীতগুলি হুরচিত' € "বাংল! নাটাসাহিত্যের ইতিহ।স।* 
প্‌ ৪২১) 
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| অম্ৃতলালের সামাজিক নকৃশ! “বাবু” ১৩০* সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ।* ছুই 
অঙ্কের প্রহসন । প্রথম অঙ্কে চারিটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি গর্তান্ক আছে। 
নাট্যারস্তের পূর্বে আছে 'নান্দী,। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯১। 

) প্রহসনটিতে ইংরেজী আদব-কায়দীয় সুপটু দেশহিতৈষী বাবুদের এবং 
সমাজ-সংস্কারে ও স্ত্রী-ন্বাধীনতা আন্দোলনে মত্ত ভণ্ড ও ভীরু সংস্কারক 
বাবুদের লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ড ব্যঙ্গ বর্ধিত হইয়াছে । দেশসেবক বাবুর কিভাবে 
দুর্গতদের সাহায্যের জন্য চাদ! তুলিয়া সেই টাকায় নিজেদের “অন্নকষ্ট' দুর 
করেন তাহাও নির্মম ফ্লেষে বণিত। ভারত-উদ্ধারের নামে কাগজ ছাপাইয়া 
নেতাদের আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদও প্রচুর নিন্দিত। যে সকল সংস্কারক 
বাবুরা আপন কন্যাকে দীর্ঘকাল অনুঢ়া রাখিতে কুষ্টিত নহেন এবং ধাহাদের 
“পবিত্র দায়িত্ব কেবলমাত্র বিধবার্দের বিবাহবিধানে, তাহাদের প্রতি 
গ্রহসনকারের বিদ্রপের আঘাত মাত্রাতিরিক্ত । দ্বেশহিতৈধী বাবু বীর 
বটব্যালের বক্তৃতার দ্বারা ভারত উদ্ধারের প্রয়াস যথেষ্ট উপহসিত ।। পূর্ববর্তী 
প্রহসন “কালাপানি'তেও যগীবাবুর “লেকচারে'র উপর কটাক্ষ করা 
হইয়াছে ।**ক এই হগঠীরুষজ বটব্যাল স্থরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইঙ্গিত 
করিয়াই পরিকল্পিত।* ১ 

যীর লেকচারের ভাষা! ও বক্তব্যে কেন যে প্রহনকারের বিদ্দপ অত্যন্ত 
মর্মঘাতী হইয়াছে তাহা! বোঝা যায় উভয়ের বক্তৃতা পাশাপাশি দেখিলে। 


গ পর্থ সংহ্থরেণ ১৩৭৪ 

৪*ক অমুতলালের বিজ্রুপাত্বক প্রহ্সনগুলিতে বাঙ্গ সর্বত্র নুপ্রকট । “্যাটায়ার' উদ্দেস্ীমূলক শিল্প 
বলিয়! ভাষার আবরণে বিদ্রপকে আচ্ছন্ন কর! চলে ন1। শ্রীবুক্ত প্রমখনাথ বিশী মহায়ের 
মন্তবা হথার্থ-- 'অন্য শিল্পের মৌলিক প্রেরণ। বাহাই হোক, যুলট। গুপ্ত থাকে, কিন্তু বাজের 
মূলটা যে শুধু মুখ্য তাহাই নয়, মুলটাকে অনেক সময্নেই গোপন রাখা চলে ন!।' 
(ব্রলোকানাখ মুখোপাধ্যায় £ 'বাংলার লেখক' পৃ ২৩) 

৪১ পরবর্তীকালে বিধানচন্ত্র রায়ের সঞ্চিত নির্বাচনগন্যে পরাজিত সুরেক্নাথকে উদ্দেশ করিয়া 
অমৃতলাল লেখেন-- “বহুদিন পূর্বে লোক তোমার ধখন জয় জয় করিয়াছে, আমি লীলাচ্ছলে 
তোদায় বাঙ্গ করিয়াছি'*.'('বিসর্জন'-_ মাসিক বনগমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০) | হুহাদ 
হুরেহাদ|খেয় এই সময়কার নির্বাচনীসভায় অমৃতলাল বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। 


১৭ ২৫৭ 


জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ( বোম্বাই, ১৮৮৯ ) স্থরেন্্নাথের বক্তৃতার 

শেষাংশ ছিল এইরূপ-_ 
+০১16 [2100 02102916060 00 0216 2 19102 100 006 00001 
(0681, 10681) 200. 00 21001019966 006 10106 06 15150015, 6015, 
হু 11] 9৪৮ 10) 50181106102 0020 10 005 50001176 010065 
100 171751151) 1092106 স1]] ০0০০0105 ৪. 10181761, 2 আ০100161, & 00016 
86500018866 018০6 11) 001 £196660] 16০01160005 01021) 0020 
0: 01281155318 018081 (1000. 01)061:5 01380 ০01)0)090. 101: 50706 
20101010655), ...1861)...001 01221 15 0125960. ১5 501) ও, 078.) 
(০1)6915)৭ 017212 ০2,0. 001002 7006 0106 12901956 17101) ] 8100 
50131106100, আ1]] 02 21) 85001:0. 100 009০ £:5৪0 00801010189 ০01 
005 12751150 0601012 2170 11] 5615০ €0 05028509110906 06 
00170:9010195 01 911015]) 1016. 11) 11012... 


ছিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে ষষ্ঠী লেকচার অভ্যাস করিতেছে-_ 
11156161200 06100016660 00 01558005006 21: 0: 
01015 21015900181 81019616006 56621000080 21001008655 61013 
501001621 100601)21001910 13 1500 €305805660-- 16 006 5০91151 
11010 02116 01900 61095 ঠা) [0 ৮০11১5৮ 16 001581001 
16510091109 16600120117 095 150121 2102105,-- 0021 1 0120100136 
০০. 1 £1৮৩ 508] 105 02050 50161)12 859101817০6--- [80125 2190 
36100160061) 100 201 0১০ 61010108515 7 ০810. 20101008100, 086 
1 11] 509৮6 00612000116 00 105 ডা 19019090010. 
দরিদ্র গ্রাম্য মণ্ডলের সহিত যষ্ঠীর “সভ্যতাপূর্ণ কথোপকথন এবং বিধবা 
মায়ের মাসহারার টাকা কাটিয়া লওয়ার প্রসঙ্গে প্রহসনকারের অন্তরের জালা 
তিক্ত বিতৃষ্ণার রূপ লইয়াছে। তারত-উদ্ধারের সমস্যা যে কত বিচিত্রন্ূপে 
সমাজের সর্বক্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহার বাস্তব চিত্র এ প্রহসনে ফুটিয়াছে। 
স্ষুলের ছাত্রদের নিকট তখন হইতেই স্বাধীনতার অর্থ দাড়াইয়াছে উচ্চৃত্খলতা৷ | 
নেতার! প্রকারাস্তিরে ছাদের সেই উচ্চূত্খলতার পথে টানিতেছেন। ইহারই প্রবল 
গ্রতিবাদ দেশের সাধারণ কেরাণী গৃহস্থের প্রতিনিধি গোঁবিন্দবাবুর মুখ হইতে 
উচ্চারিত হুইয়াছে। বালক ঘনস্তাম তাহার পিতৃবন্ধু গোবিন্দবাবৃকে বলিতেছে-_ 


১৫০ 


*...আমরা অমন মাষ্টারের বকুনির তোয়াক্কা রাখিনে, এক কথা বল্লে অমনি 

বাঁ করে নাম কাটিয়ে যাব, আমাদের ক্লাসে ইউনিটি আছে, সকলে 

এককাট্ট! হয়ে মাষ্টারকে একদিন ছুটার পর রাস্তায় খুব ঠ্যাঙ্গানি দেব, 

তারপর গিয়ে বাঁ করে বষীবাবুর স্কুলে ভর্তি হব, তিনি বলেছেন, 

আমাদের মতন মর্যালকরেজওয়ালা ছেলে পেলে এক ক্লাশ উপরে ভ্তি 

করবেন. ১ 

অমৃতলাল পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে আতঙ্কিত হইয়া ছাত্রসমীজের যে চিত্র অস্কন 

লেন, আজ “ভারত-উদ্ধারে'র পরে তাহা যেন আরও ভয়াবহ 

সমন্তার আকার ধাঁরণ করিয়াছে |]ডঃ স্বকুমার সেন মহাশয় যথার্থ মন্তব্য 
করিয়াছেন-_- 'নাটাকার এখানে ভবিষ্তাদ্বক্তা ।7৪২ 

।আমাদের তৎকালীন 'ভারত-সস্তান'দের শৃহ্যগর্ভ দেশপ্রেম, মাতার প্রতি 
ষষ্ঠীর উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে-_ 

“.*দ্রিবারাত্রি আপনার মার ভাবনা ভাবতে গেলে ভারত-মাতার কাজ 

হয় না; আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, এনার্জী, ফ়্যাজিটেসন, ঠাদা-রোজগার 

এখন সবই তার জন্য; ভাবত-মাতা বই আর আমার ম| নাই, এখন 

আমি ভারত-সম্তাঁন ।, 

এইসঙ্গে নিববিধান" ব্রাহ্মদমাজকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মদের সর্ববিধ আতিশয্যকে 
বিদ্রপ করা হইয়াছে প্রবলভাবে । 'পূর্ববঙ্গীয় ত্রা্ম সংস্কারক কন্দর্কাস্তকে সং 
সাজাইবার জন্ত গ্রহসনকার তাহার চাপকানে জুতার কালি পর্যস্ত বুশ করিয়া 
দিয়াছেন ! বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে চরম বিদ্রপ করা হইয়াছে বৃদ্ধ! 
আজিমাকে কন্দর্পকাস্তর বিবাহে প্ররোচন দেওয়ার প্রসঙ্গে | ব্রাঙ্মদের বাগ্ভঙ্গী 
ও ভাঁবভঙ্গী লইয়াও চূড়ান্ত ব্যঙ্গ প্রকাশ পইয়াছে। তাহাদের ভ্রাতা-তন্ী 
সম্বোধন লইয়া 'ম্বামী-ভ্রাতা” ও “ভগিনীকে বিবাহ", তাহাদের “প্রেমাশ্র 
বিসর্জন” তাহাদের হাসিমাত্রকেই “অশ্লীল” বিবেচনা করা, তাহাদের 'অন্গতাপ' 
করা» শ্রীকে শ্যামিনী' বলা প্রভৃতির হানম্তকরত্ব “সংস্কারক ও ধর্মধ্জ' 
বাবুদের কথায় ব্যক্ত হুইয়াছে। “বৈজ্ঞানিক বাবু” অশনিপ্রকাশের বৈজ্ঞানিক 
কথাবার্তাও বেশ হাশ্তকর। অশনিপ্রকাশ, দয়িতদলনী, ক্ষমহ্থন্দরী, সৌধ- 
কিন্ধীটিনী, শীলদা প্রভৃতি নামও সরস ও তাৎপর্যপূর্ণ । 


$২ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খও, €ম সং, পৃ ৩৫৯ 


ত্৪ 


শেষ দৃশ্টে আপন স্ত্রী নীরদ্দাকে মাতাল সেলারের নিকট বিপন্ন অবস্থায় 
ফেলিয়া স্রী-স্বাধীনতাকামী যষ্ীর অন্তান্ত সংস্কারকদের সহিত পলায়নের মধ্য 
দিয়! গ্রহসনকার ইহাদের আন্দোলনের ভগ্ডামি ও চারিত্রিক ভীরুতা স্ুপ্রকট 
করিয়াছেন।*] এই অবস্থায় তাই বাঞ্ছারাম বলিতেছে__ "অনুতাপ করুন, 
অনুতাপ করুন, বিবাদে প্রয়োজন নাই, অহিংসা পরমো ধর্ম'-.ষষ্ঠী বলিতেছে__ 
“আমি ক্ল্যাজিটেশন করবো, টাউন হলে মনষ্টার মিটিং কন্ভিন করবো, সমস্ত 
কাগজে করেসপণ্ডেন্স লিখব-"'।, 

'কালাপানি'র মত এই প্রহসনেও নাট্যকারের আবিতাঁব হইয়াছে 
তিনকড়িমামারপে । প্রথমে তাহার উক্তিতে রঙ্গব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু 
শেষ দৃশ্টে তাহার ভ€সন৷ ব্যক্ত হইয়াছে তীব্রতম ভাষায়। এই প্রহসনের প্রকৃত 
বক্তব্য সেইখানেই-_ 

যতদিন না৷ প্রাণ অপেক্ষা মানকে মূল্যবান জান করবে, ততদিন কলঙ্কিত 

জিহবায় স্বাধীনতার কথা উচ্চারণও করে! না! বুঝতে পাচ্ছ কি,__ সাম্য, 

স্বাধীনতা, মৈত্রী, একতা, এসব তোমাদের জিভ ছাড়িয়ে প্রাণে পৌঁছায়নি 

*** কেবল হুজুগ, কেবল সম্তায় নাম বাজান, কেবল নীচ, সঙ্কীর্ণ, আত্মস্বার্থ- 

সিদ্ধির নামাস্তর মাত্র 1৩ 

বাবু'তে গান আছে দশটি । তন্মধ্যে ম্বাধীন ও সত্য মহিলাদের, সমাজ- 
সংস্কারকদের পত্বীদের ও ছাত্রদের গানে ব্যঙ্গ সর্বাধিক । 

স্টার থিয়েটারে ১৮৯৪ সনের ১লা জানুয়ারী (১৮ই পৌষ ১৩** ) “বাবু, 
প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল তিনকড়িমামার ভূমিকায় অবতীর্ণ হুইয়। 


* “মেয়ে মনষ্টার মিটিং প্রহসনের শেষের দিকেও এইরূপ ব্যাপার জাছে। সেখানে টন্নতবাবু 
তাহার স্ত্রী সৌদামিনীকে জেমস, ফ্রেডেরিক ও গীটার নামে তিনজন গোরাসৈল্তের হাতে 
ফেলিয়। দলবলসহ পলায়ন করিয়াছিলেন ! সৈন্টের| +1008 13101) 18 06 ০1) ৮৩ 
8ড/010৪)---সেই সৌদামিনীকে, তাহার *€:8৪০16:088, ৮1005, ০০৪10" স্বামীর 
জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া! চলিয়া! গেল। দ্রঃ 'বাঙ্গাল। নাটকে ভাবের মিলন', শৈলেন্্রনাথ 
মিত্র: বঙ্গবাণী, পৌষ ১৩৩০ । 

৪৩ দেশের বর্তমান অবস্থায়ও তিনকড়িমাার অনেক উক্তি ভবিস্তদ্যন্তার মত। যখন বাঞ্ারাম 
বলিতেছে, 'সতামেব জয়তে', 'সভামেব জন্বতে', তখন তিনকড়ি বলিডেছে--- “ফলেন পরিচীয়তে', 
"লেন পরিচীয়তে' । 


২৪ 


প্রহমনের লিখিত বিদ্পগুলি “বাবুদের উদ্দেশে অভিনয়েও ব্যক্ত করিয়া- 
ছিলেন।**ক 


দর্শকসমাজে “বাবু'র অভিনয় বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। “অনুসন্ধান, 


পন্জ অভিনয়ের সমালোচন। করিতে গিয়া লেখেন-- 


“সম্প্রতি “বাবু সামাজিক রক্কচিত্র স্টার থিয়েটারে প্রদ্রশিত হইতেছে। উক্ত 
বঙ্গভূমির স্থযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্থ মহাশয় “বাবুর এ 
রঙ্ষচিত্র শঁকিয়াছেন। বহুজ মহাশয়ের ওন্তাদী হাত “বাবু” চিত্রে প্রশ্মুটিত। 
কি বাবুই আকিয়াছেন তিনি! সজীব জীবন্ত রঙ-বেরঙের বাবু-_ বড় 
স্ন্দরই আঁকা হইয়াছে। মেলতায় ফটোগ্রাফ-_. উপরে যেন তারই রঙ 
ফলান। দেখিতে দেখিতে বিশ্মিত হইতে হয়, ছবি নয়-_ যেন জীবন্ত 
সত্য দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়।"** 

বাহাছুরী স্টার রঙ্গকর্তাদদের। এমন কেতাদৌরন্ত শিক্ষা,এমন পরিপাটী 
পাত্রাপাত্র নির্বাচন, রঙের সঙের সঙ্কে এমন সুন্দর শিক্ষা-_ বাস্তবিকই 
অভিনব। 

হইতে পারে, ছুই একস্থলে রঙের চটক বেশীমাত্রায় পড়িয়াছে, এক- 
আদ স্থল অতিরঞ্িতও হইতে পারে? স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত ভাবেরও 
ছাঁয়৷ পড়িতে পারে; কিস্তু তবুও-_তবুও “বাবু” সহম্রগুণে দেখিবার মত 
হইয়াছে।”$* 


&৪৩ক অভিনয়-বিজ্ঞাপনেও অস্ৃতলাল 'বাবু'দের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়। দিয়াছিলেন-_ 


+*07€ 802০০-৮০০1161651 

156 39০0-- 01029-2611£5088 

716 892৮0-- 2:21020061 

156 980-- 90160016 

75 89০০-- 01025-050151151 

106 38৮০- ঢা. [১১ তারিখ হইতে বিজ্ঞাপনে [82060] 

056 380 :--৬/1০ ৭০০৪15৮ 1070 1580 1)6 15৮ 

(1105 41006995829: 086000594০1, 1894) 
'অনুসন্ধান' £ ১৫ই ফাল্গুন ১৩০*। 'বাবু' কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহ কয়েকমাস পরে 
(১৫ই ভাদ্র ১৩০১) 'অনুসন্ধান' হইতে পুনরায় জানিতে গারি-__ 'অম্থৃতবাবুরধ অযৃতময় 
লেখনীপ্রনূত সেই 'বাবু'র অভিনয় পূর্বের গ্তায় সতেজে চলিতেছে ।*"* এরূপ বর্ধার সময় ষ্টার 
রঙ্গমঞ্চে যে প্রতি অভিনয়-রাত্রিতেই লোকে লোকারণ্য হয়, ইহ থিয়েটার কোম্পানীর পক্ষে 
সামান্া গৌরবের কথ। নহে । 
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পরবর্তীকালে যখনই স্টার মঞ্চে “বাবুর অভিনয় হইয়াছে, তাহা! দর্শকপূর্ণ 
প্রেক্ষাগৃহে অভিনন্দিত হুইয়াছে। ১৮৯৫ সনের ২৮এ ডিসেম্বর “বাবু'র অভিনয় 
সম্পর্কে ত্ডিয়ান ডেলি নিউজ' লেখেন-_- 

00 99001:085 1716176 005 81010581] 0125 "38৮০০", 006 06৪ 

0£ 109 10100 6026 1385 ০561: 20069216000 002 820£511 562556, 

0০০00150006 10810 0£ 005 90570156806, ৪00. 015৬ ৪. 6011 

110052, "8 $ 

“বাবু” প্রহসনের মর্মগত বাণী অন্ত প্রদ্েশবাসীর নিকট প্রচার করিবার 
উদ্দেশ্টেই মনীষী হরিনাথ দে ১৯০৯ সনে কৃষচন্দ্র ঘোষ বেদাস্তচিস্তামণি- 
সম্পাদিত “হেরাল্ড” পত্রে ইংরেজীতে “বাবু'র অনুবাদে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। 
গানগুলির অন্থবাদেও হবিনাথ দের কৃতিত্ব অসামান্য ছিল। একটি দৃষ্টাস্ত 
দিই--- 

অমতলালের-_ 

ঠান্দি তোমায় সাজাব লো কনে। 
অতি যতনে যত এয়োগণে ॥--., 

হরিনাথ দের অনুবাদে হইয়াছে-_ 

40 £ানাঠাঃস 06211 ভ/০৬০ 50106 1১০1০ 
০০০০1. 002০ 25 ৪. 00010 0006 ! 
৬৬10) ৪৬০1: ০2:2১ ৮০ 091005619 1211 
৬৬৩, 7109০ 100502105 112৬5 1900 ৫12৫ 1? 

১৯১১ সনে বো অব একজামিনারস্নএর স্থপাবিণ্টেনডেণ্ট নিবারণচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়-অনৃদিত “১০ 7800. (4 81085] 9০০16£5 ৪:০৪ )? 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় পাদটাকাগুলি হবিনাথ দে-ই লিখিয়। 
দেন।**ক এই অন্থবাদ পাঠ করিয়া অযোধ্যার সীতাপুর হইতে পণ্তিত 
সোমেশ্বর দত্তশর্মা হিন্দীতে “বাবু” অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়! 
অমৃতলালকে এই পত্রটি (অপ্রকাশিত) লেখেন : 


৪8 176 [1501918 108115 ৫৩৬৪ : 31.12.1895 

9৪৫ক ভূমিকার নিবারণচন্্র লিখিয়াছেন-- এ 800 5159 1706106500০ 10. 77711096 
706১ 110151197 0: 006 100062191 1461519, 102 50206 0: 00৩ 19০60665 
8180 01 80006 ৪1086161015 908101) 00256 986৫ 1206 £:020 820? 
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[0621 917 
"1069808158০ ৬615 101610]5 101055 100515500176 8100 
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[166150015 500410 ০৬ 1০00 825 1010£21 069010006 ০01 9001) ৪. 
01০2 1009০00, [026 0156 ৪৬০: ০ 50৩1 [01015 ৪0০01011075 
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01780061022, 0০100155012 €0 00816 21) 24819660. 02125181101) ০01 
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খু০:৪ 91170616919, 
(0215010) 9010.655/81 70065 910810008 
(8. চু, &, 7 &৬ তত 18000261200 7২815 )” 
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অমৃতলালের “একাকার” (9০০1৪1 0১৪০5) প্রহসনটি ১৩০২ সালে প্রকাশিত 
হয়।* দেশের আর্থনীতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদ সংরক্ষণের 
আবশ্যকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্টে প্রহসনটি রচিত হয়। দুই অগ্ষের গ্রহমন। 
প্রথম অঙ্কে চারটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি গর্ভাঙ্ক। প্রথমে এবং শেষে গন্ধরবলোক । 
প্রহসনটিতে গান আছে দশটি । পৃষ্ঠা সংখ্যা »৫। 

অমৃতলাল দেখিয়াছিলেন, জাতিগত বৃত্তি ত্যাগ করায় বাঙালীর জীবিকা- 
সমস্তা ক্রমশঃ তীব্র হইয়া উঠিতেছে এবং চাকরির লোভে আত্মসম্মান বিসর্জন 
দিতেও সে কুণ্টিত হইতেছে না। আপন আপন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার মধ্যে 
এ সমস্যার সমাধান আছে বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। তাই এ প্রহসনে 
তিনি জাতিবৈষম্য মানিয়া জাতিগত বৃত্তি অনুসরণের শিক্ষা দিয়াছেন । 

এএকাকারে'র প্রস্তাবনায় গন্র্লোক। সেখানে প্রত্যেক প্রাণীই আপন 
স্বভাবধর্ম ও কাধ পরিত্যাগ করিয়া “পরধর্ম” গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। পরে অবশ্য 


* দ্বিতীয় সংস্করণ এ বৎসরই প্রকাশিত হয়। 
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তাহার! নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ প্রক্কৃতিতেই -সন্তষ্ট রছিল। 
এইভাবে সচনাতেই রূপকে প্রহসনের বক্তব্য বিবৃত হইয়্াছে। 

অমৃতলালের অন্যান্ত কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রহসনের মত এখানেও গল্পের 
কোন ধারাবাহিক প্রবাহ বা অচ্ছিন্ন সুত্র নাই। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে 
জাতিগত বৃত্তিত্যাগী বাঙালীর জীবিকাসমস্তা ও চাকরিলিপ্সা বিভিন্ন দিক 
হইতে প্রদর্পিত হইয়াছে । চাকরি-সম্বল বাঙালীসমাজের জীবস্ত আলেখ্য 
প্রহসনটিতে লক্ষ্য করা যায়। বড়বাবুর দাস্তিকতা, কেরানীদের কর্মচ্যুতির ভীতি, 
কর্মপ্রার্থী উমেদারদের নির্লজ্জতা, সাহেবের পেয়াদার খাতির, ফিরিঙ্ষি 
কেরানীর “আভিজাত্য” কর্মপ্রার্থী শিক্ষিত যুবকের দেশসেবার বাগাড়ম্বর 
প্রভৃতি প্রহসনকারের বিদ্রপের লক্ষ্য; আবার স্ববৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আত্ম- 
প্রত্যয়শীল রাধানাথ কর্মকার, নন্দ চামার ও তাহার সহকারীগণ তাহার 
সহান্গভূতি ও প্রীতির পাত্র। কর্মচ্যুতির সংবাদে মুচিদের আনন্দের বিপরীত চিত্ত 
ফুটিয়াছে গদাধর দত্তের অসহায় আর্তনাদ । হাতের কাঁজ না জানা কর্মহীন 
বাঙালীসম্তানদের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে প্রহসনকার সমাজের আর্থনীতিক দুর্দশার 
যে-ভয়াবহতা সার্থক ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন, আজ তাহা আরও 
মর্মান্তিক আকার ধারণ করিয়াছে । এ বিষয়ে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 
সমভাবাপন্ন। 

রাধানাথ কর্মকার প্রহসনকারের মুখপাত্র । সে উচ্চশিক্ষিত হইয়াও জাতি- 
ব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই। তাহার উক্তিসমূহ আমাদের সতর্ক ও আত্মস্থ 
করিবার পক্ষে যথেষ্ট ।*৬ দাসত্বত্যাগ ও জাতিগত বৃত্তিগ্রহণই যে আমাদের 
মুক্তির একমাত্র পথ তাহাই রাধানাথের মুখ্য বক্তব্য । নিজের সম্পর্কে সে 
বলিতেছে-_ 

'এই গ্রামার ছেড়ে হ্যামার ধরেই ভাই আমার সামাভীব গিয়ে গ্রাম্ভাব 

এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি ।: 

জাঁতিভেদের সমর্থনে অমৃতলালের যুক্তি রাধানাথেরই উক্তি হইতে জানিতে 
পারি-_ 

“যেমন পরকালে তরবার জন্ত তাতিকে ত্রান্ষণের কাছে জোড় হাত করে 


৪৬ রাধানাথ ও যাঁদৰের কথোপকথনের সম্পূর্ণ দৃশ্ঠটি (১1৩) “অনুসন্ধান' পত্র 'জাতীরত্ব' নামে 
মুদ্রণ করেন । (দ্রঃ অনুসন্ধান £ ১৮ই মাঘ ১৩*১) 
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দাড়াতে হবে, তেমনি ব্রাহ্মণকেও ইহকালের লজ্জা নিবারণের জন্য 

তীতির দ্বারস্থ হ'তেই হবে; প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, 

জোর আছে। আমি প্রত্যেক জাতিকেই সম্মান করি, তবে কাক কাকের 

মধ্যেই হুন্দর, তিনি যদি মযুরপুচ্ছ পরেন, তবে আমি শ্রীদাড়কাকচন্ত্র 

রায় তাকে একটু ঠোকরাব।” 

অম্বতলালের গভীর পর্যবেক্ষণক্ষমতা প্রহসনের প্রতিটি চরিত্রকেই 
বাস্তবতাপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। আফিসের বড়বাবু মধুবাবুর 
চরিত্রটি সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত উপহাশ্ত কর] হইয়াছে । অধস্তন কর্মচারীদের 
নিগৃহীত করিবার আগ্রহ তাহার যেমন প্রথর, সাহেবের অন্থগ্রহলাতের 
আকুলতাও তাহার তেমন প্রবল। অন্তান্ত প্রহসনের ঝিয়ের মত এখানে 
লেখকের বিদ্প ভূত্যের মুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে । তাহার উল্টাপাণ্টা 
কথার ব্যঙ্গ মধুবাবুর মর্মে গিয়া বিধিয়াছে। 

মাঝে মাঝে রঙ্গকৌতুকের অবতারণ| করিয়া সমন্তার গুরুভার লাঘব 
করা হইয়াছে। নিমতলার ন্নানের ঘাটে ধোপা-বৌ ও কলু-বৌয়ের রসকলহ 
এবং কায়েত-গিন্নীর বক্রোক্তিক্ষেপ বেশ উপভোগ্য | পুলিশকোর্টে বিচারের 
প্রহসনটিও খুব জমিয়াছে। আসামীদের স্পষ্টবাদিতায় সমাজের সর্বস্তরের 
মাহষের ভগ্ডামির মুখোস খসিয়।ছে। 

গানগুলিও তাৎপর্ষপূণ এবং প্রহসনকারের মনোভাব-প্রকাশক। 
কোনটিতে ইংরেজীশিক্ষিত ম্বধর্মত্রষ্টদের প্রতি ব্যঙ্গ, কোনটিতে দাসত্বের প্রতি 
ধিক্কার আবার কোনটিতে বা জাতিভেদ ঘুচাইয়া সব একাকার করিবার 
প্রয়ানের প্রতি বিদ্রপ প্রকাশ পাইয়াছে। 

জাতিভেদ আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবল হইয়াছিল। 
মধুস্থদনের প্রহসন দুইটিতে (১৮৬০ ) ইহার আভাস আছে।ঃ*" রাজনাবায়ণ 
বন্থ জাতিভেদের সমর্থক ছিলেন। 'একাকার, প্রহসনটি তাহাকে উপহার 
প্রদান করিতে গিয়া অম্বতলাল একটি পত্র তাহাকে লিখিয়াছিলেন। পত্রটিতে 
“একাকার' রচনার উদ্দেশ্য তিনি নিজেই বিবৃত করেন। পত্রটি এই-_ 


৪৭ 'একেই কি বলে সভাতায়' নব বলিতেছে-_- 'জাতভেদ তফাৎ কর" 'বুড়ো৷ শালিকের ঘাড়ে 
রো"য় ভক্ত বলিতেছে--" “আমি শুনেছি যে কলকেতায় সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।' 


২৬৫ 


“দেব, 

দেবদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, কিস্তু অতি পাপীরও দেবপূজায় 
অধিকার আছে । তাই যিনি বঙ্গভাষার অম্বত-সরসীতে শুভ্র শত্দল স্জন 
করিয়। তাহার হার গীধি্না নিজ কঃ শোভিত ও সৌরভে দিক আমোদিত 
করিয়াছেন উহাতে আজ সেই সরসী-কৃূল হইতে একটি ক্ষুদ্র ঘে'টু ফুলে 
পূজ| করিতে এই দীনহীনের বড় সাধ হুইয়াছে। এই ইচ্ছার আকম্মিক 
হেতু আর একটি-_ এই মাত্র "দাসী নামক একটি পত্রিকা খুলিয়াই 
দেখিলাম ঘে আপনার আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি বিবরণ 
রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম কথাটি বহুদিন পূর্বে ভাগলপুরে পুজনীয় 
রামতন্গবাবুর সহিত জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিয়! মহাশয়ের তর্ক। যে 
ঘে'টু পুম্পের কথা বলিয়াছি তাহা সেবক-প্রণীত একখানি কৌতুক-নাট, 
নাম একাকার” উদ্দেশ্য জাতিভেদ রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন। 

ক্ষুদ্র নাটকের মধ্যে সংসারের অতবড় একট] কথার বিস্তার তর্ক ও শেষ 
মীমাংসা অসম্ভব । বিশেষতঃ নাট্যশালার অধ্যক্ষতা আমার কার, অভিনয় 
আমার নাটকের প্রথম প্রয়োজন । প্রায়ই আমাকে অতি শ্রীপ্র লিখিতে 
হয়। এমন কি এক এক দৃশ্য লিখিয়াই অভিনয়-শিক্ষার জন্য রঙ্গমঞ্চে 
প্রেরিত হয়।"..এই সব কারণে অনেক মনের কথা “একাকারে' খুলিয়া 
বলিতে পারি নাই, যাহ! কিছু হুইয়াছে আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা হইল। 
বোধ হয় এ ইচ্ছার সঙ্কে একটু আত্মগরিম| হৃদয়ে অজানিতভাবে লুক্কাঁয়িত 
আছে। বহু দর্শনে আপনি এক প্রকার অন্তর্যামী হইয়াছেন, অবশ্যই 
মনোভাব কার্ধে বুঝিতে পারিবেন। "ইতি ২২শে ল্যাষ্ঠ ১৩*২ সন। 
দেবৌপম চরিত্রে বিমোহিত 

সেবক অমৃতলাল বন |” 2৮ 


১৮৯৫ সনের ২৫এ ডিসেম্বর “একাকার' প্রথম স্টার থিয়েটারে অভিনীত 


হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহাতে এই 


প্রহসনের শিক্ষামূলক দ্িকটির বিশেষ প্রশংসাই হইয়াছে। “অনুসন্ধান? বিস্তৃত 


সমালোচন! করেন । তাহাদের মতে--- 


*একাকার'-_ খুষ্টমাসের প্যাপ্টোমাইম্‌্-_ বড়দিনের পঞ্চরং__ কিন! 


৪৮ পত্রটি ১৩৬৯ সালের "শারদীয় হুগন্তরে' প্রকাশিত হয়। 


২৬৬ 


বড়দিনের আমোদ-আহ্লাঁদ, নাঁচ-তামাসা বা সঙ-রঙ্গ। অর্থাৎ বড়দিনেক 
ছুটিতে বাঙ্গালী বাবুরা থিয়েটার দেখিয়া একটু আমোদ-আহ্লাদ করিবেন, 
এই উপলক্ষেই “একা কার" লিখিত. কিন্তু শুনিয়] আশ্চর্য হইবেন. সং- 
নাচের আমোদ ছাড়া, “একাকারে' নৃতন আরও কিছু আছে।."* হিন্দুর 
পবিত্র প্রথা জাতিভেদ-_ জাতিগত কর্মভেদ-_- যাহার অরক্ষণে দিন দিন 
আমর! এই চরম ছুর্গতির সীমায় নিপতিত হইতেছি, “একাকাবে'র বঙ্গচিত্রে 
তাহারই দৌষগুণ বড় স্থন্দররূপে চিত্রিত।--. একাকার উপদেশমূলক অথচ 
আকর্ষক-_ উহ]! দেখিতে দেখিতে মুখ প্রফুল্প ও হাস্তময় হয়, অথচ ভাঁবিতে 
গেলে অশ্রু অনিবাধ হয়। হাস্তামোদের ভিতর অশ্রর এমন অস্তঃশীল! 
গতি_ কে কোথায় দেখিয়াছ বল দেখি? আমোঁদের সঙ্ষে এমন 
অস্তস্তলম্পর্শী শিক্ষা-_ বল দেখি, কোথায় কবে পাইয়া থাক ?”৪৯ 

কিন্ত “অনুশীলন ও পুরোহিত" পন্দ্ের মন্তব্য-_ “এরূপে অভিনয় 
দেখিয়] যে বাঙ্গালীর চতন্য হইবে, প্রহসনকর্তার যদি এরূপ মনে থাকে তৰে 
তাহা ভুল। চিরপদানত চাকুরে বাঙ্গালী প্রত্যহ আপীষে বসিক্া হয়তে। 
এরূপ অভিনয় দেখিতেছেন। গ্রন্থকার কি সেই অসাড় প্রাণে চৈতন্য 
জন্নাইতে পারিবেন? তবে আমাদের সমাজকলঙ্ক অকীন্তিগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়া থাকা আবশ্যক 17৫০ 


১৩ 


অমৃতলালের “বৌমা” নামক “সামাজিক নঝ্সাঁ”টি প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালে। 
দুই অঙ্কের প্রহসন । প্রথম অঙ্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক । গোড়ায় 
প্রস্তাবনা” ও শেষে “উপসংহার” । গান আছে দশটি । পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০। 

এই প্রহসনে অমৃতলালের ব্যঙ্গের লক্ষ্য নভেল-পড়! রোমান্স বাতিকগ্রস্তা 
বধূ, শিক্ষাপ্রাঞ্া পুকুষভাবাপন্না স্রীলোক, স্ত্্ণ স্বামী, ভণ্ড সংস্কারক ও আতি- 
শয্যছুষ্ ব্রাহ্ম । 

গৃহধর্ম বিসর্জন দিয় যাহারা নভেলী প্রণয়ের কুহকে মগ্ন তাহাদের সতর্ক 
করিবার জন্ত কিশোরীর চরিত্র পরিকল্পিত এবং অতিশয়িত। সে নিজেকে সর্বদা 


৪৯» অনুসন্ধান-- ১২ই মাঘ ১৩১ 
৫» অনুশীলন ও পুরোহিত-- জোষ্ঠ ১৩*২ 
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উপন্ভাস অথবা কাব্যের নায়িকা মনে করে । কখনো সে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
সরোজিনী, কখনো শেক্সপীয়রের ওফেলিয়।, কখনো! মধুস্থদনের প্রমীলা, কখনো 
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্থাসের বিভিন্ন নায়িকা, আবার কখনে বা! হেমচন্দ্রের “ভারত- 
ললনা” ! নায়িকাদের সম্পর্কে তাহার মতবাদও বিচিত্র । নিজের কিশোরী নামটি 
ব্দলাইয়৷ সে রাখিয়াছে “উলাঙ্গিনী” ( উলের মত অঙ্গিনী )।১ 

অমৃতলালের “নিমাইটাদ' নামক নক্শাটিতে (১০৮৯) অনিলকুমারীর উৎকট 
রোমাব্সপ্রিয়তার মধ্যে কিশোরী চরিত্রের পূর্বরূপ লক্ষ্যগোঁচর হয়। নিমাইকে 
সে বলে-_ 

“যদি কুন্দ না আঁস্ত, নগেন্দ্রের তা"র প্রতি ভালবাসা না হ'ত, তবে হ্ুর্যমুখীর 

পতি-প্রেমে কার কি এসে যেত? নগেন্দ্রের সোনার সংসার না ছারখার 

করে দিতে পাল্লে বঙ্কিমবাবুর কি উপায় হত, আর পাঠক-পাঠিকারাই বা 

কি স্থখ ভোগ করত? প্রতাপের প্রতি শৈলের আসক্তি না হ'লে সে 

ভট্টাচার্ষের ব্রাক্ষণীর জন্ত কার প্রাণ কাদত ?” 

কিশোরীর স্বামী বাবুরাম আর একটি ত্রাস্তবুদ্ধি “সংস্কারক ভারত-সস্তান” । 
আসামে কুলী বমণীদের দুর্দশা, হিন্দুদের বিষম কন্যাদীয়, ছুভিক্ষ, বিধবাঁদের ক্লেশ, 
বন্ধে প্লেগ, চ্যারিটেবল সোসাইটি প্রভৃতি সর্ববিষয়েই তাহার সমান উদ্বেগ ও 
উৎসাহ ।*১ক 'র্যাডিক্যাল ইম্পিরিট' ও “নোবল আযাসপিরেশন” লইয়া সে 
দেশের “মঙ্গল' করে-_ রাজনীতির পাঠশালায় গিয়া “পোলিটিক্যাল ট্রেনিং 
লয়। বাহিরে সে 'ভারত-মাতা"র জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়, কিন্তু ঘরে স্ত্রীর 
চায়ের একটু বিলম্ব হইলে আপন মাতাকে শাসাইতে তাহার কু হয় না! 

পুরুষোচিত শিক্ষাপ্রাঞ্থা হিড়িখাণ (ঞ্খ়।কণাপে অতি হ্বাধীন স্্রীলোকের 
প্রতি অম্বতলালের স্বভাবন্থলভ বিদ্রপ পুনরায় বর্ষিত হইয়াছে। হিড়িম্বা 


«১ শেরিডানের 'দি রাইভাল্স (১৭৭৫) প্রহসনের নভেল-পাগল লিডিয়! ল্যাহুয়িশ সম্ভবত 
এই জাতীয় চরিত্রের উস। জ্যোতিরিক্রনাথের 'এমন কর্ম আর করবে! না” (১৮৭৭) 
প্রহসনের হেমালিনীর ছায়| উলাঙ্জিনীতে এবং উলাঙ্গিনীর প্রভাব স্বিজেন্্রলালের 'প্রায়শ্চিতত' 
(১৯*২) প্রহমনের রোমান্সরো গ্রস্ত ইঞ্দুমতীতে লক্ষিত হয়। 

«১ক বাবুরাম চরিত্রে অমৃতলালের 'নিমাইচীদ' চরিত্রের ছায়। স্পষ্ট ( নিমাইয়ের মনেও “সম্পাদকের 
ভাবনা, ভারতের ভাবনা, রাস্তার ভাধনা, নর্দামার ও1বনা, পচাপুকুয়ের ভাবনা, ট্যাক্সের 
ভাবনা, রেলওয়ের ভাবনা, রঙ্গালয়ের ভাবনা, জর্মনি, প্রসিয়!, নিউইয়র্কের ভাবন|।' 


২৬৮ 


“হিন্দুদের পূজা"য় বকশিস দেয় না, কিন্তু 'ইদ্দে' দেয়।ৎ জুত। ছি"ড়িলে স্বামীকে 
জিজাসা করে সে জুতা চিবায় কি না! স্বামীর মুখের মাপে জুতার মাপ স্থির 
করে !*৩ স্বামী “মাইরি” বলিলে অঙ্লীলতার দায়ে তাহাকে কাঁন মলিতে বাধ্য 
করে। স্বামীরা স্ত্রীকে মায়ের অধিক মান্ত” করিবে, ইহাই সভাতা এবং 
কিশোরী প্রভৃতিকে সে এই সভ্যতাই শিক্ষা দেয় ! 

হিড়িম্বার স্বামী বামাদাীসকে একটি গ্রচ্ছন্ন হাস্তরসিক বলিয়া মনে হয়। 
হিড়িম্বা যতই তাহাকে হ্লেষাঘাত করে, সে ততই হাসির ছলনায় আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করে__ মনে হয় স্তণতা তাহার আত্মরক্ষার বর্ম মাত্র। বাবুরামের 
শ্বৈণতায় তাহার প্রতি দ্বণা হয়, কিন্ত, বামাদাসের ক্ষেত্রে কিছুটা সহাম্ভৃতি 
দেখ] দেয়। বামীদাসের কথায় মাঝে মাঝে বুদ্ধিদীপ্ত হাশ্তচ্ছটা লক্ষ্যগোচর 
হয়। যেমন, হিড়িম্বাকে সে বলিতেছে-__ 

“আমি কে-_ তুমি ছাড়া আমি কে? তোমার বলেই আমি সম্প্রদায়ের 

ভিতর কান্না! তুলে দিয়ে বীররস প্রবেশ করিয়েছি।'.. পঞ্চাশের পাঁচ 

তুলে নিলে যেমন শৃন্যটির কোন মুল্য থাকে না, তেমনি হিড়িস্বা, তুমি 

যদ্দি অধমকে ত্যাগ কর, তা হলে আমি একটি শৃন্তের মত পড়ে থাকব, 

তুমি ইউনিট, আমি জিরো ।+ 

বাবুরামের মতিমাম! তিনকড়িমামারই নামাস্তর। প্রহসনকার মতিলালের 
মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন । ব্রাহ্গধর্মের প্রতি ও রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, 
কেশবচন্ত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মনীয়কদের প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা ও পরবর্তীকালের 
ব্রাহ্মদের ভগ্তামি ও আতিশয্যের প্রতি তাহার তীব্র বিরাগ এই প্রহসনে 
অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের 'ভ্রাতা-ভম্ী” সম্পর্ক লইয়াও 
কিছু কটাক্ষ আছে ।*$ 

“বৌমাস্ম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার বব্গপূর্ণ অনুকরণ 


*২ এইদিক দিয়] হিড়িস্ব! দীনবন্ধুর ঘটিরাম ডেপুটিকেও ছাড়াইয়। গিয়াছে। ঘটিরাম বলিয়া ছিল, 
“'আমি ত্রা্গ বটে কিন্তু হিন্দুদের মন রক্ষার জন্ত ঠাকুর দেখতে গিয়ে ঝনাৎ করে টাকা ফেলে 
দিয়ে প্রণাম করি--' 

৪৩ হিড়িম্বা যখন বলে, “তোমার পায়ে এত জুতো ছেঁড়ে কেন? চিবও নাকি ?' তখন বামাদাস 

বলে, “হিডিম্বা, ডিয়ার ! হুরুচিসম্পন্ন প্রেম-আলাপ তোমা ছাড়া আর কেউ করতে পারে ন|।' 

বামাদাস ৭ম্পর্কে কিশোরী বলিতেছে-_. 
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আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি নীতিগত কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে “কড়ি ও 
কোমলে'র “চুম্বন ও “বিবসনা” কবিতাছয়ের ব্যঙ্গাকৃতিতে । “তপত কচুরী 
ঘিয়েতে ভাজে” গানটি “ভাহুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*র গহন কুস্মকুঞ্ড-মাঝে 
গানের প্যারডি। 

ঝি, মুসলমান চাপরাশি, পুলিশ কনস্টেবল প্রভৃতি অগ্রধান চরিত্রগুলির 
ভাষায় প্রহসনকারের অভ্যন্ত দক্ষতা লক্ষিত হয়। গানগুলিতে তাহার 
ব্ঙ্গপ্রবণ মনোভাব সপরিষ্ফুট । 

১৩০৩ সালের ১১ই পৌষ (২৫. ১২, ১৮৯৬) স্টার থিয়েটারে “বৌমা? 
প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং অভিনয় চলাকালীন 
প্রহসনের “দ্বিতীয় সংস্করণ যন্তস্থ' হইয়াছিল। অভিনয়ের দিন “স্টেট্সম্যান 
“বৌমা” সম্পর্কে মন্তব্য কৰিয়াছিলেন-_ 

“013 561:0512 0০ ০০ ৪ 30556595, 2100 16 15 2. 0165 0180 02 

10052 5211)06 25501207)09096 ৪ 00001) 19161 900161702. 
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অভিনয় দেখিবার পর 'ইপ্ডিয়ান ডেলি নিউজ” স্টার থিয়েটার ও “বৌমা' 
সম্পর্কে লেখেন-- 
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“বাম।দাসবাবু দেখলেই বলেন, "ও পু*টি, 
তৌকে করবই সভ্য,_- 
ভশ্নী-ভগ্রী তোর চোখ ছুটি ।” 
ধে সকল মহিলার! সম্প্রদায়ভুষ্ক হয় নাই, বামাদাসের মতে তাহার! 'সম্পৃণ ভগিনী" নহে, 
*অরধভগিনী' ! ১৮৭২ সনে জ্যোতিরিস্ত্রনাথ ব্রাহ্মদের আতিশযাকে বঙ্গ করিরাছিলেন, 
“কিফিৎ জলযোগে' ৷ ইহাতে তৎকালীন 'ধর্মতন্ব' পত্রিকা (১৬ই আঙ্বিন ১৭৯৪ শক) তাহার 
“নীচতা৷ ও বিকৃত শ্বভাবের' সমালো চন। করিয়। মন্তব্য করিয়াছিলেন-- 'অবশেষে ত্রাঙ্গসমাজের 
কপালে কি এই হুইল? পঁচিশ বংসন্ন পরেও একগ্ডেশীর ভ্রাঙ্গের মধ্যে সেই আভিশধ্যদোধ 
অমুতলাল লক্ষা করিয়াছিলেদ। 
€৪&ক "005 91290651080: 2512 1896 
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মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি “বৌমা"র যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা 
পরবর্তীকালে তীহার “সন্দর্ভ সংগ্রহ, নামক সংকলনের অস্তভূর্ত হয়। 
সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল-_- 
“টার থিয়েটারে মহাসমারোহে “বৌমা” নামক একখানি নৃতন সামাজিক 
নক্সার অভিনয় হইতেছে । নক্সাকার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্থ। বন্থুজ 
মহাশয় নক্সা আকিতে সিহ্ৃহস্ত | রঙ্গসাহিত্যের এই অংশ এখন তিনিই 
রাখিয়াছেন। তিনিই এখন এই অংশের অধিনায়ক । অন্যান্ত রঙ্গালয়ে যে 
সকল রঙ্গদার নক্সা অভিনীত হয়, তাহ1 অযৃতলালেরই আংশিক অনুকরণ, 
_-তীহারই গ্রন্থের বিকৃত সংস্করণ, কিংবা! তাহারই অমৃতময়ী উক্তির 
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র । সুতরাং কাঁলে অমতলালেরই জয় জয়কার হইবে, 
-_ বঙ্গসাহিত্যের এই অংশে তিনি অমর হইবেন । 
নক্সায় আখ্যায়িকার অংশ খুব কম থাকে । যখন যে চিত্রটির 
অবতারণা করা হয়, তখন সেইটিই একটি স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা। অথচ 
সমগ্র গ্রস্থের সহিতও সেই চিত্রটির সৃতার টান থাঁকে |" চুল টানিলেই 
মাথা আসে। তুখোড় খেলোয়াড় অম্বতলাল, এক বৌমার চুলের মৃঠী 
ধরিয়া! সমাজের অনেকগুলি জীবকে নাচাইয়াছেন।... বড় ছুঃখ, এ ছবি 
দেখিয়াও আবার লোকে হো! হো! করিয়া হাসে!" এই চিত্র সর্বত্র 
অতিরঞ্জিত নহে, ইহা! ভীড়ের তামাসা নহে। ইহাতে শিক্ষা দীক্ষা ও 
তিতিক্ষার অনেক জিনিস আছে। ইহা নব্য বঙ্গের হৃদয়ের ইতিহাস, 
সাহেবপুচ্ছধারী বিকৃতমন্তিষ্ক বাঙ্গালী নরনারীর মানসিক তত্ব, আর 
ভণ্ড সমাজসংস্কারক “অবলাবাদ্ধবরূপী, একটি অদ্ভূত জীবের নিখুত 
“ফেটে?” ।-** রুঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গসমাজ অমৃতলাল বন্থর নিকট অনেক আশা 
রাখে । তিনি এখন লোকশিক্ষকের পদে আসীন ।-"* একাধারে লোককে 
আমোদ দিতে দিতে শিক্ষা দেওয়া আর কাহারও পক্ষে তেমন সহজসাধ্য 
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নহে ।... হুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হারা বৌমার অভিনয় হইয়া 
থাকে ।' সাজসঙ্জ। দৃশ্ঠপটাদি অতি পরিপাটা ।"** আমর! শুনিয়া সুখী 
হইলাম, ইতিমধ্যেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্স্থ হইয়াছে ।”৫ « 


১৪ 


গ্রাম্য বিভ্রাট” (“সামাজিক নক্সা”) প্রথম গ্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। ছুই 
অঙ্কের প্রহসন । প্রথম অঙ্কে সাতটি ও দ্বিতীয় অস্কে চারিটি দৃশ্য । অঙ্কারস্তের 
পূর্বে ন্ুচনা* ও প্রহসনের শেষে “পট-পরিবর্তন?। গান আছে পনেরটি। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ১১৬। প্রহসনটি 'দীঘাপতি-অধিপতি প্রমদানাথ রায়কে উৎসর্গাকৃত। 
প্রমদানাথের “প্সেহ-প্রণোদিত প্রশংসাবাদে উত্তেজিত হুইয়াই অমৃতলাল 
ককিঞ্চিদধিক সপ্তাহকালের মধ্যে এই ক্ষুদ্র নাটকখানির কল্পনা ও রচনা সমাধ। 
করিতে সমর্থ” হইয়াছিলেন। 

প্রহসনটিতে লেখকের একটি “নিবেদন” আছে। তাহ! হইতে জানা যায়, 
“অভিনয়-সন্দর্শনে বঞ্চিত অথচ পুস্তকপাঠে অনুরাগী” ব্যক্তিদের জন্য অভিনয় 
কালে পরিত্যক্ত “অনেক বিষয়” পুস্তকে নিবদ্ধ' কর! হুইয়াছে এবং “এব্বপ 
বিষয় * তারকা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল” । 

গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটি প্রবর্তনের সচনায় কয়েকটি শিক্ষিত গ্রামবাসীর 
মন হুইতে গ্রামকল্যাণের চিস্তা দূর হইয়া! কমিশনার হইবার জন্য তাহাদের 
ব্যক্তিগত লোভ ও জেদ গ্রামের নিরুপন্্রব শাস্তি কিভাবে বিনষ্ট করিয়া দিল 
এ প্রহ্সনে তাহারই বাস্তব চিত্র অক্কিত। গোপাল, সতা, উপেন, বিজয় গ্রভৃতি 
শিক্ষিত গ্রাম্য যুবকের মতে স্থানীয় স্বায়ত্তশীসনের অর্থ “আপনা আপনি 
আপনাদের শাসন।” ইহাদের যুক্তিতে বিভ্রান্ত গ্রামের প্রাচীন অধ্যাপক 
বমানাথ স্থতিরত্বের উক্তি নাট্যকারের মনোভাব প্রকাশক । গ্রহসনের মূল 
বক্তব্যও বিজয় ও স্থতিরত্বের কথোপকথনে ব্যক্ত হইয়াছে-_ 

“বিজয় ।...এর ভিতর সব ভয়ঙ্কর কথা! গাঢ় পলিটিক্স !-_-ইলেকসন, 

পোলিং, ভোটিং! এ আপনাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য হয়েছে, এ সব 
আপনারা বুঝতে পারবেন না। 


৫৫ 'সনর্ত সংগ্রহ'--মহেগ্্রনাথ বিদ্যানিধি (বৈশাখ ১৩*৫)। প্রহসনটির কোথাও কোথাও অসুতলাল 
21০116:৩-এর 1৫5 1767885৫5 51479145 হইতে কৌতুকস্িয় ইজিত গ্রহণ করিয়াছেন। 





৭২ 


স্থতি। এ খুব চমৎকার বটে ! যাদের মঙ্গল হবে, তারা তার কিছুই 
বুঝবেনা, এমন অবোধগম্য মঙ্গল নিয়ে আমর] কর্ধো কি? 
বিজয় । এতে যদি আমরা ইচ্ছা করি, আপনাকেই মিউনিসিপ্যাল কমিশনার 
এমন কি চেয়ারম্যান পর্যস্ত করে দিতে পারি। 
স্বৃতি। ওহো! হো হো! সেই ভোটের পাল।।...আমাঁদের এ গ্রামটির ভিতর 
ঈশ্বরেচ্ছায় আজ পর্যস্ত পরস্পরে বেশ মিল-জুল আছে, সখ করে 
ঝগড়া! বিসম্বাদের বীজ এনে কেন গ্রামখানিকে ছারেখারে দেবে?” 
কমিশনার ইলেকশনের ব্যাপার লইয়া গ্রাম্য যুবকদের তর্ক ও কলহ কয়েকটি 
দৃশ্থে বাস্তবতা মণ্ডিত রূপ লাভ করিয়াছে। “হন্দে মাতনম্‌” প্রহমনের (১৯২৬) 
বীজ এখানেই পাই। 
পূর্ববর্তী “বৌমা? প্রহসনে যে “পোলিটিক্যাল পাঠশালা"র ইঙ্কিত আছে, 
এখানে তাহার পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গচিত্র দেখিতে পাই। গুরু মহাশয়ের “পোলিটিক্যাল 
নামতা' ও “পোলিটিক্যাল চাণক্যঙ্লোকের অন্তর্নিহিত বিজ্রপ মর্মভেদী। 
“পোলিটিক্যাল থিয়লজি? শিক্ষার্দীতা ইংরেজ পোলিটিক্যাল মাষ্টারের 43:80 
£১10 06 9818910108-শিক্ষণও উল্লেখযোগ্য ! সাহেবদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া 
গুরুমহাঁশয়ের “কলিযুগে গৌরাঙ্গই দেবতা” এই লিষ্ট প্রয়োগ সার্থক । 
মগ্ধপ মাণিক একটি আপাতলঘু চরিত্র । তাহার অসংলগ্ন মদমত্ত উক্তির 
মধ্যে অনেক সারগর্ত কথা আছে। চারটি দৃশ্যে কেবলমাত্র কয়েকটি নারী- 
চরিত্রের অবতারণা! ও উক্তি প্রত্যুক্তি আছে। তন্মধ্যে তিনটি দৃশ্তের সহিত 
প্রহসনের মূল সমস্যার কোন যোগ নাই, তবে গ্রামের নারীজীবনের তিনটি দিক 
এই দৃশ্যত্রয়ে ব্যক্ত হইয়াছে । আর একটি দৃশ্তে মিউনিসিপ্যালিটির হাওয়া 
নারীচিত্তে কিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করিয়াছে তাহা বণ্িত হইয়াছে ।** 
গগ্রাম্য বিভ্রাটে” অমৃতলালের পরবর্তী "অবতার? ( ১৯০১ ) প্রহসনেরও বীজ 
লক্ষ্যগোচর হয় ।* 
গ্রাম্য লোকেদের উচ্চারণ-বিকৃতি অনেক স্থলে হাম্তরস হষ্টি করিয়াছে । 


€৬ ডঃ আশুতোধ ভট্টাচার্য মন্তবা করিয়াছেন-- “নারীর গালাগালির ভাষ! ব্যবহার সম্পর্কে 
অমৃতলাল দীনবন্ধু মিত্রের সমকক্ষ." । (বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস", পৃ ৪২৩) 

৭ “রে গোউর গোউর বোগ।".* 
বাগবাজারে বান ডেকেছে বিনাথে বিষম গোল" 


৯৮ ২৭৩ 


যেষন, হু'টকি রতন ( স্বতিরত্ব ), মাবেনেস্‌ পিচকিরি ( সাব ইনস্পেক্টর ) নেপ 
ঠন্‌ ঠন্‌ গবানর ( লেফটেনাণ্ট গভর্নর ), কামিনীর ঘড় ( কমিশনার ) প্রভৃতি । 

বিকৃত উচ্চারণের দ্বারা কৌতুকন্ৃষ্টি বন্ধিমচন্ত্রও লোকরহস্ত” এবং “মুচিবাম 
গুড়'-এ করিয়াছেন । যেমন ডিমরালাইজ-_ ধেমোরাঁজা, ফোর্টিনথ সেঞ্চুবী-_ 
ফুটন্ত সুন্দরী, পলিশড. সৌসাইটি-_ পালিশ হী, লোচনচঞ্চলা-_ লুচি চিনি 
ছোল! ইত্যাদি স্মতিরত্বের পৈতা ও টিকির প্রতি কটাক্ষ করিয়া পরাণের 
“আপনার মতন তো! আমার গলায় দড়ি মাথায় ল্যাজ নেই'... ইত্যাদি উক্তিও 
হান্টোদ্রেক করে । 

এই গ্রহনে অস্বতলালের বিদ্ধপের লক্ষ্য সেই সব ম্বার্থপর অপদার্থ 
বাক্সর্বন্থ গ্রাম্য যুবকগণ যাহারা শ্বায়ত্তশাসনের নামে নির্বাচন-ঘন্থে অবতীর্ণ 
হয় অথচ গ্রামকল্যাপের চিন্তা যাহাদের মন হইতে সম্পূর্ণ নির্বািত। হৃচনার 
গানটিতে এই বিদ্রুপ স্থুপরিদ্ফুট। 

স্টারু থিয়েটারে ১৮৯৮ সনের ১লা জানুয়ারী (১৮ই পৌষ, ১৩০৪) গ্রাম্য 
বিভ্রাট” প্রথম অভিনীত হয় ।* অমুতলাল এই প্রহসনে কোন্‌ ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইতেন তাহা নাট্যসংক্রাস্ত কোনও গ্রন্থ হইতে জানা যায় না। তবে তাহার 
অভিনয়ে যে দর্শকরা অতান্ত আনন্দোৎফুল্ল হইতেন তাহা স্টেট্সম্যানের 
অভিনয়-সমালোচন! হইতে জান! যায়। শ্রীযুক্ত সৌনীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অম্বতলাল রমানাথ স্থতিরত্বের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হইতেন।** ৯ই জাহুয়ারী দ্বিতীয় অভিনয় হয়। 

৮ই জাহুয়ারী স্টেটসম্যানের বিবরণ হইতে দর্শকদের আগ্রহ সম্পর্কে জানা 
যায়. 

05 01001016005 ০126 00 096 1068৬5 10001611)5 1385৩ 

10:0%1060. 2308 56861076 ৪০001000005 01017. 

'গ্রাম্য বিদ্রাটে*র এই জনপ্রিয়তা ক্রমশ বধিত হয়। ২১এ জাহক্বান্ী 
স্টেটুসম্যান সমালোচনাগ্রসঙ্গে লেখেন-_ 


* ঘোলাকামায়ের ভূমিকায় দানীবাবু অবতীর্ণ হইতেন। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া! অনৃতলাল 
গিরিশচন্ত্রফে বলিয়া ছিলেন-- 'অর্ধেশুর পরে ওর মত কমিক পার্ট করবার লোঁক ঠ্েজে 
নেই।' (বঙরঙগমঞ্চ ও দানীবাবূ-- হেমেজনাধ দাশগুপ্ত, পৃ ৪২) 

«৮ “সচিত্র পিশির'-- বৈশাখ ১৩৬৪ ত্রষ্টব্য 
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“ইত্তিয়ান ডেলি নিউজ'-এর বিবরণ হইতে জান! যাঁয়-_ 
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১৫ 


১৮৯৯ সনে কলিকাতা কর্পোরেশনের আটাঁশ জন কমিশনারের পদত্যাগের 
ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া অস্ৃতলাল 'পাবাস আটাশ' (“নক্সা”) রচনা! করেন। 
ছুই অঙ্কের প্রহসন। প্রথম অঙ্কে পাচটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্ত । ইহা ভিন্ন 
গোড়ায় “্হুচনা” ও শেষে 'পট-পরিবর্তন”। গান আছে এগারটি। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ৬৫। 


কলিকাত৷ কর্পোরেশনের নির্বাচিত হিন্দু কমিশনারদের লংখ্যাহ্বাস করিবার 


চি কত 


$৯ পুতে 10419 105115 16৪ ১ 11 1. 1898 


২৪ 


উদ্দেস্টে বাংলার তৎকালীন লেঃ গভর্ণর শ্যর আলেকজাগার ম্যাকেপ্পী একটি 
নৃতন বিল উপস্থাপিত করিলে ১৮৯৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর অটাঁশ জন 
কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট' ব্যতীত সকল দেশীয় 
সংবাদপত্র পদত্যাগকারী কমিশনারদের অভিনন্দিত করেন ।*০ ম্যাকেন্ী বিল 
ও কমিশনারদের পদত্যাগ দেশের মধ্যে প্রবল আলোড়ন হৃট্টি করিল। 
স্থরেন্্রনাথ নানাভাবে কাউশ্িলে বিলের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। 
“কলিকাত! মিউনিসিপ্যাল বিল+ সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত হইলে উক্ত 
বিলের প্রতিবাদে ২২এ সেপ্টেম্বর টাউন হলে সভা হয়।৬১ রাজা বিনয়কুষ্ঃ 
দেবের সভাপতিত্বে এই সভায় কমিশনারদের পদত্যাগ অনুমোদিত হয়। 
পরদিনই অর্থাৎ ২৩এ সেপ্টেম্বর অমৃতলাল “দাবাস আটাশ' স্টার থিয়েটারে 
মঞ্চস্থ করিয়! পদত্যাগকারী কমিশনারদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন । ২৭এ 
সেপ্টেম্বর কাউন্সিলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে হরেন্দ্রনাথ এ অভিনয়ের উল্লেখ করেন ।** 
পদত্যাগকারী কমিশনারদের অন্যতম স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লেখেন, 
“রসরাজ অমুতলাল বস্থ তাহার “সাবাস আটাশ' প্রহসনে এই পদত্যাগ 
ব্যাপার ব্যঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।”৬৩ 


৬* অমুতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব-_- “70০ 8০610768160 5 05 
(0022171881017515 10 16581610106 00617 99505 1098 200 29829116111) 0156 27712818 
0£9776151) 2012 17) 107018- (5:9.1899) “বেঙ্গলী” 4056 66170610206 19০91] 
5615-00621206176 20105108665, এই শিরোনামে সম্পাদকীয় রচন। করিয়া 
কমিশনারদের পদত্যাগ যুক্তিযুক্ত বলির! মন্তব্য করেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পর্কে “অনুসন্ধান 
পত্র লিখিয়াছেন_-“এই সম্কট সমন্তার সময়, জানিনা কোন্‌ নিগুঢ় উদ্দেস্ঠসাধনের 
বশবতাঁ হুইয়া৷ ভারতের জমিদার সভার মুখপত্র নামে আখ্যাত “হিন্দু পেটিয়ট' বিলের সমর্থন 
করিতে বলিয়াছেন !" (২৩ ভাত্র ১৩৬) 
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৬৩ 'ম্ৃতি-রেখা?--দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, পৃ ১৫৪ 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বে 'ম্যা্েষ্টার গাড়িয়ান' সময় থাকিতে লর্ড কার্জনকে প্রস্তাবিত মিউনিসি- 
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১লা সেপ্টেম্বর কমিশনারগণ পদত্যাগ করেন এবং ২৩এ সেপ্টেম্বর “সাবাস 
আটাশ' অভিনীত হয়। মাত্র ২২ দিনের মধ্যে অমৃতলাঁলকে রচনা! ও অভিনয়- 
শিক্ষাদান সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। প্রহসনটিতে আন্মপূর্বিক কোন কাহিনী 
নাই, সম্ভবতঃ তাহার সুযোগও ছিল না। কমিশনারদের পদত্যাগ অন্দরে- 
বাহিরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া! হি করিয়াছে তাহা কয়েকটি চরিত্রের উক্তিতে ব্যক্ত 
হইয়াছে । কমিশনারদের দ্বিধা ও সঙ্কল্প তাহাদের বাস্তবতাপূর্ণ কথোপকথনে 
প্রকাশিত। সহরতলির কমিশন!র ভবাঁনীর স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা 
প্রহসনকারের বিদ্রপে বিদ্ধ হুইয়াছে। ভবানীর প্ররোচনায় পদত্যাগ প্রত্যাহারে 
বাধ্য রসময়ের চিত্তদৌর্বল্য ও বিবেক-দংশন সথ-অভিব্যক্ত । হান্তরস স্্টির জনা 
বালিকা-বিদ্ভালয়ের পরিকল্পন। হইলেও সেখানে অনঙ্গমঞ্জরী ও হেমন্তের সংলাপে 
পদত্যাগকারী কমিশনারদের প্রতি শ্রদ্ধ! প্রকাশ পাইয়াছে। উকীল বটকষ্ণের 
অন্ুপ্রাস-বন্কত “ইংরেজীর ছু"চোবাজী” ও বিচিত্র বাংল! এবং 'লেভীস্কুলের” পণ্ডিত 
অনক্ষরানন্দ শবাব্যোমের 'শব্দ-সন্গ্যাস” বেশ কৌতুকপ্রদ । রাজ বিনয়রুষ্ণকে 
লক্ষ্য করিয়া রাজ! বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রটি পরিকল্পিত। রাজার উক্তি সংযত ও 
গাল্ভীরধপূর্ণ। কমিশনারদের উক্তিতে আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয় সুপরিস্ফুট। 
গানগুলি প্রহসনকারের অনেক বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে । কয়েকটি গানে 
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ও লাইসেন্সের প্রতি কটাক্ষ, কমিশনারদের কার্যকলাপের 
প্রতি ইঙ্গিত, পদত্যাগ-প্রত্যাহারকারী কমিশনারকে ধিক্কার ও পদত্যাগী আটাশ 
জন কমিশনারের প্রশস্তি ব্যক্ত হইয়াছে। পদত্যাগপত্র-প্রত্যাহারকারী কমি- 
শনারের কাজকে অম্বতলাল বিম্লি-ঝির মুখ দিয়া “্ষড়ের কাজ' বলাইয়া 
বিদ্রপ করিয়াছেন। 

অমৃতলাল “নসীপুর রাজকুলভূষণ' মহারাজ! রণজিৎ সিংহকে “সাবাস আটাশ' 
উৎসর্গ করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধনের জন্য কাউন্দিলে 
রণজিৎ সিংহ যে-“সৎসাহস, সথবিবেচনা ও সদীশয়তা প্রদর্শন করেন তাহাতে 
অমৃতলাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন ।*৪ 
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৬৪ রণজিৎ সিংহ সম্পর্কে (ইনি একজন মনোনীত সন্ত ) ২৩এ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ “যেঙ্গলী'ও 
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১৮৯৯ সনের ২৩এ সেপ্টে্বর “সাবাস আটাশ' স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হয়। এ দিন অম্বতবাজারে অমৃতলাল যে অভিনয়-বিজাপন প্রকাশ 
করেন তাহাতে 8195০ 1 28 [* সম্পর্কে বলা হয় *& [০০81 ৪1281) [1816 
4৯ 00158] 915600138 এবং 90256 726 2001310 2130. 1706] 0810 
816 10000000650 £0, 01819 0166 016০০. 

এই প্রহসনে অমৃতলাল কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাই। “সাবাস 
আটাশের' অভিনয় দেখিয়! “ইপ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' ঘে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন 
তাহা এই-_. 
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১৬ 


সমলাময়িক ঘটনাভিত্তিক প্রহসন 'সাবাস আটাশ' রচন] করিয়! কয়েক মাসের 
মধ্যেই অমৃতলাল তাহার বিশুদ্ধ প্রহসন “কপণের ধন? রচনা করিলেন । প্রথঃ 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০* সনে |” দুই অন্কের প্রহসন । প্রতি অঙ্কেই চারটি 


মন্তব্য করেন---+705 2৪08 18 09176 602091898 81০6 11) 0135 0077719 
081186*+ 

জজ 06 010105662 (7 10. 1899 ) লেখেন '29118750 28 (৪8 ৪ 080556 1078109015 
10858 51021506155 005 501020188101)615 71১0 198 3:551806) 
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ঘি, স* ১৯*৩। আখ্যাপত্রে গ্রস্থটিকে (প্রমোদ প্রহমন' (4 28201591 ০02365, 
বল! হইয়াছে এবং ইংরেজী নাম দেওয়া! হইয়াছে “156 211868 111565 | অমুতলালে 
ঘভাবগত অনুপ্রাস শ্রয়োগপটুত! ইংরেজী নামেও লক্ষ্যাগে চর হয়। প্রহসনী কুমার মন্খনা' 
মিত্রকে উৎসর্গঁকৃত। উৎসর্গপত্র হইতে জান যায় যে, টার নাটাসম্প্রদায় গঠিত হইয়াই প্রথ' 
অভিনয় করিয়াছিলেন কমার মন্মথ মিত্রের প্রাসাদে । 


০ খা 


গর্ভাঙ্ক | অন্ান্ত প্রহসনের মত প্রস্তাবনা; বা “থচনা” নাই । গান আছে পাচটি। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ । 
অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন স্ত্রীর কলসী-উৎসর্গে এক টাক] খরচ করিতে 
কুষ্টিত এবং তাণ্রীর বিবাহের যৌতুক দশ হাজার টাকা আত্মদাৎ করিতে 
উদ্যত পরস্বাপহারী কুপণ হুলধর হালদার কিতাবে লোভের বশে এক ছদ্মবেশী 
সন্ন্যাসীকে দশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হুইল এবং এক 
বিধবার দিকে কুদৃষ্টি দিতে গিম্বা নিতাস্ত নাকাল হুইল তাহারই কৌতুকগ্রদ 
কাহিনী “ক্পণের ধনে” বণিত। 
ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন, এই প্রহুসনে মলিয়েরের “ল্‌ 
আভার” এর প্রভাব আছে ।*৬ তবে অমৃতলাল ঘটন1 ও চরিত্র এমনভাবে 
বাঙালীর গাহ্‌স্থ্য জীবনের সহিত মিলাইয়৷ দিয়াছেন যে, বিদেশী প্রহসনের 
স্বল্পতম এবং হ্ক্স্সতম ছায়াও কোথাও লক্ষিত হয় না । হলধরের চরিত্রোপযোগী 
উক্তিতে তাহার কৃপণতা অত্যন্ত সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে দয়াময়ী 
কলসী-উত্সর্গের জন্ত তাহার নিকট এক টাক! চাহিলে সে মাত্র চার পয়স! 
দিতে সম্মত হয়। তখন-_ 
দয়া। চার পয়সায় কলসী-উৎসর্গ ? 
হল। ওরে বুঝে কত্তে পাল্লে হয় রে, বুঝে কত্ত পাল্লে হয়। বাবার 
আছ্শ্রান্ধ আমি আট আনায় সেরেছিলুম, ছু'পয়সায় নৈবেস্ত, এক 
পয়স] দক্ষিণে, আধ পয়সা বন্ত্রের মূল্য, আধ পয়সা কলসী। জল কলে 
আছে, অঢেল হয়ে যাবে।' 
কাপড়ের খরচ বাচাইবার জন্য সে কাছা-ছাড়া কাপড় পবে। তাহার 
কাছাকে কাছা-- কাছা দিগুণে গামছা” গামছ। দিগুণে চাঙ্র-- চাদর 
দেড়ে ধুতি” নামতা বেশ হাম্তকর। এই নামতায় জ্যোতিরিন্্রনাথের “ছিতে 
বিপরীত, প্রহসনের "গামচাকে গামচা” নামতার ছাপ আছে। ধুতি-চাদর 
কিনিবার জন্ত পাঁচ টাকা দিতে তাহার বুক ফাটে। বলে, 
“দেখছ না, কাদছেন-_ মা কাদছেন__- আমার সিম্ধুক ছেড়ে যেতে মহারাণী 
মার চক্ষু ছুটি দিয়ে জল গড়িয়ে টাকা চাদের বুক ভেলে যাচ্ছে! 


৬৬ 'বাঙ্গাল। সাহিতোর ইতিহাস' (বয়) €ম সং, পৃ ৩২৬ 
২৭৪" 


পরশপাথরের লোভে সে দশ হাজার টাকা দ্বেয় বটে, সেই সঙ্গে তাহার 
হ্বভাবনুলভ সংশরও প্রকাশ করিয়া ফেলে--- 

“দেখো! বাবা সঙ্গ্যাসী ঠাকুর, টাকাগুলি শরীরের বুকের গোর্ক্ত, খোক্সাব 

না ত? আমি শুনেছি কোন কোন সন্ন্যাসীর! জুচ্চরিও করে |” 

বিদ্যান্থন্দর হইতে সে মালিনীর বেসাতি মুখস্ত বলে। ইহা হইতেও তাহার 
কূপণতা প্রকাশে অমৃতলাল সফল হইয়াছেন । হলধর বলে-_ 

“খুন হয়ে গেছি বাবা চুণ চেয়ে চেয়ে । শেষে ফুরাইল কড়ি আনিলাম 

চেয়ে ॥” সত্যযুগ কি যুগই ছিল, দৌকানীরা চাহিলেই জিনিস দিত, 

ভারতচন্দ্র তাই লিখে গেছে।” 

এইভাবে অম্বতলাল হুলধবের চরিত্র এমন সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন 
এবং তাহার কার্পণ্যদৌষ এমন স্থপরিষ্ফুট করিয়াছেন যে, মলিয়েরের ৭1, 
48046” প্রহসনের হারপাগকেও মে অতিক্রম করিয়াছে ।** শেষ দৃশ্বে 
হলধর তাহার লালসার শাস্তি পাইয়াছে। বিচিত্রিত-বদদন, গলরঙ্জুবন্ধ হলধর 
দীনবন্ধু মিত্রের “নবীন তপন্থিনী'র হোদল কুৎকুতেকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 

হলধরের কাহিনীর সহিত মন্সথ ও কুস্তলার প্রণয় কাহিনী যুক্ত । মন্মথই 
যে কুস্তলার মায়ের মনোনীত পাত্র একথা পূর্বে জানা থাকায় তাহাদের 
অতিশয়িত ও সরস প্রেমালাপ আমাদের কাছে বিসদৃশ লাগে না। কুস্তলার 
প্রগলভ উক্তিতে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গমণ্তিত হাস্তের ছট] দ্বেখা যায়। প্রণয়ী 
মন্পথর উদ্বেগ ও আকুলতা সামগ্তন্তপূর্ণভাবেই পরিস্ফুট | 

মধুখুড়ো৷ এই প্রহমনের একটি বিশিষ্ চরিত্র । হলধরকে যথাযোগ্য শাস্তি 
দিয়া মন্মথর প্রণয়কে সে সফল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার বক্রোক্তিগুলিও 
বেশ বুদ্ধিদীপ্ত । হলধর সম্পর্কে সে বলে, “না খেয়ে মুখ দেখলে অন্ন হয়না, 
খেয়ে দেখলে অন্বলশূল হয়” ; কুস্তলাকে পড়াইতে মন্সথ টাকা লয় না শুনিয়া 
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*ই৮৬ 


লে বলে, এ পড়ান নয়, প্রেমের পাঠশালে এ্যাপ্রোর্টস খাটছো”; নিজের 
সম্পর্কে সে বলে, “আমি এক রকম মদ্দ-বিধবা' ; নেশার বিষয়ে তাহার 
মত-- প্রথমে একটু কারণ কত্তে হবে, তারপর রীতিমত উপযুপপরি ছুটি 
ছিলিম গাঁজ! চড়াতে হবে, তবে তো মাথায় গ্যাসলাইট জলবে, বুদ্ধি আসবে? 9 
নাপিত সাজিয়৷ হলধরের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বলে, “এ: বাবু! নাপ্ডে 
কখনে! অবিশ্বাসী হ'তে পারে? আমাদের হাতে ক্ষুর থাকে, লোক গলা! বাড়িয়ে 
দেয়..." এই জাতীয় চরিত্র প্রহসনকারের বড় প্রিয় । তাহার অনেক প্রহসনেই 
এ ধরনের স্পষ্বাদী নেশাগ্রস্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে । মধুখুড়ো--তিনকড়ি 
মামা, মাণিক ইত্যাদির সমজাতীয় । 

স্বামীর কার্পণ্যকে দয়াময়ী উচ্চকণে ধিক্কার দিয়াছে। তাহার তুমুল কলহের 
ভাষা ও তঙ্গী অত্যন্ত স্বাভাবিক । পুরোহিতের চৰিত্রও স্থ-অস্কিত। তাহার 
“এমন দেরী কল্পে চলে? আজ আমাদের মেইল ডে, প্রভৃতি উক্তিতে বিশিষ্ট 
হান্তরস আছে। 

প্রহসনটিকে পল্পবিত করিবার জন্ত অতিরিক্ত দৃষ্ঠ বা গান সংযুক্ত হয় 
নাই। ফলে কাহিনীতে বেশ সংহতি দেখা যায়। হলধবের বিরূত শব্োচ্চারণে 
হান্যরসম্থহির প্রয়াস লক্ষিত হয়, যেমন, অনুগ্রাস___হস্প্রকাশ”, উল-_ “হুল । 
কখনে। কখনো! উদ্ভট কল্পনার অতিবিস্তার হাশ্তজনক, যেমন, “আমার বাপের 
নাম বাণী রাসমণি, হুগলীর পোলের নাতি, মন্মেন্টের প্রপৌত্র"।১ কিপণের 
ধন” এই প্রবাদমূলক কথাটি শেষের গানে সার্থকতাবে ব্যবহৃত হইয়াছে-_ 
কিপণশ্য ধনং হবে বহ্ছি পূর্থী তস্করে।, 

১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৩০৭ শনিবার (২৬এ মে, ১৯৯৯ ) স্টার থিয়েটারে “কপণের ধন' 
প্রথম অভিনীত হয়। এই প্রহসনে অমতলালের কোন ভূমিক1 ছিল ন1। 
অভিনয়ের দিন স্টেট্সম্যান পূর্ব হইতেই মন্তব্য করিয়াছিলেন-__ 
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১৭ 


ককুপণের ধন'এর পরবর্তী প্রহমন “অবতার? প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালে। দুই 
অঙ্কের প্রহন। প্রতি অঙ্কেই চারিটি করিয়া! দৃষ্ঠ । প্রস্তাবনা কিংবা উপসংহার 
নাই। গান আছে পচিশটি । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০। 

তথাকথিত অবতীরবাদ যে পাগলামি ইহাই এই প্রহসনে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
চুই জন অব্তারের চরিত্রচিত্র দেখিতে পাই। একজন বিষুর অব্তার গয়ারাম 
ও অপর জন শঙ্করাচার্যের অবতার হলাহলানন্দ। হলাহলানন্দের উত্তট ক্রিয়া- 
কলাপ এবং ইংরেজী ও সংস্কৃতে বিচিত্র বচন তাহাকে ঘথেষ্ট উপহাস্য করিয়াছে । 
ভণ্ড বৈষুব গয়্ারামের ধার্মিকতাঁর ভড়ংও লেখক অতি প্রবল বিদ্রপের 
আঘাঁতে উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন ।*৮ প্রহসনটি গিরিশচন্ত্রকে উৎস্গারুত। 
উৎসর্গ-পঞ্জের শেষে অমৃতলাল লিখিয়াছেন-_ 

"যিনি একদিন ঘোর জড়বাদ-শাসিত উনবিংশ শতাব্ধীর শেষে 

লোকের উপহাদকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেবকে নারায়ণের অবতার 

জানিয়া তীহার চরণে প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দিয়।ছিলেন, তীহারই করে ভগ 

অবতারদদলকে সমর্পণ করিলাম ।-"" আপনার চিরন্সেছের 

'ভুনীবাবু, ৮ 

আখ্যাপত্রে অমৃতলাল “অবতারে'র পরিচয় ধিয়াছেন, 'প্র-পরা-অপ-সং- 
হসন্‌? | নির্মম ব্যঙ্গ ও নির্মল কৌতুক এখানে সমান্তরালে বহিতেছে। প্রথম দৃশ্যে 
দর্পনারায়ণ, ছকড়ি প্রভৃতির উক্তিতে এবং বিভিন্ন গানে মাংসলিগ্দ, বৈষ্বাধতার 
গয়ারামের প্রতি ব্যঙ্কের শরবর্ষণ যেমন প্রবল, দ্বিতীয় দৃশ্তে প্রমথ-হিল্লোলার 
কবিত্বপূর্ণ রসৌজ্জল দাম্পত্জীবনের মনোরম চিত্রে কৌতুকের নির্বর তেমনই 
অনর্গল 


৮ ডঃনুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, 'অমৃতলালের কৌতুকনাটো কখনো! কখনো ব্যক্তি বিশেষ উদ্দিষ্ 
হইলেও বিদ্বেষবিষন্ধালা নাই ।' “বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস--ছ্িতীয় খওড, €ম সং, পৃ ৩৬০) 
প্রসঙ্গত উল্লেখধোগা, তথাকধিত বৈষ্বতার বাড়াবাড়িকে বাল কর! সন্েও তক্ত বৈধব শিশির 
কুমার ঘোষ তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকায় 'অবভারে'র বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে 
কুষ্টিত হুইতেন না, দিও 'অবতার' প্রহদনের সহিত শিশিরকুমার ঘোষের প্রদঙ্গ 
স্ষ্টত জড়িত ছিল। সেকালের লোকের রসবোধ কত গভীর ছিল ইহ! তাহারই প্রমাণ । 
অম্ৃতলালের বাক্গবিদ্ধপ যে ব্যক্তিবিশেষের মনে বিদ্বেষের হালা ধরাইয়। দিত না, ইহা 
ভাহারও উদ্ দৃষ্টান্ত । 


১২৫১: 


দর্পনারায়ণের উক্ভিগুলি ব্যাজস্ততিমূলক । দাদাকে সে টৈষ্ণব ধর্ম 
অবলম্বনের যুক্তি দেখায়-_ “এই ঠিক সময় হয়েছে-_. পেটের অন্খ বেড়েছে, 
ডাক্তার মাংস খেতে নিষেধ করেছে, কাকড়। পর্যস্ত হজম হচ্ছে না, বৈষ্ণৰ ধর্ম 
অবলম্বনের এই ঠিক সময়।” মাংসলোলুপ গয়ারাম চাটগা হইতে পাখী 
আসিয়াছে শুনিয়া বলে-_ 'আ মরি মরি, সে যে একসঙ্গে মুরগী-মটন..।” 
ছোটভাই ছকড়ি রঙ্গপরায়ণ ও স্পষ্টবাদী। গয়ারামের বিমূঢ় অবস্থা দেখিয়া সে 
গজবর গামিনী মোরগিনী নন্দিনী'-ভোজনের বিধান দেয়-_- তবে তুলসীপাতা 
খাওয়াইয়া “বেটাদের ব্যাপ্টাইজ' করিবার পর! কীর্তনের ঢঙে রচিত তিনটি 
গানেই মুরগী-মাহাত্ম্য বণিত! গয়ারামের স্ত্রী মেনকার আপাতসরল উক্তিগুলি 
যথেষ্ট শ্লেষাঢ্য । স্বামীর সম্পর্কে সে বলে-_- “কেষ্ট হতে হতে বলরাম হযে 
শিডে না ফোকেন” বা “রা বলেন ভাব-_ কিন্তু সেটা ভর! গয়ারামের 
ভাবাবেশ ও পূর্বজন্সের কাহিনী-কথন, ভক্তদের হরিবৌলের পরিবর্তে 
গয়ারাম বোল", নৃসিংহরূপী গয়ারামের বচনী” সম্পাদকের পশ্চান্ধাবন 
ও হিল্লোলার “কলঙ্ক-ভঞ্চন লেখকের অসামান্ত কৌতুককল্পনার চূড়াস্ত 
নিদর্শন । 
গয়ারামের কাহিনী ও প্রমখ-হিল্লোলার কাহিনীকে প্রহসনকার স্ুক্ম স্তরে 
যুক্ত করিয়াছেন। ফ্প্রমথ-হিললোলার সকৌতুক সংলাপ বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলকিত। 
তাহাদের কাব্য-সংলাপগুলি অনুপ্রাস ও কৌতুকে পূর্ণ । তাহাদের বাক্চাতুর্য 
অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চস্তরের “উইটে”র পর্ায়ভুক্ত । কখনো! কখনো প্রায় একরূপ 
ধ্বনিবিশি শব্দের স্থযোগ লইয়1 অপ্রত্যাশিত যমক স্থগ্টি করিয়া অম্বতলাল 
বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। হিল্লোলা যখন বলে, “আর দেখ, কিছু অন্যায় 
টন্যায় ষেন করে! না” তখন প্রমথ বলিতেছে-_ “আর আমার কবিতাই যখন 
চললো, তখন আর কি নিয়ে অন্বয় করবে! ?' 
প্রমথ-হিল্লোলার উক্তি হইতে তাহাদের অন্ুপ্রাসবহল কাব্য-লংলাঁপের 
এবং প্রমথর মার্জার-মানসতার নিদর্শন দেওয়া যায়_ 
“দেখে মুখ পদ্ম, স্তব্ধ জব মন্দ 
ক্ধ মুখে শব শুধু দ্যাও ছ্যাও গ্যাও। 
হেরে বপ-ছুঞ্ধ মনো-মেনি মুগ্ধ 
লু্ধ চোখে চেয়ে কাদে য্যাও ম্যাও ম্যাও 
হিলোপাও সঙ্গে সঙ্গে প্রিষ্ট জবাব দেয়-_ 


২৮্ত 


“তিষ্ঠ তিষ্ঠ কবিবর, মিষ্ট পদ্ে স্থাষ্টি জব-_ 
ত্রিপদীতে বুঝি নাথ পাঁও চতুষ্পদ । 
ভয় পাবে মর! মধু হেম__ রবি-__ দৃত্তবধূ,* 
নবীন ত্যজিবে দেশ, গিরিশ ঘোষ পদ |, 
গয়ারাম সম্পর্কে হিল্লোলার উক্তি উল্লেখযোগ্য-_ “মেজদিদির স্বামী বিষ্ণুর 
অবতার না৷ হলেও তিনি যে বুদ্ধির অবতার, তার আর সন্দেহ নেই ।” গয়ারাম 
কর্তৃক হিল্লোলার কণস্কতঞ্জনের ব্যাপারটিও খুব হাস্যকর ৬» 
প্রহসনের অপব ভগুচবিত্র হলাহলানন্দ স্বামী । বাংলা ইংরেজী ও সংস্কৃত 
তিন ভাবায় বাক্চাতুরী দেখাইয়! সে কার্যোন্ধার করে। তাহার আত্মবৎ সর্ব- 
ভূতেযু-ভাব প্রবল্‌ শ্বার্থপরতারই নামান্তর । সে তাহার নিজের পরিচয় দেয় 
“ড়রিপুত্যাগকারী যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাপী” বলিষা। “হলাহল-কাননে"র জন্য চাদা 
লইয়া, তাহ। হইতে “ডারবি টিকিটে ইনভেস্ট করে সে। তাহার অতিরিক্ত 
ত্দরিকতাও তাহাব প্রতি আমাদের বিভৃষ্ণ করিয়া তুলে । 
“অবতাবে'র উৎসর্গপত্রের শেষে অমৃতলাল ভক্তি ও ভণ্ডামি সম্পর্কে তাহার 
মনোভাবটি যেভাবে প্রকাশ কবিযাছিলেন, তাহার সহিত 21 প্রহসনে 


* গিরীন্রমোহিনী দাসী 

৬৯ কালীপ্রসন্ন-কাবাবিশারদ-সম্প।দিত 'হিতবাদী'তে ১৮৯৬ সনের ২৪এ জুলাই 'কচি-বিকার" 
নামে একটি কবিতা! প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক 
হ্রম্বচন্ত্র মৈত্রের পারিবারিক কুৎসা রটনা! কর! হুইয়াছে এই অভিযোগে হেরম্বচ্জ 
কাবাবিশারদকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করেন । হিল্লোলার “কলঙ্ক' এই ঘটনারই অতিশয়িত 
রূপ। হিল্পোলার কলম্কগ্রকাশক “বিচ্ছেদ ভীতা' কবিতাটিতেও 'রুচি-বিকারে'র অন্ুকরণের 
প্রয়াস জাছে। প্রহসনে হিতবাদী' হইয়াছে “কুবচনী” ও কাব্যবিশারদ 'বাক্া বিষরদ' | 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কাব্যবিশারদ 'অবতার' (১৮৮১) নামে একটি ২* পৃষ্ঠার প্রহসনে 
অমৃতলালের নিতান্ত ভক্তিভাজন কেশবচন্ত্র সেনকে কটাক্ষ করিয়াছিলেন । অস্তলালও 
“াকা বিষরদ'কে নৃসিংহ অবতারের কবলে ফেলিয়া! কৌতুকের চূড়ান্ত করিরাছেন | আবার 
এই 'নুসিংহ অবতারে র মধোও সেকালের এক সাংবাদিকের ধর্মজীবনের একটি ব্যকিগত 
প্রসঙ্গ প্রদ্থন্ন আছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের জীবনীকার 
খআনাথনাথ বহু লিখিয়াছেন--'শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুচরগণের মধো কেই কেছ 
তাহাকে অবতার করিয়। তুলিবার চেষ্ট! করিয়াছিলেন ।' (ত্র: 'মহাত্বা পিশিরকুমার ঘোষ' 


প্‌ ৩৫৫-৫৬) 


ছি 


71০115:-এর বক্তব্যের সাদৃশ্ব আছে। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে জানাইয়া- 
ছিলেন-- 

“প্রকৃত ভক্ত সাধু বৈষ্ণবগণের চরণে আমার কিরূপ আস্তরিক ভক্তি তাহা 

আপনি জানেন, সুতরাং এই রহস্তচিত্রে উপহাসের পাত্র যে কাহার! তাহাও 

আপনি চিনিতে পারিবেন ।” 

72116 প্রহসনেও ্রাস্তবুদ্ধি 0:£92কে তাহার শ্যালক 01621)05 
তাতুফের বিসদৃশ আচরণের প্রসঙ্গে তণ্ডামি ও ধর্মের পার্থক্য বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছে__ 

45 1582 100 010812.5061 1) 1119 5168621 0:10016 ড৪1081016 

6081) 0 ০০ 00015 0০৬০0, 1011 2105 00106 15010161 01 21161 

0081) 002 ভিড০এ 016 8 5100216 0160% 50 ] 00100 1090010£ 

00016 20010117201 0021) 00৩ 0005106 080101116 0£ 70166616৫ 

25৪], 00917 00056 100010061091005, 00056 0০৬০96223 11) 9180... 

1১010792156 2. 0806 ০06 £00117655, 200 1)0 ০1৭ 701:01785৬ 

10015010015 2180 19030806102 101) ৪ 10500011019] 6010010£ 0 0: 

0১০ ০5০5 ৪0 ৪66০0660 118150105, 

প্রমথর বাড়ীর বয়” বিশেষ কৌতুক স্থ্টি করিয়াছে। তাহার কথায় ও 
গানে অফুরস্ত হাহ্তরসের প্রকাশ । দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের প্রতি 
অমৃতলালের পক্ষপাতিত্ব বয়ের ইংরেজী গানটিতে প্রকাশ পাইয়াছে।** 
স্থরেন্দ্রনাথ মভুমদারের “মহিলা কাব্যের প্রতি অঙ্থরাগ ক্ষত্ত হইয়াছে হিল্লোলার 
উক্তিতে। 

গানগুলিতে ব্যঙ্গ ও রঙ্গকৌতৃকের মাত্রা বাড়িয়াছে। কয়েকটি প্যারডিও 


ণ্ঙ £] 810 2 ৮€15--561৩ £০০৫ ৮০ 
৬৬136], 9136-0010£ 21065 05 08100780108, 
1161:015 1 8108 ৪ ০০01০ 60175, 
[105 606 16910907038 1091198 1,90716 
02170, 7, 80৬, 
অম্বতলালের অপর কোন প্রহদনে এত অধিক গান নাই। এইজন্য অভিনয়-বিজ্ঞাপনে 
10058708] 62095888029) 485056৮0৫৪৪ ৪0785" প্রভৃতি উল্লিখিত হইত। 


৮৫ 


'আছে।*১ কোথাও কোথাও শব্ষকে বিরৃত করিয়া হাশ্তরস হ্যাট কৰা 
হইয়াছে 
স্টার বিয্নেটারে ১৯*১ সনের ২৫এ ডিসেম্বর “অবতার, প্রথম অভিনীত 
হয়। অমৃতলাল এই প্রহসনে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। দর্শকসমাজ 
তাহার রঙ্গবাঙ্গের সমাদর করিয়াছিলেন । “স্টেটসম্যানে'র মন্তব্য হইতে জানিতে 
পারি-- 
76 05৮ (01011501095 02060101076 +2৮৪20৯ 006 0০৫০০ 
6০0, 0৫ 890 £001015, [581] 9096, 85 7000 ০০. 006 5588 ০: 
(315 07686: 000 006 00110. 0005 02 50025 1950. 176 
0:01060. 10096 28 ৪. 0:00 0 076 63০61167706 0 0106 
016০6. 4811 006 2০0015 ৪০016660. 00600561565 ৬০1 ০1:20102- 
15 2170 05 800161906 16007050 110295 611 0162580. 7২ 
ঘুত্তিয়ান ডেলি নিউজে'র মতে-_- 
06 01506 089 01050 0০ 06 ৪1) 9.000051788 0767 ০16৬61]5 
ড7116061, 8150. 61] ৪০০.৭২ক 
রুঙ্গালয়” পত্রে সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছিলেন_ 
“অবতারে'র অভিনয় দেখিয়া! ধিনি রাগিবেন, তিনি ব্রাহ্মদমাজে দীক্ষিত 
হউন,__ নিশ্চয় বুঝিব তাহার রসাভাব আছে।”* 


১৮ 


“্অবতারে'র পর অম্বতলাল কতকগুলি বাতিকগ্রন্ত বাঙালীর চরিত্র চিত্রিত 
করিয়াছেন “বাহবা-বাঁতিক” প্রহমনে । 'বাহবা-বাতিক' প্রথম অতিনীত হয় 
২৫এ ডিসেম্বর ২৯০৪। প্রহনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। অমত- 
্রস্থাবলী প্রথম প্রকাশিত হইলে ( ১৩১৩) তাহার চতুর্থ খণ্ডে “বাহবা-বাতিক' 


৭১ শৃরীনূখপ্চজ দেখব বলে' ও “শ্রিয়ে চারুণীলে মুধ্মরি মান' এই হুইটির প্যারডি বা রানিক 
অমুতলালের সহজাত দক্ষত। প্রকাশ করিয়াছে। 
দহ নু 90866520815 27, 1. 1902 
ধ২ক 155 1001518 105109 ৩৪ : 68. 1. 1902 
* রঙ্গালয় : ৩১. ১, ১৯৭২ 


২৬৬ 


প্রকাশিত হয়; পরবর্তীকালে মুক্রিত গ্রস্থাবলীর (১৩৫৭) তৃতীয় ভাগে 
প্রহসনটি অস্ততূক্ত হুইয়াছে। 

এই প্রহসনেও প্রথমে প্রস্তাবন। ও শেষে 'পট-পরিবর্তন” ; মাঝে ছুইটি অঙ্ক। 
প্রথম অঙ্কে পাঁচটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি গর্াঙ্ক । গান আছে বাঝোটি। . 

দরখান্তের জোরে বাজ্যলাভে উতন্ুক কয়েকটি অকর্মণ্য বাক্যবাগীশ 
চরিত্রের অবতারণা এখানে দেখিতে পাই। ইহাদের অন্যতম সীতাহরণ বলে, 
গৃহকার্য চালাতে পারি আর না! পারি, একট! রাজ্য যদি হাতে পাই, তা হলে 
চক্ষু বুজে মোটরকারের মতন দেদার চালাতে পারি।” ফেনিলার স্বামী 
'জগদিখ্যাত রঘুপালের অকিঞ্চিৎকর বংশধর? গোপালের বংশ-পরিচয় রীতিমত 
হান্যোদ্দীপক | বক্তৃতা করিয়া সে বুঝাইয়! নেয় যে, রাজ! হইবার নে-ই 
উপযুক্ততম ব্যক্তি, কারণ সে-ই 'বঙ্গের রাজবংশের বকেয়া! বাকি !” ইহাদের 
মধ্যে একমাত্র ফেনিলাই সুস্থ । গ্রহসনকারের মুখপাত্রী সে। তাহার রসফেনিল 
ব্ঙ্ষোক্তির ছারা বারবার সে সকলের উদ্ভট চিন্তায় আঘাত হানিয়াছে। 
'পৃথিবীরূপ নাট্যশালায়” অতিনেত! নটবর লেখকের আর একটি অভীষ্ট চরিত্র 
নরবানরগুলিকে মে যথেচ্ছ নাচাইয়াছে। বিশ শতকের গুত্রপাতে অমৃতলাল 
বাঙালীর যে-জাতীয় মনোবৃত্তি সক্ষ্য করিয়াছিলেন আজও তাহার লোপ হয় 
নাই-_ 

“নট | বলি চাষবাস শিক্ষা চাও? 

সকলে । ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট গ্যারা্টি থাকলে।* 

নট। ব্যবসা ঝ্ঁণিজ্য কত্তে চাও? 

সকলে । মাইনে কত? মাইনে কত? 

নট। আচ্ছা শিল্প শিখবে ? 

সকলে । টাদা উঠলে-_ চীদ1 উঠলে। 

নট। বলি, কৌন্সিলের মেম্বার হবে? 

সকলে। সবাই লবাই-- 


৭৩ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে 'কৌতুকরসের অবতারণায় রবীন্রনাথের অনুমরণ আছে।' 
এই প্রসঙ্গে তিবি 'তামুলিংহ ঠাকুয়ের জীবনী (নবজীবদ ১২৯১)-র উল্লেখ করিয়াছেন 
(“বাঙ্গালা নাছিতোর ইতিহাস', ঘি, খ, ৫ম সং পৃ ৬৬৭) 

* এই ইজি লত্ভবত খিজোলালকে লক্ষ করিয়]। 


৮৭ 


মহেশ, মুক্তারায, যছু ও প্রীণবন্ধু বিভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন বাঙালীর চরিত্র 
উদঘাটিত করিয়াছে । “অবতারে'র গয়ারামই যেন এখানে মুক্তারাম। কথায় 
কথায় গোগী ভজিয়! ও বৈষণবতার ভড়ং করিয়া সে চাদার সাহাযো জমিদার 
হইবার স্বপ্ন দেখে । মহেশ ও যছু পরিকল্পনা করে চাদ তৃলিয়৷ স্বদেশী শিল্প- 
প্রতিষ্ঠার । বাঙাল প্রাণবন্ধু প্রহসনকারের কথক্চিৎ সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। 
সে “সধবার একাদশী'র রামমাণিক্যের ভ্রাতুন্পুত্র ! তাহার হ্বদেশী মনোভাব 
অতান্ত প্রবল। রামমাণিক্যর কথার অনুকরণ করিয়া সে বলে-_ 

“এংবাজী পরলাম, কাগজ লেখলাম, লেকচার ঝারলাম, হাটকোট 

নেকটাই পরলাম, অখাদ্য ভৈক্ষণ করলাম, ইসে তবু কিনা নেটিভ বলবার 

ছারে না। সাহেব অইবই অইব, তা ব্যারিষ্টারই অই, কি কারপেন্টরই 

অই।' 

দরখাস্তদ্দেবী'র স্তবে '্্রীচরণসেবক দাস” বাঙালীর চরিত্রগত সকল ক্রুটিই 
ব্যক্ত। দরখাস্তদেবীর আশীর্বাদে তাহারা “অক! ফক্কা দ্বীপের বাঁজত্ব লাভ 
করিল বটে, কিস্ত সেখানে এক সাহেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের 
ভিক্ষুকবৃত্তি প্রকট হুইয়া! উঠিল। গোপাল রাজা হইবার দরখাস্ত দাখিল 
করিল-_ 

*9117, 938176815০2 00 01006156970 0090 2 12174591010 15 

9০810001706 50101: 17151017655, ] 06 00956 16506০00115 €০ 

066০1 10079] 25 2 52000108212 101 0136 52106." 

এইভাবে হুজুগপ্রিয় বাঙালীর নানাপ্রকার বাতিক অমৃতলালের বিদ্রপে 
ধিকৃত হইয়াছে। অনেকস্থলে কৌতুকপ্রদ বাক্যে বাঙালীর স্বৰপ প্রকাশিত 
হইয়াছে । যেমন 0101060 ০ 508130, ৫151050 ৮৩911 এর অনুকরণে 
বাঁতালীর ডাদা সংগ্রহেব অভ্যাসকে বিদ্দপ : 590111960. ০ 8150910) 
1)901950111090 6 5097৪ এবং সাহেবের প্রতি বাকাবীর ভাবেন্দ্রের উদ্ভি : 
ইয়েস, ইউ টেক দি বেশন এণ্ড উই দি ওরেশন ডিপার্টমেণ্ট |, গানগুলিতে 
বাঙালী-চরিত্রের নান! ক্রটিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। কারিগরি বিছ্যাশিক্ষার জন্য 
বিদেশঘাত্র উপহসিত হইয়াছে শেষের গানে । কলের মিশ্রীদের গানে 
তাহাদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির উল্লাস ধ্বনিত। গানটির রচনাকৌশলও লক্ষণীয় । 

স্টার থিয়েটারে ১৯৯৪ সনের ২৫এ ডিনেম্বর “বাহবা-বাতিকঃ গ্রথম 
অভিনীত হয়। অভিনয়ের সমালোচনা গ্রসঙ্গে “স্টেটসম্যান” লেখেন-- 


২৮৮ 


*শু5০ 00115800055 00981812006 86 005 50811005565 ০81 
2]958 10৩ 1০160 01১01 (০ £0108191) 21001016 1:015101 01 
52850198112 61)06110911006176 01 01011500095 1055 0086 106. 
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ইপ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' “বাহবা-বাতিকে'র আলোচনাপ্রসঙ্গে অমৃতলাল 

সম্পর্কেও তাহাদের অভিমত দিয়াছেন__ 
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১৯ 
“বাহবা-বাতিকে'র পরে অমৃতলালের “সাবাস বাঙ্গালী” নামক সামাজিক 
নকৃশাটি প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ সরকারীভাবে 
কাধধকরী হইলে দেশের মধ্যে শ্বদেশী-আন্দৌলন ও বিদেশী-বর্জন পূর্ণমাত্রায় শুরু 
হয়। এই আন্দোলনে অমৃতলালও স্ুরেন্দ্রনাথের সহযোগীরূপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কাহার “সাবাস বাঙ্গালী এই আন্দোলনকেই ভিত্তি করিয়া 
রচিত। 


গ৩ক 105 90596550281) $ 31, 12. 1904 
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১৯*৬ সনের জাক্ষয়ারী মাসে “সাবাস বাঙ্গালী (8755০ 93617891665 ) 
প্রকাশিত হয়।* ইহার পূর্বেই স্টার মধ্চে ইহার অভিনয় আরম্ভ হুইয়৷ গিয়া- 
ছিল। ইহাতে ছুইটি অস্ক। প্রথম অঙ্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্ঠ । ইহা 
ব্যতীত “প্রস্তাবনা ও শেষে “পট-পরিবর্তন” আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২। 

'সাবাস বাঙ্গালী'তে অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নাঁই। ম্বদেশী-আন্দোলন বাঙালী- 
সমাজের সকল স্তরে কিরূপ প্রতিক্রিঘা স্ঙ্টি করিয়াছে তাহারই চবিত্র-চিজ 
ইহাতে প্রদপ্পিত | 

নয়ানঠাদ ও গরবিণী 'বিবাহ-বিভ্রাটের গোপীনাথ ও তাহার গিন্লীকে 
স্মরণ করাইয়া! দেয় । পাশকরা ছেলের দাম “বিলাতী কাপডের মত পিকি নেমে 
গেছে' শুনিয়া গরবিণী বলে, “এ সব বিধেতার ভিটকিলিমি |” “থে. ড নিডল 
কোম্পানী'র কর্মচারী অঘোর চাকুরীগতপ্রাণ বাঙালীর প্রতীক । তাহার পুত্র 
মতি স্বদেশী আদর্শে অন্প্রীণিত যুবক । ফিরিঙ্গি জেঙ্কিন্দের মুখ দিয়া অঘোর 
নরকে অঘোর হয়ার ব্লাইয়! নাট্যকার তাহার গ্লেষের চাবুক বেশ জোরেই 
বাবহার করিয়াছেন । জেঙ্কিশ্েব অন্তদ্বন্ব এবং তাহার গান আপাত-হাশ্তচ্ছটার 
অন্তর্নিহিত গভীর বেদন! প্রকাশ করিয়াছে । মিসেস গুপ্তাকে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় 
হইতে নিবৃত্ত করিয়া এবং বিদেশী বন্ধে আগুন দিয়া ব্বদেশী-আন্দোলনের 
হুচনাক্স প্রহসনকার প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচরণরনের 
অতিরিক্ত সাহেবভক্তি তাহার নামেই ব্যক্ত। সেবকরাম তাহার উপযুক্ত 
মোসাহেব। গোঁলামউল্লা দেশের স্বার্থবিরোধী মুসলমান। তাহার বিপরীত 
চরিত্র শোভান। দেশের শিশুদের মনে বিদেশী-বর্জনের নীতি কিরূপ ক্রিয়াশীল 
তাহা টিটির সংক্ষিপ্ত উক্তিতে প্রকাশিত । বিধেশী-বর্জনের স্থযোগ লইয়। দেশী 
দ্রবোর মূল্যবৃদ্ধি যাহারা করিতেছিল, চিনিবাস সেই অসাধু ব্যবসায়ীদের 
প্রতিনিধি । সে বলে-_ 

«এ দ্িশী-বিপিতী হাঙ্গামা হয়েছে কেন? এ বিধেতা আমাদের মত গরীব 

দৌকানদারের ভালর জন্যই করেছে।” 

মাতাল মাঁণিকের ম্পষ্টবাদিতা ও মাতলামি 'গ্রামা বিভ্রাটে'র মাণিককে 
স্মরণ করাইয়! দেয়। মাণিককে “বন্দে মাতরম্‌ঃ বলাইয়! গ্রেপ্ধার করার 


* গ্রন্থটি 'হদেশহিতৈষী মহামহিমাছিত প্রীযুকত মহায়াজ মণীজচজ নল্গী বাছাছুর মহদাশিয়েবু' 
উৎসর্গীকৃত। 


৪৯৬ 


ব্যাপারে বাঙালী ও হিন্দুস্থানী পাহারাওলার ষনোবৃত্তির তারতম্য প্রকাশ 
পাইয়াছে। শ্বদেশ-আন্দোলনের প্রবল অভিঘাঁতে অন্তঃপুরবাসিনী এবং বিলাতী 
দ্রব্যে অত্যন্ত মহিলারা পুরাতন সংস্কার বিসর্জন দিয়। চরক! কাটার ব্রত গ্রহণ 
করার পর নকৃশাটি শেষ হইয়াছে । 

“সাবাস বাঙ্গালী'তে গান আছে যোলটি। প্রস্তাবনার গানে বিদ্বেশী-বর্জনের 
আনন্দ অভিব্যক্ত। মুচিদের গানেও বিলাতী-বর্জনের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। 
আধুনিক নকশাতেও অমৃতলাল “মায়া”চরিত্র কৃষ্টি করিয়া তাহার গানে 
দেশসেবকদের উৎসাহিত করিয়াছেন । চুড়িওয়ালীদের গানে বিলাতী চুড়ি 
বিক্রয়-না-হুইবার আক্ষেপ প্রকাশিত । চিনিবাসের গানে 'ঝোপ বুবিয়া কোপ 
ফেলিয়।” পয়সা! বাগাইবার ফন্দী ব্যক্ত । মাতাল মাণিকের গানে গ্লেষের 
পরিচয় আছে। তাঁতি বৌ, বিনোদিনী, চারু প্রভৃতির গানে বিলাতী-বর্জন ও 
হ্বদেশী-আন্দোলনের নানাঞদিক ফুটিয়াছে।*৫ 

১৯০৫ সনের ২৫এ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে “সাবাস বাঙ্গালী” প্রথম 
অভিনীত হয়। 


১০ 

“সাবাস বাঙ্গালী” রচনার দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬ সনে অমৃতলাল রচনা করিলেন 
্যাপিকা-বিদায়” | 'ব্যাপিকা-বিদায়'কে অম্ৃতলাল বণিয়াছেন, “প্রমোদ- 
প্রহসন” । পু্বর্তী প্রহসনগুলির স্তায় এখানে গতাচ্ছগতিক অস্ক-বিভাগ নাই। 
প্রথমে প্রবেশক? এবং পরে 'পূর্বচিত্র” ও উত্তরচিত্র' । গান আছে কম পক্ষে 
বারোটি। পৃষ্ঠা সখ্য ৮২ । 

এক কর্তৃতবলুব্ধ ব্যাপিকা, কন্যার সংসারে আসিয়া, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
সেখানে তুমুল বিপর্যয় তির উপক্রম করিয়া কিরূপে জব্ধ হইল তাহাই এখানে 
বক্ষব্যঙ্গে প্রদশিত। 


৭৪ জনুলাচরণ ঘোষ সম্পাদিত 'বাণী' পত্রিকায় € ১ম বর্ধ, ১ম সংখা।_. মাঘ ১৩১২) “সাবাস 
বাঙ্গালী” সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, এইরাপ সমসাময়িক ঘটনা! অবলম্বনে রচিত পুস্তিকা! 
'কালে লুণ্ড ও অগ্রাহ হইয়া! পড়িবে। 'নীলদর্পণ' ও “বিবাহ্‌-বিভ্রাট' যে এখনও ঝ|চিয়! 
আছে ও থাকিবে, তাহ! দ্বতন্ত্র গুণের জন্ত।' 


২৪৯১ 


'প্রবেশকে? মিনি ও পুম্পবরণের কৌতুকপূর্ণ আলাপে তাহাদের দাম্পত্য- 
জীবনের মাধুর্ব পরিপ্ফুট হুইয়াছে। 'পূর্বচিত্র'টি বেশ দীর্ঘ । মিনি ও তাহার 
“সেবিকা? চমতকারের কখোপকখন ভাৎপর্ষপূর্ণ । চমৎকারের 'র্জালকে কি 
ইংরেজীতে 51):৩7 বলে মা?” এই প্রশ্নে প্রহসনকার ভবিস্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। আবার মিনির এই আমার মা আসছেন, দেখো, কেমন মা-র 
মতন মা”_ এই উক্তিতে নাটকীয় শ্লেষ ব্যক্ত হইয়াছে। 

ঘনশ্তাম একটি বিচিত্র চরিত্র | তাহার তোতলামি, তাহার বিচিত্র ইংরেজী, 
তাহার দেশের জন্য চিস্তা, তাহার পেট্রিয়টদের শ্রেণীবিভাগ, খদ্দর-সাহেবদের 
প্রতি তাহার কটাক্ষ, মিসেস পাঁকভাশীর কথ শুনিয়া অস্তরাল হইতে তাহার 
অর্থপূর্ণ মস্তব্য ইত্যাদি তাহাকে একপ্রকার অসামান্যতা দিম়াছে। আমরা 
প্রথমে ঘনশ্তামকে স্থূল, নির্বোধ ও মূর্থ মনে করি। কিন্ত যতই তাহার কথা 
শুনি আমাদের মনের মধো বিম্ময় সঞ্িত হইতে ঞ্ৰীকে । আমরাও যেন মনে 
মনে 2058111)0 অথবা ড?01৪র মত বলিতে থাকি [0100 5981656 
1961 61081) (1100. 216 921০ ০£% বা 015 16110. 15 152 2000812 
€0 17185 006 16001,1%% 

মিসেম পাকড়াশীর চবিত্রে ইঙ্গবঙ্গলমাজের শ্লানিকর প্রভাবটুকু পড়িয়াছে। 
এই প্রহসনে একমাত্র সে-ই প্রহসনকারের বিদ্রপের পাত্রী । তাহার অশুদ্ধ 
ইংরেজী শব্দপ্রয়োগ শেরিভানের “দি রাইভাল্স” প্রহসনের মিসেস ম্যালাগ্রপের 
অনুরূপ । মিসেস পাঁকড়াশী প্রোনািন্সকে বলে 'প্রোনাউন্ঃ, মেপ্টালিটিকে 
'মর্টালিটি', ন্াচারাল্‌্কে গ্তাশানাল্, ফিষেল এমান্সিপেশন্কে “ফিমেল 
এমাষ্টিকেশন্, প্রোনান্সিয়েশান্কে পাংচুয়েশান”, ইনফেমাস্‌কে ইনফেকশাস্‌”! 

স্ধীব চৌধুরীর চিত্র মিনির একটি কথায় ব্যক্ত হইয়াছে-_ “এই সংসারের 
মঙ্গল-ঘট ।” সঞ্ষীবের বাগ্বৈস্ঞগ্্পূর্ণ মিলিটারী মেজাজের কথা, হিন্দি বুলি ও 
গাঁন অমৃতলালের রচনাকৌশলের সার্থক নিদর্শন | চমৎকারের সহিত একদিকে 
মে ঘেমন রঙ্গরসিকতা৷ করিতেছে, অন্যদিকে তেষনই মিসেস পাকড়াশীর সহিত 
তাহার শ্নেষাঢ্য বাগযুদ্ধ চলিতেছে ! চমতকারের নিকট বাংলা গান ও বাংলা 
ভাষার কোমলতা! সম্পর্কে সে বলে, “রাগে থাপ্‌ খায়না, বিবি, আলাপে কর্তপ, 


দঃ 44১৪ ০০ 1406 [৮ (8001 506, ৬) 
দক শুভ] 180৮ (8০৮10 56, 5) 


হ্রথ 


হয় না, বয়েদ মর্দানা নয়-*"।* বাংল! ভাষা সম্পর্কে তাহার মত--- “যে ভাষায় 
“চোপ বাঁও” “হহারামজাদ', “বেয়াদব “ব্দমায়েশ, নেই, ্যাম” 'রাস্কেল। 
'গো-টু-হেল" নেই, মে ভাঁষা আবার ভাষা ! বড় জোর অধঃপাতে যাঁও-_1” 

অগ্রধান চরিত্রগুলিও স্বাভাবিক রূপ লাভ করিয়াছে । মিসেন পাকড়াশীর 
বাবহারে অতিষ্ঠ ব্রজ-বাবুর্চির "ক্ষোভপ্রকাশক বাঙাল ভাষা, শ্রীধর-ঠাকুরের 
উড়িয়া, বেহারার দেহাতি হিন্দী এবং সথীর মায়ের কলিকাতার ঝিয়ের ক্ষুবধার 
বচন কথ্য এবং আঞ্চলিক ভাষার উপ অমৃতলালের অসাধারণ আধিপত্যের 
প্রমাণ দিতেছে। 

ব্যাপিকা-বিদায়ে? মিনির আনন্দোচ্ছল দাঁম্পত্যজীবনের পাশে বিধবা 
লীলা লাহিড়ীর চরিজ্রচিত্রণ উদ্দেশ্ঠমূলক | বি্ধবাদের বিষয়ে বা বিধবা-বিবাঁই 
সম্পর্কে অমৃতলালের মন যে সংস্কারবদ্ধ ছিল না তাহা এই প্রহসনে স্পষ্ট 
হুইয়াছে। জটিল ও লীলাত্ম কথোপকথন হইতে তাহাদের ভাবী পরিণয়ের 
ইঙ্িত বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হয় না। বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে অমৃভলালের 
মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে তাহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রগতিবিরোধী মনে 
হইবে ন। “তরুবালা"য় (১৮৯১) বিধবা-বিবাহের অযৌক্তিকতা তিনি যুক্তির 
সাহায্যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; আবার বি্যামাগরের মৃত্যু 
উপলক্ষে রচিত “বিলাপ” (১৮৯১) নামক শোকনাটিকায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। “বাবু” (১৮৯৪) এবং খাস-দখলে? 
€ ১৯১২) বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনকারীদের অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরকে উপহাস 
করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্যাপিকা-বিদায়ে' লীলার নিঃসঙ্গ অপূর্ণ জীবনকে বিবাহ- 
বন্ধনের ছায়া পূর্ণতা দিতে তিনি কু বোধ করেন নাই। 

মিসেস ্লাহিড়ীক্ আকা মিনির ছবিটি নাট্যোৎকণ্ঠা স্ষ্টিতে সফল হইয়াছে । 
ছবিটিকে উপলক্ষ করিয়া পুষ্পবরণ ও লীলার প্রতি মিনির অমূলক সন্দেহ 
যে প্রেম-জটিলতা স্যপ্টি করিয়াছে, তাহার প্রেরণা সম্ভবত 710116:6-এর 
584/0615 রঙ্গনাট্যুটি ৷ সেখানে প্রণয়ী [.61€র ছবি-জাকা লকেটটি মৃছিতা 
061€র নিকট হইতে হারাইয়া গিয়া অনুরূপ জটিলতা সি করিয়াছে। 
লকেটটিকে কেন্দ্র করিয়া 9881/51511৩র প্রতি তাহার স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি 
98975156115 এবং 7-2116র প্রতি 06115র ও 06116র প্রতি [015 অযথা 
সনোহ রীতিমতো আবর্ত সি করিয়াছে । শেষে প্রকৃত রহন্য উদঘাটিত হইলে 
্যাপিকা-বিদায়ের মতোই মিলনান্ত পরিণতি । 


০ গুহা & উট 


'ব্যাপিকা-বিদায় প্রচ্যোৎকুমার ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে ।"* 

১৯২৬ সনের ১০ই জুলাই শনিবার মিনার্ভা থিয়েটারে 'ব্যাপিকা-ব্দায়ে'র 
প্রথম অভিনয় হয়। মিনার্ভা থিয়েটার হইতে যে অভিনয়-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত 
হয়, তাহাতে লিখিত ছিল-_ 

'কাস্তিগ্রদ পরিশ্রমে কাতর না হইয়া! এই প্রাচীন বয়সে নাট্যকার নিজে 

অভিনয়-অভ্যমন-প্রসাঁধন নির্বাচন ও পটস্থাপনারদদি সকল কার্য আপন 

তত্বাবধানে সম্পাদিত করিয়াছেন ।”?? 

অভিনয় দর্শনের পর হেমেন্দ্রকুমার রায় তাহার “নাচঘর" পত্রে লেখেন__- 

“গেল শনিবার 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র প্রথম অভিনয় রাত্রে অস্তত আমার মন 

বারবার ধন্য না মেনে পারেনি ।'** পাকা পাক বুলি আর অপধাঞ্ত 

হাস্তরস__ যে ছুটি বিশেষ ছুর্লভ বিশেষত্বের জন্তে অমৃতলালের অনেক 
প্রহমন আখ্যানবন্তর কোন তোয়ান্কা না রেখেই প্রথম শ্রেণীর উপভোগ্য 
নাট্যে পরিণত হয়েছে-__ “ব্যাপিকা-বিদায়ে*র মধ্যেও তার অভাব নেই 
কিছুমাত্র | ঘণ্টা তিনেক ধরে দর্শকরা খালি হেসেছে এবং হেসেছে এবং 
হেসেছে ! 'খাস-দখলে'র পর প্রহসন দেখে এত আমোদ আর আমি পাইনি 
এবং একথ! আমার অত্যুক্তি নয়, একথা আর সকলেও বলতে বাধ্য! 
গ্রহসনে অমৃতলাল যে আজও অদ্বিতীয় “ব্যাপিকা-বিদীয়” তারই জলস্ত 

প্রমাণ 1... ৮৭৮ 

অমৃতবাজার পত্রিক1 (৮ই আগস্ট ১৯২৬ ) সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখেন--- 
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৭৬ « চিরপূজা বর্তমান বঙ্টের বিদ্ধ পুরুষ ও বঙ্গীয় নাট্যকলার প্রথম প্রতিপোষকাগ্রগণা মহারাজ 
শ্তার ঘতীআমোহন ঠাকুর বাহাছুরের-**উত্তরাধিকারী মহারাজ] গার প্রন্ভোংকুমার ঠাকুর 
বাহারের অমারিক স্সেহগ্রীতি শ্মরণে তাহার গৌরবাহ্িত নামে এই ক্ষুতর দৃ্লীলাখানি' 
উৎসর্গীকৃত। 

৭৭ 'লাচখর' ৫ ২৪এ আমা ১৩৯১৩ 

খ৮ 'নাচঘর' $ ৬১এ আষাঢ় ১৩৩৩ 


২৯ 


যুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁহার জীবনস্বাতিতে লিখিয়াছেন, 
«“ব্যাঁপিকা-বিদায়' দেখতে দেখতে এমন জমে গেল যে, সমস্ত থিয়েটারকেই 
বেশ চঞ্চল ক'রে তুলল । শুনলাম শিশিরবাবু চেষ্টা করছেন অমৃতলালকে 
নেবার জন্য | স্টার থেকে গেলেন প্রবোধবাবু।”৭৯ 


২১ 
'ব্যাপিকা-বিদায়' রচনা করিয়াই কয়েক মাসের মধ্যে অমৃতলাল স্টারের জন্য 
রচন1 করিলেন “দ্বন্দ মাতনম্‌ | নামকরণে অসাধারণত্ব আছে। বন্দে মাতরমের 
ধবনিসাদৃশ্ঠ অঙ্কুগ্ন রাখিয়া বাঙালীর আদশভ্রষ্টতার প্রতি এমন অব্যর্থ ইঙ্নিত-_ 
তাহার শব্স্ট্টি ও প্রয়োগপটুতার অতুলনীয় দৃষ্টাস্ত। প্রহসনটি রচনার 
ইতিহাস জানিতে পারি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর স্বতিকথ। হইতে__ 

«সেই সময় কলকাতা কর্পোরেশনের একটা ইলেকশন আসন্ন ছিল।* 

তখন থেকেই “ভোট ভোট+ চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। এ ভোট-যুদ্ধকে 

ব্ঙ্ক করে ভোটের ব্যাপারটা যে কত অস্তঃসারশৃন্-_- সেট! বুঝিয়ে একটা 
নাটক লিখলেন অবিলম্বে, এবং সেটি মিত্র থিয়েটার ব! মিনার্ভা নয়, দিলেন 
আমানের ।””* 

“্বন্বে মাতনম্‌* প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনে। অমৃতলাল প্রহসনটিকে 
“হাস্তোৎসব বলিলেও গভীর চিন্তার বিষয় ইহার সর্বত্র দৃষ্ট হয়। “বন্দে মাতরমূ্‌ 
এর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া! তুচ্ছ ভোটের ব্যাপার লইয়া আমর! কিরূপ দ্বন্থে 
মাতিতে পারি তাহাই এই প্রহসনের প্রতিপাঘ্য । প্রহমনকার এবারও 
গতান্সগত্িক অঙ্কবিভাগ ন! করিয়া অভিনবত্ধ দেখাইয়াছেন। প্রথমে "ম্বস্ভিবাচন' 
ও তারপর যথাক্রমে “বোধন” ও ণউৎসবারভ্ত-_ সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও 
বিজয়া” । রঙ্গব্যঙ্গে ওতপ্রোত গান আছে দশটি । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০ । 

বহুদর্শী অমৃতলাল আমাদের দেশপ্রেমের ভয়াবহ বিবর্তন অবশ্ঠই লক্ষ্য 
৭৯ “নিজেরে হায়ায়ে খুঁজি' পৃ ৪১৯ 

* এই সময়ে অমুতলালের উপন্তাস “হামিদের হিন্মং মানিক বন্থমতীতে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হুইতেছিল। ১১শ ও ১২শ পরিচ্ছেদে অমৃতলাল কলিকাতা! দিউনিসিপ্যালিটির 
ইলেকশনের 'তিন-সনা গীজনে'র বালচিত্র আকিয়াছেন। 

৮* “নিজেরে হায়ায়ে খুজি, পূ ৫২৭২৮ 





২৪৫ 


করিতেছিলেন এবং নির্বাচন-হম্থের অশুভ প্রভাব তাহার মনকে পূর্ব হইতেই 
পীড়িত করিতেছিল।৮১ তাহার অন্তান্ত প্রহসনে প্রেস্তাবনা'র যে বৈশিষ্ট্য, 
এখানে “দ্বস্তিবাচনে'ও সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। ভোটেশ্বরী দেবীর সম্মুখে 
গীত গানটিতে ভোটছস্থ ও ভোটগ্রার্থীদের আচরণ বিদ্রপের সহিত বর্দিত। 

অমৃতলালের অধিকাঁংশ প্রহসনের মত “বন্দে মাতনম*ও চরিত্রের 
চিত্রশালা। বস্তত কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রন্থ্টির দিকেই তাহার স্বাভাবিক 

প্রবণতা লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাহার আদর্শ । 
ভোটগ্রার্থীদের আচরণ প্রহসনের সর্বন্র অমৃতলালের তিক্ত বিদ্রপ লাভ 
করিয়্াছে। একটি ভোটের জন্য যাহার! ঘুটে-কুডুনী গোবরার মাকে 'গোবর 
বাবুর মা বলিয়া! সম্মান দেখায় তাহারাই আবার “জ্যেঠামশাই, ভোট 
কাড়িবেন এই ভয়ে তীহাকে উকিলের চিঠি দিবে বলিয়া শীসায়, বাড়ির 
মাঝখানে পাঁচিল তুলিয়া দিবে বলিয়া আশ্ফীলন করে! মুমূুর ভোটও 
তাহার! ছাঁড়িতে নারাজ ! বলে-_ “উইল দেখিয়ে গর দৌত্তুরকে দিয়ে ভোট 
দেওয়াবো।” ক্ষীরোদ, নীরদ ও প্রকাশের দলগত স্বার্থরক্ষার জন্য অত্যুৎসাহ 
বাস্তবতাপূর্ণ। সারদাহ্থন্দরীর গানে ও কথায় ভোট সম্পর্কে ও ভণ্ড দেশ- 
সেবকদের সম্পর্কে নির্মম মন্তব্য প্রকাশিত। সে যেন প্রহসনকারের মুখপাত্রী। 

তাহার গানে আজও অনেকেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যাইবে__. 
“বেয়োর* মতন ভোট-ভিথিরী সে যে 
দোরে দোরে ঘোরে ছাই $-- 
বাজ পড়ুক এই রাজনীতিতে 
কাজ ক্ষতির কি বালাই ।, 

নির্বাচনে জয়লাভ করিয়! নেতারা যে “ক্যানভাসার'দের চিনিতে পারেন 

না তাহা সারদাহ্বন্দরীর তিক্ত উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
“আটটার সময় গিয়ে ধন্না দিয়ে দেউড়ীর বেঞ্চির উপর ব'সেছিলে, বেলা 
ডেড্ডার সময় একজন ডেপুটি দেশহিতৈষী দয়া! ক'রে খবর দিলেন যে, 


৮১ 'অকাল-বোধন' প্রবন্ধে (সোনার বাংলা ১৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭) এবং 'আননাময়্ী কেম 
ছন্বমন্ী” কবিতায় (সোনার বাংণ! ২৬এ আঙিন ১৩৩) তিনি বে আক্ষেপ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার মধোই 'ছল্ছে মাতনমে'র বীজ নিহিত ছিল। 

ক 'শ্রাচ্ধোপলক্ষে উপস্থিত". নাছোড়বাঙগা। ভিখারী ।'-- “বাঙ্গালা ভাষায় অভি"... ব্ানেজ- 
মোহন দ্বীস, পৃ ১৮৭৪ 





২৪৬ 


হেড পেদ্রিয়ট তখন একজন খুলনার মেথবের সঙ্গে কোলাকুলি কচ্ছেন, 
যার তার সঙ্গে দেখ! করবার ফুরসৎ নেই ।” 
সরদান্ন্বরীর দেশপ্রেম ভাবসর্বন্ষ নহে। সে বলে, আমি করবো 
পিকেটিং আর তিনি করবেন পকেটিং, সে মেয়ে আমি নই 1, 
অপরিণামদর্শী হুজুগপ্রিয় বাঙালীর অবস্থা ফিবিওয়ালার মুখে ব্যক্ত-_ 
“বাঙ্গালীকো হাম লোক সব নিকাল দিয়া, দেখো যাকে তেরি বাঙ্গালী 
ভোট ভোট করকে পাগল ভয়, আউর হামরা দেশওয়ালী আদরমী কাপড়া 
ফেরিসে মোটভি ঢোঁপাই করকে পইসা কামাতা।, 
মুমূর্য গোবিনবাবুকে ভোটকেন্দ্রে লইবার জন্য যখন প্রতিপক্ষ দল মড়ার 
খাট সাজাইয়! হাজির হইল তখনই প্রহসনকাবের বিদ্রূপ নির্মমতম হইয়াছে। 
কলমদ্দি, তামিজ, ফকিরা প্রভৃতির কথোপকথন হইতে জানা যায় যে, 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ সেই ১৯২৬ সনেই তাহাদের অশিক্ষিত মনে সঞ্চান্বিত 
হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর “অ-মুসলমান” পরিচয়কে কটাক্ষ করা হইয়াছে 
বাধানাঁথের উক্তিতে 1৮২ 
বাজবাহাছুরের চরিত্রটি বিচিত্র ।”* সে দেবতা মানে, ভক্তি করে, কিন্তু 
ব্রাহ্মণকে মানে না । ইতিহাস, ভাষাতত্ব, রাজনীতি সব বিষয়েই তাহার মতাঁমত 
অদ্ভুত! তাহার মতে, “সিরিয়া থেকে স্থীয় ক্রমে বাঙ্গলায় শুর্ধি দাড়িয়েছে । এ 
সবিতা রাশিয়ার সোভিয়েট কথ! থেকে হয়েছে তা জানেন ?* বিরাজের সহিত 
তাহার এঁতিহাসিক ও ভাষাতাত্বিক আলোচনাও কৌতুকপ্রদ | তাহাদের 
আলোচনা হইতে জানা যায়, বশিষ্ঠ খষি বেলুচিস্থান হইতে এদেশে আসেন ) 
অশোকের মাদার সাইডে গ্রীসিয়ান ব্লাড; চন্তরগুপ্ডের টাইম হইতে ঈশ্বর গুপ্তের 
টাইম পর্যস্ত এদেশে রেসিটেশন প্রচলিত ছিল ! 
নামকরণেও হাশ্তরস উৎসারিত হইয়াছে । যেমন, নেতার নাম “নির্বাণবাবু* 
ডাক্তারের নাম “সন্নিপাত সেন”, কাগজের নাম “বুকের পাটা”! গানগুলিও 
যথেষ্ট বাঙ্গ-প্রকীশক । বাখাঁলবেশী বালকদের “পোলিং গোষ্ঠলীলার গান» 
৮২ “হিন্দুর নব-নামকরণ", “শুভদিন' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও নকৃশায়ও এই “অ-মুসলমান' শব্দটিকে লেখক 
বিদ্রপ করিয়াছেন । 
৮৩ চরিব্রটি পোভাবাজায় রাজবাড়ীর অসীমন্কফ দেবকে লক্ষ্য করিয়া কলিত। 
+ ভাবাতন্তবের আলোচনার বাজধাহাহুরের উ্ভিতে অদিতি চক্রবতীয় নাম পাই। এই দিতি 
চক্রবর্তী গাবাতত্ববিদ্‌ ীযুক্র নীতি চট্টোপাধ্যায়ের, প্রতি সকৌতুক ই্গিত। 


হণ 


কলিকাতায় ভোটের বিবরণ-প্রকাঁশক ভাদ্ভুকওয়ালার হিন্দী গান, 'নকল সকল 
শঠ' নেতাদের স্বব্প-ব্যক্তকাবিণী উড়িয়া! রমণীদের গান এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। 
পুরোহিত গুরুচরণ পর্যস্ত নির্বাচনের মহড়া দেখিয়! 'পাল*্পার্বণ” কথাটিকে 
বলিয়াছে 'পোল-পার্বণ” ! 


১৯২৬ সনের ১০ই নভেম্বর “বন্দে মাতনম্‌* আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্বা- 


বধানে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, 
“অভিনয়, প্রযোজনা ও সর্বোপরি নাটকটির প্রশংসাঁও হয়েছিল প্রচুর ।৮৪ 
“'অমৃতবাজার পত্রিকা” মন্তব্য করেন-_- 


৮৪ 


৮৫ 
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“নিদেরে হারায়ে খু'জি', পৃ ৫৩, 

756 £১001109 99281 286205 : 13. 11, 1926. ১৩৩৩ সালের ওর অগ্রহায়ণ সংখ্যার 
'নাচঘরে' "বন্দে মাতনমে'র বিরূপ সমালে।চন। প্রকাশিত হইলে অমুতলাল এক খও "বন্দে 
মাতনম্‌ নাচঘর-সম্পাদককে উপহার দেন। ১৮ই অগ্রহার্ণ 'নাচঘর' লেখেন-- 'এইটেই ভার 
সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্তের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই গুণেই আমর! অমৃতঙ্গালকে এত 
ভালবাসি 1' নাচঘরের মৃতে “ঘন্দে মাতনম* এই অসাধারণ নামের গুণেই গ্রন্থটি অমর 
হইয়া থাকিবে-- * 'ছন্বে মাতনম্‌* নাম যে আর কারুর মাখ! খেকে বেরুত ন! তাতে আর তুল 
নেই।* 


২৪৮ 


নাট্য রাসক” পিঞ্চরং ও এএকাঙ্ক নাট্যলীলা; 


রঙ্ষালয়ের প্রয়োজন ও বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! অমৃতলাল কয়েকটি 
ক্র নাঁটিকা রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে 'ব্রজলীলা” পৌরাণিক ও 'যাছুকরী, 
আরব্যোপন্তাসের কাহিনীভিত্তিক, এবং 'নবজীবন” সমসামক্লিক রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় রচিত রূপক ।১ 


ব্রজলীল। 


'ব্রজলীলা' ( নাট্যরাসক ) ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহ! একটি গীতিনাট্য। 
তিনটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে একটি, দ্বিতীয় অস্কে দুইটি ও তৃতীয় অঙ্কে 
তিনটি দৃশ্ত ; গান আছে ৪৭টি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩। কাহিনী গোপীদের বস্তহরণ 
হইতে রাসমণ্ডপে রাধাকৃষ্জের যুগলমিলন পর্বস্ত বিস্তৃত। ৪৭টি গানের মধ্যে 
একটি (৩২) জয়দেবের গীতগোবিষ্থ' হইতে উদ্ধাত। গানের মধ্যে মাঝে মাঝে 
কপাং কুরু” পাদমেকং ন গচ্ছতি' প্রভৃতি সংস্কৃত বাক্য বা বাক্যাংশ দেখা 
যায়। সেই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে অন্ুপ্রাস। যেমন, ₹ষ্ণের উক্তি-_- 
“রাধা মম প্রেমের গুরু, বলি রাধা 'কিপাং কুক?” 
কিংবা 
*্তন গে শ্রীমতী, তোমার প্রাণের পতি, 
'পাদমেকং ন গচ্ছতি' ত্যজি বৃন্দাবন ॥” 
রাধিকা, কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলী, গোপী ও সখীর্দেব চরিত্র গানে গানে ভালই 
ফুটিয়াছে। শেষ দৃগ্ঠ “নিধুবন-_রাসমগ্প'; সেখানে সথীদের শেষ গানটিতে 
ব্রজলীলার মাধুরী হুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
“আজি ব্রজ মাতিল রে। 
ধর! হাসিল রে॥ 
ঢালি পরিমল, হাসে ফুলদল, 
কোকিল কাকলী করে, মধুর লহরে রে। 
১ ডি, ই, ওয়াচার সভাপতিত্বে কলিকাতায় খন কংগ্রেগের অধিবেশন চলিতেছে তখনই 
এই সময়োপযোগী নাটিকাটি রচিত ও অভিনীত হয়। 





৪৪৯ 


হাসে বাধা-শশী, হাসে শ্যাম-শশী, 
হাসি নভে শোতে শশী, সুধা ঝরিল রে। 

রাসের রজনী, হাসিছে গোঁপিনী, 

ব্রজবাসি-গ্রাণ হাসে নব হাসি রে ॥? 
বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮৩ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার 'ব্রজলীলা”র মে 

'অভিনয় হয়, ১৯এ ফেব্রুয়ারী “স্টেট সম্যান+ সে সম্পর্কে লেখেন-_ 
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যাছুকরী 
আরব্য উপন্তানের জেলে ও দৈত্যের কাহিনী অবলম্বনে ১৩০৭ সালে 
অমৃতলাল্ল “যাঁছুকরী” নামে একটি পঞ্চরং রচনা করেন ।* ছুই অস্কের নাটিক]। 
প্রথম অঙ্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্ত। শুত্রপাতে প্রস্তাবনা” । গান 
আছে ২০টি। পৃষ্ঠা সংখ্য। ৭৮। “বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী" বর্ধমানাধিপতি 
বিজয়চন্দ, মহাতাবের করকমলে “যাছবকরী' উতমর্গাকত। 

'যাছকরী'র কাহিনী এই-_ পাহাড় দ্বীপের রাজ! অবলাসিংহের রাণী 
তড়িতা যাছুকরী। রাজার অজ্ঞাতে সে কারী ভূত্য শন্বরের প্রেমাসক্ত। 
তড়িতার সখী সোনালী ইহা! রাজার গোচরে আনিলে রোঘান্ব কাজা শন্বরকে 
হত্যা করায় রাণী বাজপুরী জঙ্লময় ও রাজার অর্ধাঙ্গপ্রস্তরময় করিয়া! দিল। 
পরে সোনালী বাণীর যাছুদণ্ড চুরি করিয়া প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা হরদম 
সিংয়ের সহায়তায় রাজাকে যাছুমুক্ত করিল। ্‌ 

আরব্য উপন্তাসের কাহিনীর ন্তাঁয় যাঁছুকরী এখানে নিহত হয় নাই, 
নির্বাসিত হইফ্াছে। শঙ্বরকে এখানে পুনর্জীবিত ও কিছুটা বিবেকবোধসম্পক্ 
করা হইয়াছে । সোনালীর চরিত্র সর্বাধিক উজ্জল । তাহার রঙ্বপ্রিয় মনোভাব 


২ অভিনেত্রী বিনোদিনীর “নামার কথা" হইতে জানিতে পারি, অমৃতলাল এই সময়ে বেল 
থিয়েটারেয় সহিত পংশিষ্ট ছিলেন। 
* স্ব, মস. ১৩১১ 


কথায় ও গানে হ্থপরিষ্ষকট। তিনকড়ি জেলের চরিত্রে বিশিষ্টতা আছে। 
পারিষদদের স্তাবকতাও মন্দ নহে। বিভিন্ন চরিজের মুখে হাশ্যরসাত্মক অনেক 
উক্তি আছে। পরী ও অগ্দরাদের গানে অম্বতলালের হিন্দীভাষায় অনায়াস 
পটুতা স্থম্পষ্ট। রাজবাড়ীতে আত্ীয়-প্রতিপালনের বাস্তবতীপূর্ণ নিষর্শন 
ফুটিয়াছে সোনালীর এই গানে-_ 
“রাজার বাড়ীর ভাত রাধা বড় শক্ত কারখানা! । 
এতে চালাকি চাই চৌদ্দ গণ্ড বুদ্ধি ছু আনা ॥-.; 

সমাজের “বুড়ো! শালিক'দের চরিতভ্রষ্টতাকে কশাঘাত করা হইয়াছে 

উজীরের মুখের “ভন্্রতন্ত্রের বচনে'__ 
“ব্যভিচার কদাচার কিছু ক'রো ন। রে 
যদি দিতে পার লুকিয়ে রেখে লোকের চোখে ফাকি ॥' 

১৯০০ সনের ২৫এ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে “যাছুকবী' প্রথম অভিনীত 
হয়।* “বেঙ্গলী” সমালোচন৷ প্রসঙ্গে লেখেন-_ 
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৩ হেমেন্্রপাথ দাশগুণ্ডের 'ভারতীয় নাটামঞ্চ' (১ম) গ্রন্থে অভিনয়ের তারিখ দেওয়া আছে 
২০.১২.১৮৯৯ প্লে 8৪), ইহ! ভুল। 

৪. ৮92 96813 £ 26. 2. 1901. পুনরায় ২রা মার্চ বেললীতে 'যছ্ুকরী'র অন্তনিহিত 
প্লেষ সম্পর্কে বিগতারিত মন্তবা কর! হয়-- 
/7205218 02 6255 905067955 15 ৪. 88626 00 65506201058 5516 


01072058186 28950 £12169, 181 3০986..16 25 & 06 80200 ০৫ 006 
80019) ৪784. ০0০125108] 691195 9৫ ০3:5 2050116,. ইত্যাদি । 


৪১ 


নবজীবন 


'নবজীবন? ( 'মাতৃপূজ! ও রাজভক্তির উচ্ছাসপূর্ণ একাক্ক নাট্যলীলা? ) ১৩০৮ 
সালে গ্রকাশিত হয় । এই নাট্যলীলায় তিনটি দৃশ্ঠ ও আটটি গাঁন আছে। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৭ এই .গাঁনগুলির মধ্যে তিনটি অমৃতলালের, বাকিগুলি 
অপরের । “নিবোঁনে” তিনি এ জম্পর্কে লিথিয়াছেন-_ 

পদধিজেন্জনাথবাবুর 'মলিন মুখ” সতোন্্রবাবুর “মিলে সবে? রবিবাবুর “অয়ি 

 ভুবনামনো]মোহিনী” এবং বঙ্কিমবাবুর "বন্দেমাতরং, এর পরিবর্তে আমার 

নৃতন গান রচনা করিয়া দেওয়া ধৃষ্টতা-_ তাই সেই হদয়োন্মাদকারী 
অমৃতবর্ধী পদাবলী এই কয়েক পৃষ্ঠায় গ্রথিত করিয়া আমার ক্ষুদ্র গ্রস্থ পবিত্র 
করিলাম ।”* 

১৮৭৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটারে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- 
বচিত “ভারতমাতা” নাঁট্যের একটি মাত্র দৃশ্য অভিনীত হয়।" “নবজীবন' এই 
“ভারতমাতা'রই ঈষৎ বিস্তারিত রূপ। উনত্রিশ বৎসর পরে “এই নৃতন রূপক- 
খানি” রচন1 করিবার মূলে অম্বতলালের একটি বিশেষ উদ্দেগ্ত ছিল। 'নবজীবন' 
রূচনা ও অভিনয়ের সম্গয়ে কলিকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন চলিতে- 
ছিল। জাতীয় আন্দোলনের উদ্দীপনা যে বঙ্গালয়েও সঞ্চারিত হইয়াছে এবং 
বঙ্গালয়ও যে দর্শকচিত্তে দেশপ্রেম জাগ্রত করিয়! দেশবাসীর শুভবুদ্ধির 
উদ্বোধন ঘটাইতে পারে, তাহা র্শনই ছিল লোকশিক্ষক অমৃতন্গালের 
প্রধান উদ্দেশ্য । 

বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আত্মচিস্ত| ও স্বার্থপরতা এবং ভারত-সম্তানদের 


* নাটিকাটি রাষ্রগর সুরেন্্রনাথের পুত্র অমুতলালের 'চিরকল্যাগ্রভাজন' ভবশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শৈশব-সুকুমার কোমল করে বড় আশায় বড় ভালবামায়' অগিত। 

৬ অমৃতলালের প্রথম নাটাজীবনের সঙ্গী দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'দেখ গো ভারতমাত 

_ গ্রানটিও 'নবজীবনে'র অন্তভূক্তি। 

৭ 'ন্বজীবন' নাটো মহত বলিতেছে--'সেই ছোট একটি সিনে, যে তখন কি 8:97 
5870858001 কোরে তুলেছিল**"তা মনে হলে আজও আমাদের গর্ব হয়।' বড়তাএরসজে 
অমৃতলাল একবার বলিয়াছিলেন--'তখন হুরেন্রাবুও ছিলেন না জার কংগ্রেসও ছিল 
ন1। তখন নাটকের সাহাহ্যে সহরধালী ও প্রবাসীঘ মদে এ মনবদধ যে ধারণার বীজ 
বগন করা গিয়েছিল আজ তা-ই ফল-ফুলে ভয়ে ইঠেছে.. এ" ( রঙ্গতৃষি, মাঘ ১৩৯৭) 


০২ 


অসীম আলশ্তই যে ভারতমাঁতার ছুর্দশার একমাত্র কারণ তাহাই এই নাটিকায় 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

প্রথম দৃশ্তে সুরেন্দ্র ও মহেন্দ্রের কথোপকথনে জাতীয় আন্দোলনের গতি- 
প্রকৃতি পর্যালোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিষম ভারতলক্গমী অপাঁড় ভারত- 
সন্তানদের জন্য বেদন। প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার বাহন পেচক মাঝে মাঝে 
স্নেষপূর্ণ মন্তব্যে ভারতবাপীর বর্তমান মনোভাব প্রক।শ করিয়াছে । কেবাণী, 
গৃহিণী, পুরোহিত, সভাপতি, উকীল, ভাক্তার, কুমীদজীবী প্রভৃতি নকলেই 
্বর্থচিন্তায় মগ্ন, দেশের ছুরবস্থার কথা কেহই ভাবে না । তৃতীয় দৃশ্টে ভারত- 
মাতার বিলাপ ও নিবীর্ঘ ভারত-সস্তানদের সংলাপে যখন দেশের বর্তমান ও 
ভাবী ছুঃসময়ের চিত্র ফুটিতেছে তখন কয়েকজন নৃতন ভারত-সম্তান ও ভারত- 
রমণী আসিয়! হুদেশকল্যাণের সংকল্প ব্যক্ত করিল। 

স্টার থিয়েটারে ১৯০২ সনের ১লা জান্রয়াবী বুধবার “নবজীবন' প্রথম 
অভিনীত হয়।৮ অভিনয়ের দিন 'বেঙ্গলী” ( ১. ১. ১৯০২) মস্তবা করেন-- 

19212079017 51520105 96100056105 06 86101081756 70900061500 2:00. 

00001076 0:05 ০0৫6 25০961092 01 0199 280 01061126)0... ৬৬০৩ 

80056 17506 0015 659181085 27565109170107)6106 আ1]] ৫18 ৪ 

0000021: 1)00336. 

স্টেটলম্যান ২১এ জানুয়ারী নাটিকাটির বিষয়ে লেখেন, 47176 012০৪ 
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৮ অভিনয়ের কিছুদিন পূর্বে 'ভারতমাতা'-রচয়িতাঁ কিরণচন্ত্ের মৃত্যু হয়। 'নবজীবনে' যহেগ্র 
এই্জন্ত শোক প্রকাশ করিয়াছে! 
৯» 'রঙগালয়' (১৮ই মাঘ ১৩৯৮.) নাটিকাটি সম্পর্কে বিরূপ হত প্রকাণ করিয়াছিলেন । 


৩৬৩ 


শোকনাট্য 


অমৃতলাল দুইটি শোকনাট্য রচনা করেন। ঈশ্ববচন্ত্র বিষ্যানাগরের মৃত্যু উপলক্ষে 
“বিলাপ! বা বিষ্ভাসাগরের স্বর্গে আবাহন এবং মহারাণী ভিক্টোবিয়ার 
মৃত্যু উপলক্ষে 'বৈজয়স্ত-বাস'। দুইটি নাটিকাই কয়েকটি শোকগীতি-সমস্থিত 
একান্কিকা। 


বিলাপ! ব! বিষ্ঠাসাগরের স্বর্গে আবাহন 


১৮৯১ সনের ২৯এ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। বিষ্ভাস।গরের মৃত্যু 
উপলক্ষে রচিত “বিলাপ। বা বিষ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহুন” অভিনয়ের দিনই 
(২২. ৮. ১৮৯১) প্রকাশিত হয়। পাঁচটি দৃশ্ঠ সমন্থিত এই একাঙ্কিকায় সাতটি 
শোঁকগীতি আছে। নাঁটিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬। 

নাটিকাটিতে বিদ্যাসাগরের নানাবিধ কর্ম ও সাধনা প্রতি অমৃতলালের 
শ্রদ্ধ!' নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম দৃশ্যে সবন্বতীর কমলবন। শোকে 
কমলবন মুদদিত। বিপন্ন! বঙ্গভাষার আর্তনাদ ও তাহাকে সরম্বতীর সান্বনাদানের 
মধ্য দিয়া বি্ভাসীগরের গুণগরিমা ও দেশের সর্বব্যাপী শোকের কথা ব্যক্ত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃত্তে নিমতলার ঘাটে বিদ্যাসাগরের চিতার অদূরে পাঁচজন 
নাগরিকের কথোপকথনে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া! ভিন্ন ভিন্নভাবে উপ- 
স্বাপিত। বিদ্ানাগরের কীতিকলাঁপও নানাদিক দিয়া বিশ্লেধিত। কেহ 
বলিতেছে, “বিপদের বন্ধু আর কোথায় পাব? , কেহ বলিতেছে, “বিধবা-বিবাহের 
মতটা প্রচার না কল্পে চন্দ্রে আর কলঙ্ক থাকত না", কেহ আবার ইহার 
প্রতিবাদ করিয়া বিষ্ভাসাগরের চারিত্তধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছে। চতুর্থ নাগরিকের 
উক্তিতে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে অম্বতলালের মত ব্যক্ত হইয়াছে_- 'তরহ্ষচ্ধ 
পাঁলনাক্ষমা বালিকা-বিধবার বিবাহ দেওয়া সহ গুণে শ্রেয়ঃ1”১* তৃতীয় দৃশ্যে 
কর্মাঠার-সঙ্গিহিত পার্বত্য প্রদেশে দয়া ও ব্রাহ্মণের কথোপকথনে বিষ্ভাসাগরের 


১১ কয়েক নাঁস পুর্বে রচিত 'তর্লধালা' নাটকে বিধয! শান্ত ধে বিধবা বিবাহের বিরন্ধ মতামত 
প্রকাশ করিয়াছে তাহায় কারণ, সে 'বস্থতর্য পাগদাক্ষম! নছে। 


৩৪৪ 


মহদয় হৃদয়ের প্রশস্তি কর! হইক্লাছে। পরধর্তী দৃশ্ স্বর্গপথ ) খধিদের উক্তিতে 
বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য বর্দিত। খধিদের উক্তি পয়ার ছন্দে ব্যক্ত। শেষ দৃশ্যে 
বৈকুগ্পুরীতে বিস্তাাগরের পুণ্যাক্সাকে আবাহন করা হইয়াছে। সরস্বতী, 
বঙ্ষভাষা, নাগরিকগণ, সীওতালগণ, দয়া, অপ্নরাগণ প্রভৃতির শোকগীতি বিদ্যা- 
সাগর-চরিত্রের নানাধিক পরিস্ফুট করিয়াছে । 
স্টার থিয়েটারে ২২এ আগস্ট ১৮৯১ “বিলাপ? প্রথম অভিনীত হয় ।”১০ক 
এস্টেট্সম্যান? পত্রিকা সমালোচনাপ্রসঙ্গে প্রতিটি দৃশ্য বিশ্লেষণ করিয়া নাট্যতাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করেন। তাহাদের সমালোচনা হইতে অধ্যক্ষ অমৃতলালের নাট্য-গ্রদর্শন- 
নৈপুণ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়-- 
“61350 56616, 80 00100509115 51011010106, ০81:10165 016 
50206860110 17026102000 60 60০ 016850150৫6 08180156, 
1,০০6 096 0015016 13 16106 16০21560 21000106 15 11010901091 
101)9101657705 ০5106105 061150660 26 1015 20৮62011106 
1161901292০]: 19 060079660. ড/101) 11055215 £91:1981)05, 204 
019 0715 17205 5001)0 01) ০01:09112 19115 16851176 0106 20016106 
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বৈজয়ন্ত-বাস 
মহারাণী ভিক্টোরিয়।র মৃত্যু (২২, ১, ১৯০১) উপলক্ষে “বৈজয়স্ত-বাস। 
রচিত হয়। প্রচ্ছদলিপি হুইতে জানিতে পারি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী 
তারতেশ্বরী ভিক্টোিয়ার ত্বর্গগমন উপলক্ষে কলিকাত৷ ষ্টার থিয়েটার 
সম্প্রদায়ের অশ্র-জলকণ! অধ্যক্ষ শ্রীঅমৃতলাল বন্থ কর্তৃক শোকহারে 
গ্রথিত।” এই ক্ষুদ্র শোৌক-নাট্যটিতে দৃশ্য আছে চারিটি, শোকগীতি 
আছে পাঁচটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭। “বৈজয়স্ত-বাস' “বিস্তীর্ণ ভারতের 





১, দেপের বরেণ্য ব্ক্তির মৃত্যুতে শোকনাটিক! রচন! করিয়া রঙ্গালয়ের পক্ষ হইতে দেশবা 
শোকাকুল মনোভাবকে আর ফেহু অভিব্যতি দান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় দা। 


সমস্ত রাজভক্ত প্রজাবুন্দের করকমলে''দীন বঙ্গবাপী লেখকের দ্বারা 
উৎসরগীরৃত ।”১৭ 

প্রথম দৃত্তে রাজভট্ট ও অহুচনবর্গের গান এবং রাজভট্ট্রের কথায় মহারাণীর 
মৃত্যুজনিত আক্ষেপ ব্যক্ত। দ্বিতীয় দৃশ্যে ব্রিটানিকা, ইউরোপা, এসিয়া, 
আমেরিকা ও আফ্রিকার কথোপকথনে এই সকল মহাদেশে মহারাণীর গৌরবময় 
প্রভাবের ইতিহাস প্রকাশিত। এসিয়ার উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন ভারতের সর্বাঙ্গীন গৌরবের কথা। তৃতীয় দৃশ্তে 
কলিকাতার নাগরিকদের মধ্যে তিনকড়িমামারও অবির্ভাব হুইয়াছে। 
মহারাণীর মৃত্যুজনিত শোকের প্রতিক্রিয়া নানাভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তিতে 
পরিস্ফুট। শেষ দৃশ্যে অপ্সরাগণের সঙ্গীতে মহারাণীর পুণ্যাত্মাকে জিদিবধামে 
আবাহন করা হইয়াছে। 

তিনকড়িমামার চরিত্রবৈশিষ্ট্য এখানেও অক্ষুণ্ন । তাহার আত্মপ্রত্যয় ও 
অবিচল মতবাদ এখানেও অকু$ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । সে নাট্যকারেরই 
মুখপান্র। 

“বৈজয়ন্ত-বাস' অভিনীত হয় নাই । ১৯*১ সনের *ই ফেব্রুয়ারী হইতে 
১৭ই ফেব্রুয়ারী স্টার থিয়েটারে বিভিন্ন নাটকের অভিনয়কালে দর্শকদের মধ্যে 
“বৈজয়স্ত-বাস' বিনামূল্যে বিতরিত হয়। ৭ই ফেব্রুয়াবী অধ্যক্ষ অমৃতলাল 
অভিনয়-বিজ্ঞাপনে জানান-_ 

101810800 1165190016 061021805 0080 50005 12200141715 

০০ 1620 0: 006 01005 100610015 0৫6 0101: 3210%20 50৬6161£12, 

[6 15 005 5050010 0 1900110 03680:55 6০ 0610081)0 ৫০০. 

1001)65, 306 9০ ০2121806561] 0196 6915 5102৫. ১5 0815615%69 


১২ না্টিকাটির শেষে অমৃতলালের একটি পত্র মুক্রিত আছে- 
“পরম প্রেষাস্পদ 
ভারত-সঙ্গীত-সমাজের সন্্রান্ত সভ্যমহোদয়গণ সমীপেধু-_ 

***এই হাদয়বিযারী পবিত্র দিনে আপনারা যে আত্তরিক শ্রদ্ধা! সহকারে সেই পুণ্যময়ী 
ভিক্টোরিয়ার পুধাকীতির সন্মান রক্ষ। করিয়াছেন. এবং দীন আমর1--আপনাদিগের এই 
মহৎ কার্ষে ফাষ্ঠধিড়ালীয় কার্য করিতে আমাদিগকেও বে আহমাদ কক্গিয়াছেন, এই ঘটনা 
বঙ্গনাটযসাহিত্যে স্থারী রাখিবার আশায় আজ এই কয় পংক্তি জমি সকৃতজ্ঞ হাদয়ে লিপিবদ্ধ 
রাখিলাম 1." 


৩৩৬ 
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৩৭ 


কবিতা 


প্রহসনের গ্ভায় অমুতলালের কাব্ারচনারও হুত্রপাত হয় নিতান্ত বালক 
বয়সে । শ্লেষ-রচনায় সিদ্ধহন্ত কাকা! প্যাবিমোহন বন্থর 'দাকরেদ' হুইয়! তাহার 
নিকট বালক অমৃতল্লাল কবিতার পাদপুরণের শিক্ষানবিসি করিতেন। 
প্যারীকাকার নির্দেশেই তিনি মুত রাজা রাধাকাস্ত দেবের উদ্দেশে মধুস্দনের 
“রেখো ম। দ্াসেবরে মনে" কবিতার ছন্দে একটি শোক-কবিতা! রচনা! করেন। 
১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের 'ভাস্করে ইহা প্রকাশিত হয়। অমৃতলাল তখন চৌদ্দ 
বৎসরের বালক । এ সম্পর্কে অমৃতলাঁল বলিয়াছেন-_. 

“এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। কবিতাটি আমার 

নিজেরও বেশ পছন্দসই হুইয়াছিল। কিন্ত শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার 

প্রবণত। বেশী রহিয়া গেল।১১ 

পরবর্তীকালে তাহার কর্মজীবন নাটকরচনায়, অভিনয়ে এবং বঙ্গমঞ্চ- 
পরিচালনায় কাটিয়াছে। তথাপি তিনি বু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
এই কবিতাবলীর কতকগুলি “অমৃত-মদ্দিরায়” (১৩১০ ) সংকলিত হইয়াছে, 
কিছু স্থান পাইয়াছে “কৌতুক-যৌতুকে” (১৩৩৩ )। 

শেষজীবনে তিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবের পুণ্যজীবনকথা অবলম্বনে 
একথানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তিনি ঠাকুরের 
বাল্যজীবনের অংশটুকুই কেবল সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরে মাসিক বস্থমতীতে তাহার স্থবতি-সংখ্যায় কাব্যটি "ভগবান 
শ্রীপ্রীবামকষ্ণদেবের বাল্যলীলা' নামে প্রকাশিত হয়। কয়েক দিন পরে 
পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হয়। ইহ! ভিন্ন তাহার বহু কবিতা বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । 

অমৃতলালের কবিদৃষ্টি বন্ত-নিরপেক্ষ ও ভাবময় ছিল না । তাহার কবিতার 


'চিত্রকাধ্য' রচন| করিয়াছিলেন । এই কবিতাটিকে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'ণবের গোঁজামিল 
মাত্র ।' 

২ প্রদঙ্গত উল্লেখধোগা, শ্ীঘু্ত ফ্যোতিশ্চন্্র বিশ্বাস কাবাটিকে পাচ।লিতে রূপান্তরিত করিয়া 
এক সময় বহু মু্ধশ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়া ছিলেন। 


৩৩৮, 


ভাঁষা ও ছন্দ প্রাচীন কবিদেরই অন্রূপ । এই সকল কবিতার ভাব ও ছন্দ 
লক্ষ্য করিলে তীহাকে দীনবন্ধুর সমসামক্কিক এবং ঈশ্বর গুধের প্রত্যক্ষ শিশ্ত 
বলিয়া মনে হয়।ৎক তবে তাহার ভাষায় যে-মৌলিকতা৷ আছে তাহা 
তাহার কবিতাগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে । এই সকল কবিতার আলংকারিকতা- 
পূর্ণ রম বাগভঙ্গীর সহিত ঈশ্বর গুপ্ের সকৌতুক বাক্চাতুর্ধের বহুল সাদৃশ্ঠ 
থাকিলেও অমৃতলালেব বিশিষ্ট ব্যক্কিত্বের ছাঁপ সর্বত্র পবিষ্ফুট | তাহার কাব্যে 
পারিপাশ্বিক ও সামাজিক জীবন হইতে লব্ধ উপকরণের সহিত যে সব 
অলংকার প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা একাস্তভাবেই তাহার আপন বৈশিষ্ট্যের ছার! 
চিহ্নিত। আমাদের সামাজিক জীবনে ইংরেজের শাঁপন যে প্রভাব ও পরিবর্তন 
আনিয়াছিল তাহার মধ্যে অম্বতলাল গুপ্তকবিরই মত ব্যঙ্গকৌতুকের উপাদান 
খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। 

কবিতার বিষয়-নির্বাচনে তাহাব কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। যাহা তাহার 
চিত্তে রসসঞ্চাব করিয়াছে, তাহাই তাহার কাব্যের বিষয় হইয়। উঠিয়াছে। 
তাহার অনেক কবিতাষ রাস্ত্রীয় ও জাতীয় সমস্তার আভাস আছে। এই সব 
কবিতায় রঙ্গব্যঙ্গের অন্তরালে সমসাময়িক ঘটনার ও বাংলাদেশেব অন্তর্লোকের 
নিভূরল পরিচয় আমর! লাভ করিতে পারি। 

তিনি প্রধানত নাট্যকার ছিলেন বলিয়া নিরপেক্ষ ত্রষ্টাব নিলিপ্তি লইয়া 
তাহার চারিপাশের জগৎ ও জীবনযাত্রীর বৈচিত্র্য সকৌতুকে দেখিতে 
পারিয়াছিলেন। স্থকবি ছিলেন বলিয়া ছন্দ, অলংকার ও মিলেব জন্ 
তাহাকে কখনই কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই। তবে মধুস্দন হইতে 
রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত বাংলাকাব্যের রীতি ও প্রকৃতিতে একাধিক বার যে হাওয়া- 
বদল হইয়াছে তাহার কোনও প্রভাব অমৃতলালের কাব্যে নাই। অত্যস্ত 
সচেতনভাবেই এই প্রভাব তিনি এড়াইয়! গিয়াছেন। এজন্ত শিক্ষিতসমাজের 
উপহাসকেও তিনি বরণ করিতে প্রস্তত-_ 

“আমি এক আছি পড়ে সেকেলে বাধিয়ে । 
করিহ গৌয়ারগিরি পয়ার ছাদিয়ে ॥ 


ইক এ সম্পর্কে 'মানসী ও মর্সবাণী'র মন্তবা উল্লেখযোগা--“গুগ্তকবির অমুতরসধারা আমাদের বনু 
কবির হাতে বন্ধারার মতই বহিতে থাকে.*", কিন্তু ভবিয়তে যাহাতে ব্জপণ্ড ন। হয়, হোমায়ি 
প্রন্থলিত থাকে, সে ভার কাহার উপর স্তত্ত রহিবে 1*--মানসী ও মর্দবানী অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 


৩৩৪ 


শিক্ষিতসমাজে জানি পাব উপহাস। 
প্রস্তত তাহার তরে আছে বন্থ-দবাস॥” ৃ 
( গ্রাম্য বীরাঙ্গনা? : অমৃত-মদিরা ) 
রসসাহিত্ান্থহিতে অমৃতগালের উত্তরাধিকার ধীহারা! লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে কেদারনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ ১৩২২ দালে 
প্রকাশিত তাহার “কাশীর কিঞ্চিৎ নামক ব্যঙ্ষকাব্যের কবিতাগুলির ভাব ও 
ছন্দ অমৃতলালের “অমুত-মদিরা'র নেক কবিতা স্মরণ করাইয়! দেয়। 
কেগারনাথকে অমৃতলাল নিজে বলিয়াছিলেন যে, অনেকে “কাশীর কিঞ্চিৎ, 
অমৃতলালেরই রচনা বলিয়। মনে করিতেন ।২খ 
অমৃতলাল তাহার কবিগ্রকতির স্বরূপ ম্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
মধুস্থদন, হেমচন্জ্র, নবীনচন্ত্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাহার কালের 
আধুনিক কোন কবিরই রচনাভঙ্গী বা রসম্জনপদ্ধতির সহিত তাহার সাদৃশ্ঠ 
নাই, বরং কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যস্ত পয়ার- 
ত্রিপদীতে বাংলাকাব্যের যে ধারা অব্যাহত ছিল সেই পুরাতন ছন্দে কাব্য- 
রচনাই তাহার অভিপ্রেত। তিনি লিখিয়াছেন-_ 
“নাহি মনে উচ্চ আশ, মহাকাব্য গিরিবাঁস, 
মধু দত্ত পাশে বসি নাহিক প্রশ্লাস। 
না চাহি হেমের সনে নাচিতে বৃত্রের বণে 
নবীন-নয়নে কিম্বা দেখিতে প্রভান। 
নববঙ্গে রঙ্গলাল, খুঁজি ক্ষত্ব তরোয়াল, 
মাতালে বাদন বীরে চিতোষ সমণে । 
কাহিল লেখনী মোর, কোথা পাবে অত জোর, 
মসীতে পশিতে ধীরে আগুপাইু করে ॥ 
কবীন্দর স্থরেন্দ্র বিনা, কে আর বীধিবে বীণা 
মহীয়সী মহিলার গাহিতে মহিমা। 


২খ দ্রঃ মাসিক ব্ন্মতী, ভান ১৩৯৬ ('অমৃতাঙ্াদ' £ বেদারনাধ বন্দোপাধ্যায় )। কেদারনাধ 
তাহার 'আত্মকধা'য় (শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ ) লিখিয়াছেন, 'কাগীর কফিঞিং 
যখন প্রকাশিত হয় 'অদ্ধেন রদয়াজ অমুতলাল বহু তখন কালীধামে ছিলেন৷ লোকে ভাকেই 
লেখক ধলে ঠাওরায়। 


10১ ৪ 


ব্রাহ্মণ বিহারী বই আর তাগ্যধর কই, 
শুভদা সারদা ধার গ্রেমের প্রতিম! | 
ববির মেঘলা করে, দীন আষু ক্ষীণ করে, 
যাই না হিমের ডবে ফিন্‌ জোছনায় । 
নিজের গিয়েছে চোখ, “চোখ গেল” বলে শোক, 
বড়ই বাড়ায় ডেকে পাপিয়া! ছানায় ॥ 
স্মরি কত্তিবাস নাম, এস কৰি কাশীরাম, 
কর্ণেতে বন্ধার কর শ্ীকবিকঙ্কণ। 
কোথা রায় গুণাকর, কোথা গুপ্ত কবিবর 
তোমাদের ভাষা! কর হৃদয়ে অন্ধন |” 
( “নিবেদন* £ অমৃত মদিরা ) 


৮ 
'অমৃত-মদিরা” কাব্যগ্রস্থটি ১৩১০ সালের কা্তিক মাসে প্রকাশিত হয় ।-পৃষ্টা 
সংখ্যা ২৯০। এই সময় অমৃতলাল চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিহীন* ছিলেন। 
এই গ্রন্থে সংকলিত মোট তেষট্টিটি কবিতার মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই তাহার 
'সম্পর্ণ অন্ধাবস্থায়' ও “সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থায় রচিত'। এই কবিতাগুলি 
তিনি মুখে মুখে রচনা করিতেন ও অন্যের! তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন-_ 
'যাহাকে যখন পাইয়াছি” কোনরূপে যে আমার রসনার ভাষাকে 
অক্ষরের আকার দিতে পারিক়াছে, তাহাকে দিয়াই আমি রাশীকৃত খণ্ড 
খণ্ড কাগজ পুরাইয়। রাখিয়াছিলাম..'।* ( “পাঠকের প্রতি? ) 
“অমৃত-মদ্দিরা"র কবিতাবলীর কয়েকটি ( “ক্ষুধাতুরের খে", "ম্বতির আদর" 
ও 'অন্তঃপুরে উদ্দীপনা” ) “তীহার বহু পূর্বের লেখা? ) দুইটি কবিতা ( “হেমচন্দ্রে 
মুক্তি' ও “বঙ্গের আর এক রঙ্গ ) “তিনি চক্ষু কাটাইবার পর,-_ বহ্চক্ষু, 


“নিজে হয়ে দৃষ্টিহীন, 
খেতে-শুতে পরাধীন, 
যৃবিয়াছি মর্মে-মর্মে বাত! তোমার | 
অন্ধের বুফের মাঝে কি-ধে অন্ধকায় ॥' 
»( হেমতছোয মুক্তি' : অনৃত-মদিয়। ) 


৩১১ 


স্থতরাং অন্ধাবস্থাতেই আবৃত্তি করেন” ; “নূতন জীবন” কবিতাটি চক্ষু খুলিয়া 
দিবার দিন রচিত। ইহা ভিন্ন আর সকল কবিতাই তাহার অন্বাবস্থায় 
বা সংকটাপন্ন পীড়ার মধ্যে রচিত। 

বাংলাদেশের পাঠকের নিকট অম্বতলালের কবি-পরিচয়টি এখন লুগ্গ্রায়। 
কবি অমৃতলাল যেন তাহার কাব্যের পরিণাম রচনাকাঁলেই বুঝিয়াছিলেন। 
তাই আখ্যাপত্রে কৌতুকভরে লিখিয়। গিয়াছেন__ 

পুরিবে কীটের পেট, কিছু বা পাঠাবে ভেট, 
পড়িলে পড়িতে পারে কোন স্থলোচন! 1, 

অম্বতলাল তাহার কবিতার প্ররুতি ও কাব্যধর্মের শ্বরূপ নিজেই ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন “অঞ্চলি' ও “নিবেদন” কবিতায় । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সম্বন্ধে 
বন্িমচন্ত্র লিখিয়াছিলেন, “এখানে সব খাটি বাঙ্গালা” অমৃতলালের কবিতা 
সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। নিজের বাঁঙালীয়ান! সম্বন্ধে পুরামাত্রায 
সচেতন অযৃতলাল তাই নিজের কবিতাবলীকে “দিশি ফুলদল' বলিয়াছেন। 
পিতামহ কালীকৃষ্ণের স্মৃতিব উদ্দেশে এই কাব্যপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতে গিয়া 
তিনি বলিয়াছেন-- 


“আমার এ ফুলহার, কারে দিব উপহার, 
সেঁউতি শেফালি নেবে কে ক'রে আদর । 
মণ্টোক্রিষ্টো পল্ণিরো € এখন ফুলের হিরো, 
প্রকাণ্ড অকিডগুচ্ছ কাঞ্চনের দর ॥ 
সূর্যমুখী ভরাগন্ কুন্দ যে নয়নানন্দ, 
জব বক নিশিগন্ধা মানসমোহন । 
সব হ'ল পুরাতন, বিদেশী পাহাড় বন, 


কুহ্থমকানন বঙ্গে রচেছে নৃতন ॥' ( “অঞ্চলি' ) 
ছন্দের ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না দেখাইয়া তিনি স্বেচ্ছায় পয়ার- 
ত্রিপদীই অবলম্বন করিয়াছেন। তবে ভারতচন্ত্র ও ঈশ্বর গুধ্ের শিশ্ত হিসাঁবে 
অলংকার প্রয়োগের যে উজ্জল দৃষ্টান্ত তিনি এই সব কবিতায় রাখিয়াছেন, 
তাহাতে অনেক কবিতাই গতাম্থগতিকতাঁর উর্ধে উঠিয়াছে। ইহার সহিত 
মিশ্রিত হইয়াছে তাহার নিজের ফৌতুকরসরসিকতা, যাহা! সমকালীন অগ্থান্ত 
কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে 'অম্বত-মর্দিরা'কে চিরদিনই বিশিষ্ট করিয়া রাখিবে। 


৩১২ 


বিষয়বস্ত অনুসারে “অমৃত-মদিরা”র কব্তাবলীকে রয়েক্টি শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়। যেমন, (ক) দেবতা ও অবতারকল্প মহামাঁনবের স্ততি, (খ) 
কবি, মাছিত্যিক ও গুণীব্যক্তির প্রশস্তি, (গ) পরিচিত জনের মৃত্যুতে শোক, 
€ঘ) সমসাময়িক ঘটন| ও কবিমানসে তাহার প্রতিক্রিষা, (৬) ব্যক্তিগত 
জীবনের খণ্ডচিত্র ও জীবনদর্শন, ( চ) রক্ষবাঙ্গ ও অনুকৃতি (8:005), (ছ) 
প্রকৃতি-বর্ণনা ও (জ ) নারীর বিভিন্ন ৰপ ও ভাব। 
সবন্বতী, কালিকা', ছুর্গা, জগছ্ধাত্রী, মদনমোহন প্রভৃতি যে সব দেবদেবীর 
স্বতি তিনি কবিযাছেন তাহাতে ভাঁবের অস্পষ্টতা বা দুবহ তত্বের গভীরতা 
নাই। হিন্দুর ধ্যানধাবণীয় এই সব দেবদেবীর যে বপ বন্ধ আছে, তাহারই 
প্রতিচ্ছবি এই সকল কবিতাষ দেখিতে পাওয়! যায়। যেমন, সরব্বতীর বপ 
এইভাবে বর্ণিত-_ 
ণল-ঢল নেত্রপত্রে উজ্জল কজ্জল। 
প্রবাল-অধরে চাকু কলা ঢল-ঢল ॥ 
আলস্তে ললিত লাস্ত হাস্তে নাট্যছল। 
পীযূষপৃবিত স্তনে মুক্তা ঝলমল ॥" 
কালিকার রূপ ভয় ও অভয় মিশ্রিত ভয়াল স্থন্দর-_. 
পাডাল ডাল বামা থামিল সমর | 
চরণ হরণ ওই কৈল মহেশ্বর ॥ 
অন্থুরনাশন অসি নাহি ঘোরে আর । 
করাল বদনে নাহি ভীম হুঙ্কার ॥ 
আধার কেশের রাশি মীহি লটপটে। 
নরকর-হার-খেলা স্থির কটিতটে ॥ 
গলবিলম্ষিত ওই দৈত্যমুণ্ডমাল।। 
ছুলিতে ছুলিতে বন্ধ করে বক্ত ঢাল! ॥ 
ত্রিনয়নে ধবক্‌ ধ্বক্‌ অগ্রি নাহি জলে। 
বিশ্ব আর পদতলে নাহি টলমলে ॥ 
চমকে চমক ভাঙে বুঝে বিবসনা । 
হরহ্র্দি হেরি পদে কাঁটিল রসন] ॥ 
জল স্থল'বায়ু ব্যোম সব হ'ল স্থির । 
আসন্ন গ্রলয় ভয়ে ধরণী অধীর ॥ 


৩১৩ 


দেখ পদ্মকরতল দেখ আখি খুলে । 
সম্তানে অভয় মাতা দেন বাহু তুলে ॥ 
আবার দেখরে চেয়ে কারে আর ভর । 
অন্য কর প্রসারিত প্রবাহিত বর ॥" 


এই কবিতাটি রসরাজের অস্তর্পোকের এক বিচিত্র পরিচয় উদ্ঘাটিত 
করিতেছে । তিনি শুধু বঙ্গব্যঙ্গকার নেন, তাহার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে 
হিন্দুসীধকের একাগ্র ধ্যান-তন্ময়তা ।* 
অমুতলালের কুলদেবতা ছিলেন বাজরাজেশ্বর বিষণ (কুলের দেবতা! বিষুঃ 
রাজরাজেশ্বর' ); তাহার ধর্মচিস্তায়ও বৈষ্বতার যথেষ্ট প্রভাঁব ছিল। 
এ্রীপ্রীনিত্যানন্দ”, শরীত্রীগৌরাঙ্গ”, শ্রীমতীর অভিসার, প্রভৃতি কবিতা তাহার 
সেই বৈষ্ণবতার ফল। 
অমৃতলাল গুণগ্রাহী ছিলেন। “কালীপ্রসন্ন ঘোষ+, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,” 
'নবীনচন্দ্র সেন, 'হারাণচন্দ্র রক্ষিত, “লোকনাথ মৈত্র" দানবীর কালীর 
ঠাকুর প্রভৃতি কবিতায় তিনি তাহার সমকালীন কবি, সাহিত্যিক ও সমাজ- 
সেবীর প্রতি গ্রীতি ও শ্রদ্ধা নিব্দেন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রসঙ্গে 
কিছু রঙ্গরসিকতা করিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাহার বিরূপতা ছিল না। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর” কবিতাটিতে (তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বিশ্বখ্যাত 
হইবার দশ বৎসর পূর্বে ) তাহার প্রতি অমৃতলালের সঙ্গেহ মনোভাব প্রকাশিত 
হুইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার প্রথম পর্বে তাহার গ্রেম-কবিতাগুলিকে 
বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অম্তলাল তাহার “রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর কবিতায় ববীন্দ্রনাথের “প্রে্কবি' হইবার পক্ষে একটি সঙ্গত কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন-_ 
“কনককুন্থমবনে জীবন প্রকাশ । 
নয়ন খুলিতে দেখ রূপের বিভাস॥ 
রূপের কোলেতে হ'ল লালন-পালন । 
সাক্ষাৎ সৌন্দর্য সব আত্মীয়-স্বজন ॥ 


দীনেশচজ্র সেন লিথিয়াছিলেন, 'এই কবিতাটির মধ একটি সৌম্যরস, একটি হুগস্ীর 
সন্ধতার আভাস আছে, তাহা কালিকার সুতি আমাদের মনশ্চক্ষে নূতন করির জাকিয়া 
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কর্কশ কঠোর গুরু নাহি দিল দীক্ষা । 
০০০০৪০০০০৪৪ 


জর ডা মাগি 
মীধুরী হেরিতে জানে পূজার আদরে ॥ 
স্থষম! প্রতিমা সব হৃদি হধাধার। 
চিনাসাগরান না 


চরিত (জিনাত 
ভাষায় মাধুরী ভানে গীতে আলাপন ॥ 
কবিত৷ সবিতাশিশ্ড আলো! করে মন। 
প্রেমের জাহুবী বহে জুডাতে জীবন ॥ 
বাণীর কমলবনে গুঞবি গুঞরি | 
মধুপান চিরদিন কুস্থমে বিচরি ॥ 
যেদিকে ফিরাও জাথি সুষমার ছবি। 
তবে রবি কেন নাহি হবে প্রেমকবি ॥; 

'নবীনচন্দ্র সেন” কবিতাটি উভয়ের সৌহার্দ্যের স্মৃতিতে দ্ষিপ্ক। এই 
কবিতাটিতে কবির অস্তরীবনের এমন কথা প্রকাশ পাইয়াছে যাহা এতদিন 
অনভিব্যক্ত ছিল। আমরা জানিতে পারি রঙ্গকৌতুক তাঁহার ছন্পবেশমাত্র__ 
আসলে তিনি হাস্তরসের অভিনেতা |৪ তাহার সেই 'বুকফাটা হাঁসি'র কথা 
নিজেই লিখিয়াছেন-__ 

“আমিও লিখেছি বসে ভাতার শ্মশানে । 
“কালাপানি' হিন্দুয়ানি শ্সেবব্যঙ্গ গানে | 
শেষ দৃশ্তে হাসি' লিখি বাভাতে উল্লাস। 
সাধের কন্ঠার গণি শেষ কণ্শ্বাস | 
একমাত্র সহোদর] রাখিয়া! চিতায় । 
“বাধুখানি পরদিন করিয়াছি সায় ॥ 


দিল।."ইহ পড়িয়া! মনে হইয়াছিল অমৃতবাবুর জদয়ে বিষাদজ।ত কল্যাণময়ী কধিত। কঠোর- 
ভাবে তুফিস্তাবে ক্ষণে ক্ষণে জাগি উঠিয়াছে।' ( 'ভারতী', মাঘ ১৩১* ) 
৪ 'নিজ বাথ! চেপে পায়ে দর্শকে হাসাতে' । (“লোকনাথ মৈত্র" পৃ ৮৪) 
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অনুজার দেহোপরে কাদে পড়ে জায়া। 
'যাছুকরী" ধরে" গড়ি মায়াবিনী মায়া ॥ 
গুরুপত্বী গিরিশের জায় লয়ে ঘাটে । 
“াজ্জব-ব্যাপার' খানি খাটায়েছি নাটে ॥” 

দুঃখের এই কঠোর আঘাত হইতেই জীবনের একটি গভীর সত্য কৰি লাভ 

করিয়াছেন__ 
“হদয়শৌণিতে হয় জন্ম কবিতাব। 
অস্থি চূর্ণ করি তাতে দিতে হয় সার ॥ 
স্থখের আসনে বসে" গণিয়া মোহর। 
কে কোথা দেখেছে কবে ভাবের লহর ॥' 

তাহার শোককবিতা গুলি আন্তরিক এবং অকৃত্রিম । হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে 
“হেমচন্ত্রের যুক্তি" কবিতাটি রচিত। হেমচন্দ্রের ছুঃখ দারিত্রযগ্রস্ত নিরাশ 
জীবনের সহিত নিজের তংকাঁলীন রোগযস্ত্রণাকাতর হতাশ জীবনের একটা 
মিল তিনি আবির করিয়াছিলেন। তাই হেমচন্ত্রের “মৃত্যু” নহে, “মুক্তিতে 
তিনি “আনন্দিত' হইয়! লিখিলেন--“সত্য আনন্দিত আমি মরণে তোমার""* ॥? 
অমিতব্যক্লিতার জন্য তিনিও যে হেমচন্দ্রেরই মত বিপদীপন্ন হইয়াছিলেন তাহা! 
তাহার নিজের উক্তি হইতে জানা যায় 

আমিও করেছি কালে অর্থ উপার্জন । 
শুনেছি মাতাল কানে সুখ্যাতি গর্জন ॥ 
কিন্ত হে তোমারি মত, 
ব্যয় করি অবিরত, 
বর্ষায় আশ্রয়তরে বাঁধিনি কুটার। | 
ভিজেছি তোমারি মত ঢেলে আখিনীর ॥* 

'স্ৃতির আদর” কবিতাটি স্টারের প্রখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি 
দাসীর হ্বর্গলাভ উপলক্ষে” রচিত । বঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নরনারীর তখনও 
কোন সামাঞ্িক সম্মান ছিল ন!। ইহাদের সম্পর্কে অমৃতলালের চিরকালই 
গ্রীতিপূর্ণ মনৌভাৰ ছিল এবং তাহা একাধিক বার অকুঠ্ আস্তরিকতায় অভিব্যক্ত 
হইয়াছে__ 

“কতই সম্বন্ধ আহ! ছিল তোর সনে । 
শিল্তা সখী মহুচরী নব পড়ে মনে । 
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বঙ্গমঞ্জে বারবার, 

সম্পর্ক হয়েছে আর, 
স্থথে দুঃখে সম সাথী প্রবাসে সদনে। 
নিমেষে ভুলিলি গঙ্গা! দেখিয়ে শমনে ॥” 

“দিল্লীর বাসকসঙ্জা?, "অভিষেক দরবার", পলপতির দরবারে* নগরের 
বিবাহ" প্রভৃতি কতকগুলি কবিতায় সমসাময়িক ঘটনাবলীর সহিত সমাজের 
বাস্তব চিত্র অস্কিত হইয়াছে । 

বিলাতে সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে বড়লাট লর্ড কার্জন দিল্লীতে 
যে অভিষেক-দরবার আহ্বান করিয়! স্বয়ং রাজসম্মান গ্রহণ করেন তাহার 
প্রতিক্রিয়া দুইটি কবিতায় ব্যঙ্গমিশ্রিত সরসতায় বাক্ত। “দিল্লীর বাসকসজ্জা; 
কবিতায় দিল্লীর সাজসজ্জা বণিও হইয়াছে ছড়ার ছন্দে -- 

চুল বাধ গো! দুয়োরাঁণী মলিন বসন ছাড়। 
আঁচলথান] দিয়ে কতক গাঁয়ের ধুলো ঝাড়। 
গোসলখানায় আছে ধরা কলের গরম জল। 
নলের তলায় বহ্ৃঝারায় নাইতে হবে চল ॥:-” 

“অভিষেক দরবার কবিতায় এই বহু ব্যয়ে সম্পন্ন 'রাজস্থয় মহাযজ্ঞে'র প্রতি 
কবির কটাক্ষ তীব্র । একস্থলে লিখিয়াছেন -- 

কে হ'ল দরবার নেয়! দেয়া টাকা ধার 
কিল না করভার গ্রজা বোঝে তাই।”ঃক 

কুমার অসীমকষ্ণ দেবের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রচিত “নগরের বিবাহ 
কবিতাটিতে নগরের বিবাহের সর্বাঙ্গীন চিত্র ফুটিয়াছে। কবিতাটিতে মহিলাদের' 
ক্রিয়াকর্ম, পুরোহিত, নাপিত, মুরুব্বিদের ব্যবহার, ব্যাণ্ডের আওয়াজ, ভোজের 
সমারোহ সবই আছে। ইহার অতিরিক্ত, যাহা অন্য কেহ লক্ষ্যও করেনা 
তাহা, ঈশ্বর গুপ্তের মত তির্ধক দৃষ্টিতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন -- 


৪ক কর্জনের দিলী দরবার উপলক্ষে লিখিত 'অতুতি' নামক প্রবন্ধে রবীন্্রপাধও লিখিয়াছিলেন -. 
“আমাদের বিদেশী কর্তার! ঠিক করিয়া বসিয়া! আছেন যে, প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, 
এইস ত্রিশকোটি অপদার্ঘকে অভিভূত করিতে দিলীর দরবার নামক একটি স্থবিশীল অত্যা্তি 
বহ চিন্তার চেষ্টায়" হিমাবের বহরাপ কযাকবিদ্বারা খাড়া করিয়া তুবিয়াছেদ।' (ভারতে 
জাতীয় আন্দোলন'-- প্রভাতকুমার গুখোপাধ্ায়। পৃ ৮৮৮৯ অঃ) - 
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'মাতা কন্যা উপবাসী, সর্বগ্রাসী যত দাসী, 
রাশি রাশি বালী লুচি গোপনে লরায়। 
বোনপো আছে তো ঘরে, খাবে বেটা পেট ভরে”, 
নতুন ঝিয়ের সেটি সর্বস্ব ধরায় ।" 
নারীর রূপ ও ভাবের বিভিন্নতা লইয়া অনেকগুলি কবিতা! রচিত হইয়াছে। 
“রোষ-বিহবলা” “মান” “বিরহ” “রূপবর্ণনা”, "লসানান্তে, “কিসে মন পাই, 
ইন্রজাল”, 'সোহাগিনী' প্রভৃতি কবিতা এই শ্রেণীতে পড়ে । এই কবিতাগুলি 
কবির মনের প্রসন্নতায় ও ন্গিদ্ধ কৌতুকে সমূজ্জল। গুপ্তকবির মত স্বীলোক 
তাহার নিকট শুধু ব্যঙ্গের পাত্রী নহে, আবার “মহিলা” কাব্য প্রণেতা স্থরেন্দ্রনাথ 
মন্ধুমদারের মত নারীকে তিনি “মহীয়শী মহিলা'-ও করিয়া তুলিতেও পারেন 
নাই। বরং “চিরদিন রূপের পুজারী” দেবেন্দ্রনাথ সেনের বূপমুগ্ধ কবিদৃষ্টির 
সহিত তাহার দৃষ্টিতঙ্গীর কিছুট। সাদৃশ্য লক্ষ্য করা সহজ। '্সানান্তে' কবিতায় 
অমৃতলাল লিখিয়াছেন -- 
“কি মাধুরী মি মরি রূপ গেছে খুলে। 
ভিজে ভিজে মুখখানি আধ ভিজে চুলে ॥” 
দেবেন্্রনাথের 'নারীমঙ্গল” কবিতায়ও কবিচিত্তের একই ভাব অভিব্যক্ত __ 
“নিশাস্তে করিয়! ন্নান, পরি শুভ্র শাটী | 
এলাইয়া তরঙ্গিল আর কেশরা শি" 
নারীর রূপব্ণনা করিতে গিয়া কবি তাহার অঙ্গের প্রতিটি অলংকার 
তাহার মৌনর্ধের কতটা দহায়ক হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে ভুলেন না। 
ছ'গাছি মকরবালার কোলে ঢেউ-খেলান-চুড়ি, আহ্মুরপাতা৷ অনন্ত, চিক, 
সাতনরী, কাঞ্চনের কাটা, জমধ্যের খয়ের টিপ, বন্থস্তীবরণ শাটী, ছয়গাছি মল, 
অলক্তরাগ গ্রভৃতি মুগ্ধ দিতে দেখেন। সেইসঙ্গে-_ 
'হাঁসিলে দশনে দেখি মূক্তীফল কটি। 
ক্ষীণতন্ুমাঝে রাজে আরো ক্ষীণ কটি। 
ব্যথিতে সেবিতে মুক্ত কমনীয় কর। 
হয়ে বুলালে হাত অতি শাস্তি-কর॥ 
কোমল কণ্ঠের স্বরে কোকিল কুছরে। 
সরল তরল ভাবে মনের কু হরে ॥' ( “রূপা? ) 
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তিনি সোহা গিনী, মাঁনিনী, রোৌষবিহবল! নারীর যে চিন্র অঙ্কন করিয়াছেন 
তাহার সহিত কোন তত্ব বা অন্ফুট অপ্রত্যক্ষ কল্পন! মিশ্রিত হয় নাই'। 
স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার নারীপ্রকৃতিতে আত্মোৎ্কর্ষের যে মহিমা আরোপ 
করিয়াছেন এখানে সেরূপ কোন প্রয়াস নাই । দেবেন্দ্রনাথ সেনের আত্মবিস্ত 
রূপমুগ্ধতা বা গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেহসর্বন্থ প্রেমলিগ্লাও এখানে অন্ুপস্থিত। 
নাট্যকার যেরূপ নিজেকে নিরপেক্ষ পাখিয়! চরিব্রন্থছি করেন, কবি অমৃতলালও 
সেইরূপ দূর হইতে নারীর রূপ, তাহার ভাবপরম্পর| লক্ষ্য করিয়াছেন। “কিসে 
মন পাই ? একটি স্থন্দর কবিতা । কবি যেন বাঙালী বধূর অস্তরের প্রধানতম 
বেদনাটিকে রূপ দিয়াছেন এই কবিতীয়। কবিতাটি আগাগোড়া 'নারীর 
উক্তি ।* “তকুবালা” নাটকে তরুবাল! যেমন স্বামীর মন পাইবার জন্য সব কিছু 
করিতে প্রস্তত ছিল, এখানেও তেমনই স্বামীর নিকট স্বীর প্রশ্ন-_ সেই একই 
প্রত্যাশায়---- 
“কি করিলে বল নাঁথ তব মন পাই। 
কি পিপাসা পোষে প্রাণে বল ন! সুধাই ॥.", 
বল না শিখিৰ সাধি, 
কি ছাদে কবরী বাধি, 
রাখিব কি এক বেণী পিঠে ফেলে খুলে । 
বীধিব বা এলো খোঁপা ফুলে! ফুলো চুলে ॥' 
এই দীর্ঘ কবিতাটি শেষের দিকে রোম্যার্টিকতায় স্প্রাচ্ছরর হইয়া 
উঠিয়াছে-- 
“বসন্তের বিভাবরী, 
কাপিতেছে থরথরি, 
টলমল অক্ষতরি যৌবন-তুফানে। 
ঢল ঢল প্রেমজল প্রাণে কানে কানে ॥ 
এস বধু বসি ছাদে, 
আমি দেখি ছুই চাদে, 
ঠাদনীসাগরে দেব ছু'জনে সীতার 
এক স্থবে বাজাইব ছুটি হদি-তার ॥ 
নিঝুম নীরব রাত, 
আলম অখাবাশ নাথ- 
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সোহাগে গলিয়া আমি গাহিব বেহাগ। 
ঝরিবে অক্ষরে স্থবে প্রেম অনুরাগ | 
কেশে কুস্তলীন গন্ধ, 
বাতাসে ভাসিবে মন্দ, 
গীতছন্দ সনে হবে মধুর মিলন । 
যাপিব যামিনী সারা করে' জাগরণ ॥***১৬ 
“মল কবিতাটি দেবেন্্রনাথের “ডায়মনকাট! মল" কবিতাটি স্মরণ করাইয়। 
দ্নেয়। 
প্রকৃতি ও খতুবর্ণনামূলক কবিতাগুলিতে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের মত 
বস্তনিষ্ঠা ও কৌতুকপূর্ণ তির্ধক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় হইয়াছে। “সমুদ্রবক্ষে” কবিতাটি 
পোর্টর্লেয়ার যাত্রাকালে (এপ্রিল, ১৮৭) সমুত্রদর্শনের অভিজ্ঞতার উপর 
ভিত্তি করিয়া দীর্ঘকাল পরে রচিত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর “নিসর্গ সন্দর্শনে* 
সমুত্রদর্শনে কবির যে বিস্ময় ও উচ্ছাস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, এখানেও 
অমৃতলালের অনুপ মনে(ভাঁব ক্ফুর্ত হইয়াছে। প্রমত্ত সমুত্রের তরঙ্রগর্জন 
শুনিতে শুনিতে অমৃতলালেবও মনে হইয়াছে_- “থাই খাই মহাশব্ধ বিশ্বজুড়ে 
করে । 
খথতুবর্তন" কবিতায় অস্ৃতলাল ষড়খতুর প্রশস্তি করেন নাই। প্রাতি খতুব 
বাস্তব অহ্বিধাগুলি সকৌতুকে ব্যক্ত করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 
মতে-_ 'খতুবর্তন ঈশ্বরগুপ্তের খতুবর্ণনার উপর কলাশ্রীসাধনের নিদর্শন ।”" 
ভারতচন্দ্রের খতৃকবিতাগুলিতে যে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মিলে, তাহার 
প্রভাবও এই সব কবিতায় কম নাই। যেমন ভারতচন্দ্রে 'বর্ধাবর্ণনা, পাই 
এইরূপ £ * 
ভুবনে করিল তুর্ণ নদনদী পরিপূর্ণ 
বিরহিনী বেশ চূর্ণ ভাবিয়! অভর্সা। 
বিদ্যুতের চকমকি ডাহুকের মকমকি 
কামানল ধকধকি বড় হৈল বর্ষা ॥” 


৬ এই কবিতাঁট সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত +দৌনর্' (১৩২১) গ্রন্থে পুনমূণ্ত 
হইয়াছে। 
৭ বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ঃ তৃতীয় খণ্ড জষ্টব্য। 
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অন্বতলাল বর্যাকালে দেখেন-_- 
“মোড়ে মোড়ে হাটুজল হড়হড়ে কাদা। 
গাড়ির বেয়াড়া দর আপিসে তাগাদ]। 
গগনে সঘনে শব্ধ বিদ্যুতের ছন্ব। 
কৃত্রিম তড়িৎ স্তব ট্র্যামগাড়ি বন্ধ ॥:.., 
গুপ্তকবির শিল্ত দীনবন্ধুর কাব্যরীতির সহিত অমৃতলালের কাব্যরীতির 
যথেষ্ট মিল আছে। উভয় কবিই পয়ার-ত্রিপদীতে আসর জমাইয়াছেন; উভয় 
কবিই বস্ততাস্ত্রিক | দীনবন্ধু রচনা করিয়।ছেন “কোকিল"-প্রশস্তি, অমৃতলাল--- 
কাক"-স্ততি! তবে দীনবন্ধুর কোকিলা “দরলা” অমৃতলালের কোকিলা 
“কঠিনা”! দীনবন্ধু লিখিয়াছেন-_- 
“পরল কোকিল! কাছে সাদরে বসিয়ে, 
সঙ্গীতে দিতেছে যোগ থাকিয়ে থাঁকিয়ে ।' ( কোকিল ) 
অমৃতলাল জানেন কোকিল! মোটেই সরল! নহে-_ 
“কঠিনা কোকিল করে নিঠুর ছলনা । 
তবু পালে শিশু তার বায়স-ললন! ॥' (কাক ) 
অনেকগুলি কবিতায় বঙ্গব্যঙ্গের সহিত বাঙালীসমাজ ও বাঙালীজীবনের 
নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। “হরিদাঁস' কবিতায় বাঙালীর জীবনের বিড়ম্বনা, 
“তালের তত্ব' কবিতায় নাগরিক সমাজে কুটুত্ধতত্বের বাড়াবাড়ির প্রতি বাঙ্, 
বঙ্গের আর এক রঙ্গে বাঙালীচরিত্রের অস্তঃসারশৃদ্ভতা, “বিড়াল ও বাঙ্গালী'তে 
বিড়ালের ম্বভাবের সহিত বাঁঙালীর স্বভাবের সাদৃশ্ঠ “অস্তঃপুরে উদ্দীপনায় 
নারীপ্রগতি লইয়! ব্ক্ক, ব্যাদ্রবক মহাঁকাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া 
রঙ্গরস এবং “আদর্শ কবিতায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অসার কবিতাকে 
বিদ্রপ করা হুইয়াছে। 
বিষ্ভালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কবিতার দুর্দশা! দেখিয়া তিনি তিনটি “আদর্শ” 
কবিতা ( “নদী” “ঝড়” ও 'ছাত্রগণের কর্তব্য” ) রচনা করেন। এই কবিতাগুলি 
রচনার কারণ তিনি নিজেই দীর্ঘকাল পরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ।৮ 
১৩২৭ সালের ২২এ ফাল্তুন বসিরহাট বাণী-সম্মিলনীর চতুর্থ বারধিক অধিবেশনে তিনি সম্ভাপতি- 
রূপে যে-ভাষণ দান করেন, ভাহাতে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন-__ 
“গাঠাপুশ্তকে কিছু কিছু কবিত৷ লিখিষার হুকুম আছে; সেকালের 'পাখী সব কয়ে রখ" 
সেকালের দিরক্ষর গৃহিণীদের পর্যন্ত ক্ঠন্ব ছিল: 'পদ্ঘপাঠে'র কবিতাও নুজ্দর ছিল, মদোমোহন 


২১ ৩২১ 


বাঙালীর শ্বভাবধর্মের প্রতি তীব্র কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, বিড়াল ও 
বাঙ্গালী” কবিতায় । বিড়াল ও বাঙালীর মনোভাবসাদৃশ্ঠ কবি ব্যক্ত করিয়াছেন 
এইভাবে 

দেখে ভেবে এই আমি আছি স্থির ক'রে। 
বিড়াল বাঙ্গালী ছুই এক ধাতু ধরে | 

ছুধ আর মাছ বড় প্রিয় ছুজনার। 
উচ্ছিষ্ট হইলে তা'র আরো! বাড়ে তার ॥ 


লাখি-ঝ"ট! কিলে নাহি বিড়ালের লাজ। 
না চাহিতে দেয় তাহা বাবুরে ইংরাজ ॥ 
দিবারাত্রিভেদ নাই তুল্য ছুইজনে। 
ঘ্যানর ঘ্যানর করে মেনির পিছনে ॥ 


এখন ইছুর দেখে বিড়াল পালায় । 

আচল আড়ালে বাবু চোর এলে ধায় ॥ 

নষ্টা প্রাণ ধরে কিন্তু স্তনেছি মার্জার | 

বাবুবা মৃত্যুর আগে মরে বহুবার ॥ 

কলিকাতা মাঝে আছে অন্তত এ ভাব। 

সভ্যতার সহবাসে মিলেছে স্বভাব ॥* 

কয়েকটি কবিতা প্যারডি' বা 'অঞৃকতি-কৌতুক'। এই ধরনের রচনায় 
অম্ৃতলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হেমচন্দ্রের হতাশের আক্ষেপ” ( “আবার গগনে 
কেন নুধাংসু উদয় রে” ) কবিতার অন্ুকৃত রূপ 'ক্ষুধাতুরের খেদ”_ 
“আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে। 
জালাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে, 
জঠর-মাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয় রে ॥.-., 


৪০৪০০ রা এ 


বন্ধুর কবিতীও ধালকদিগের বেশ সু'পাঠা ,** কিন্ত এক একজন শিশু-মস্ডক-ভক্ষক পাঠালেখক 
হে-পয়ার রচনা করিয়া! নিজ নিজ পুম্ধকের 'গয়ার কাধ সমাধা করেন, তাহ কাহানগরের 
108130510 2295600এ রাখিবায় ধোগা।' €নিখিলনাথ রার-সম্পাদিত পল্ীগাদী, 
চৈত্র ১৩২৭) 
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বস ৬*এ০শ্র এহ বচনাচর প্রশংসা করিয়াছিলেন । হরগ্রলাদ শান্ীর 
উক্তি হইতে জানিতে পারি-_ 
“উহার [ শান্বী মহাশয়ের ] যৌবন হইতেই তিনি অম্বতলালের রচনার 
বিশেষ পক্ষপাতী । তিনি বলেন, তাহার যৌবনে একদিন বদ্ধিমবাবুর 
বাড়ীতে হেমচন্দ্রের সম্মুখে “আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে' এই 
প্যারডিটি আবৃত্তি করেন, সেই সময় হেমচন্দ্রও অম্তলালের এই রচনাটির 
প্রশংসা করেন ।”৯ 
“দরবারে প্রভাঁতবর্ণন*_ “পাখী সব করে রব'এর, এবং “শনিবারের 
বারবেলা_-খোকা৷ ঘুমুলো পাড়া৷ জু ডুলো”র প্যারডি |*ক 
কতকগুলি কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের খগুচিত্ত্র উজ্জল রূপ লাভ 
করিয়াছে । 'রোগশয্যায়” “অমৃত-মদদিরা” “নৃতন জীবন প্রভৃতি এই শ্রেণীর 
কবিতা । “রোগশয্যায়” কবিতাটিতে কবির তৎকালীন রোগগ্রন্ত নিরাশ্বাস 
দীবনের চিত্র ফুটিয়াছে। 'বালবিধবা” কবিতায় কৰি তাহার বালবিধব! জননীর 
টিবনের কয়েকটি ক্লেশকর ঘটনা ন্মবণ করিয়াছেন । “অমৃত-মদিরা কবিতায় 
চবি শিশু মত অকপট মারল্যে আপন হৃদয় পাঠকের নিকট উন্মুক্ত করিয়! 
য়াছেন। তাহার শৈশবস্বতি, নাট্যজীবনের স্থতি, সুরাসক্তি, নাট্যসঙ্গী ও 
ঙ্গিনীদের কথা, স্তাশনাল থিয়েটার পত্তনের কাছিনী, পরিপৰক জীবনদর্শন 
তূতি এই কবিতায় অত্যন্ত আস্তর্িকতাব সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আত্ম- 
্লেষণ কবিতে বসিয়া কবি আমাদের শ্বভাবের একটি সত্যচিত্র অঙ্কন 
“বয়সবৃদ্ধির সনে সঙ্কুচিত মন। 
যৌবনের সথ্যে হয় স্বার্থ-আরোপণ ॥ 
বনের ব্যাধের মত জীল-দড়ি বেঁধে। 
অর্থের সৃগয়াতরে ফিরি ফন্দী ফেদে ॥ 
“ওহে ভাই" ঘুচে হ'ল “মাই ভিয়ার ফ্রেণ্ড,। 
'সিনমীয়ালি' লিখে করি সৌহার্দ্যের এণ্ড. 


সহজ (1 ভকও ভা শন ৪ কন পন), *৮এ বেশাখ ১৩৩৪ দ্রব্য 1 


'এই অনুকৃতি-কৌতুক বাঙ্গাল! ভাবায় নৃতন। অমুতলানবাব এ সকলই হুন্দরভাষেই 
লিখিয়াছেন।' (সাহিত্য-সংহিতা £ পৌষ ১৩১৯ ) 


যত করি মিথ্যা ভাঁণ তত লিখি “উ্ংলি। 
বিশ্বাসে সন্দেহ সনে সই “ফেখ্ফুলি ॥” 

এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা! “অমৃত-মদদিরা” । গ্রন্থের নামও কবিতাটির নামেই 
চিহ্নিত। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের কবিতা আর নাই। সেইজগ্য এই 
কবিতাটি সেকাঁলের পাঠক-সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন আনে । গ্রন্থটির স্বপক্ষে বা 
বিপক্ষে অনেকেই মতামত দেন। আমরা কয়েকটি আলোচনার উল্লেখ 
করিতেছি। 

'অম্বত-মর্দিরা” কবিতায় কবি তাহার স্থরাঁসক্তির কথা ও তাহার নাট্য- 
সঙ্গিনী বিনোদিনী নায়ী অভিনেত্রীর সহিত সম্পর্কের কথা অকপটে ব্যক্ত 
করায় “ভারতী” পত্রিকায় দীনেশচন্দ্র সেন ইহাকে “নিজের কুৎসা প্রচার+ ও 
“নৈতিক লজ্জাশৃন্যতা” বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি অত্যান্ত দৃঢ়তার 
সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, “সাহিত্যের আগাঁরে আমরা মদের বোতলের 
আমদানী কখনই সহা করিব না।”১০ 

অথচ মহেন্দ্রনাথ বিগ্ভানিধি “সাহিত্য-সংহিতা” পত্রিকায় “অমৃত-মদিরা"র 
সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখেন__ 

“অমৃতলালের “মদিরা'য় মত্ততা নাই, কিন্ত আরাম আছে; মোহ নাই, কিন্তু 

শাস্তি আছে।'.. পুস্তকখানি যে উত্তম হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই ।৮”১৯ 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় “রঙ্গালয়' পত্রে লেখেন__ 

“অমৃত-মদিরা। এ মদ্দিরার ছিটেফোঁটা রঙ্গালয়ের পাঠকগণ পর্বে 

পাইয়াছেন। এখন ভরা পীপণ+হাঁজির ; যদ্দি কেহ পান করিতে জান, পান 


১* ভারতী, মাধ, ১৩১০ । দীনেশচজ্রের এই সমালোচনার জবাব দিয়াছিলেন 'সাহিতা' 
পত্রিকা । তাহার লিখিয়াছিলেন-_ “্দীনেশবাবু অমৃতবাবুকে তাচ্ছিল্য, উপেক্ষ। ও ঘৃণার 
বাণে বিদ্ধ করিয়া আপনাকে “সেন্ট, দীনেশে'র হ্বর্গে উন্নত করিয়া! মনে মনে বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ 
ভোগ করিয়৷ থাকিবেন, কিন্ত আমর! তাহার এই কদাচারে লঞ্জিত হইয়াছি।” (সাহিত্য, 
ফান্তুন ১৩১০ ) 

, দ্বীনেশচন্ত্র পরবর্তীকালে লিখিরাছেন, "আমার সমালোচন।টি যেদিন 'ভারতী'তে প্রকাশিত 
হইল, তাহার পরদিনই অমৃতবাবু আমাকে একখানি 'অমৃত-মদিরা' উপহার পাঠাই দিলেন-_ 
সেই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার উপরে অমৃতবাবু লিখিয়াছিলেন, সাহিত্যবীর ভ্রীদীনেশচন্ দেন 
মহাশয়কে উপহার দিলাম ।'* (সাসিক ব্গুমততী, শ্রাবণ ১৩৩৬) 

১১ সাহিত্য-সংহিতা' পৌষ ১৩১, 
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করিতে পার, তবে এ মদ্দিবা পান কর। ইহার খোঁয়াবী ভাঙ্গিতে হয় না, 
লেশ! ছুটে না, গোটাও টানে না। এমন বুঝি নাই, এমন বুঝি এখন হয় 
না। ইহার চোলাই পদ্ধতি নৃতন। স্থৃকবি রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিতে চোলাই 
করিয়া ভাব-মদ্দির1! পান করাইয়! বঙ্গের সুধীজনকে মাতোয়ারা করিয়া 
রাখিয়াছেন, অম্বত-মদিরা সেভাবে চোলাই করা নহে। যন্ত্র পৃথক, 
কারিকর পৃথক । উহাতে জ্যোছনার চার্দিমা-চুমি নাই $ উহাতে সে যেন__ 
কেমন-কেমন অনির্দিষ্ট, অক্ফুট.-" ভাবের ও রসের অবতারণা নাই। 
সেই সেকালের সোজা-খাড়া-মাজা ভাষা, স্পষ্ট স্পষ্ট ভাব, গোটা গোটা 
কথা, শ্বচ্ছ নির্মল সুনির্দিষ্ট রসের ধারা, স্থসংবদ্ধ স্থসংযত অলঙ্কারবিভ্তাস, 
বহুদিন পরে আমর! আবার দেখিতে পাইলাম । ছন্দে উৎপাত নাই, ভাষায় 
উতপীড়ন নাই, রুচির প্রলাপ নাই, শ্লীলতার ব্যামোহবিরৃতি নাই। এমন 
হয় নাই-_- হয়তো আর হইবে না।7১৭ 
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“কৌতুক-যৌতুক'+__ '্রীঅম্বতলাল বস্থ মুদ্রান্থিত” (25070£5 ০০5- 
11815 6010307. ), ১৩৩৩ সালের জ্যোষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা 
২৫৬। গ্রন্থে মোট বিশটি রচনা আছে, তন্মধ্যে ছয়টি কবিতা । এই কবিতা- 
গুলির প্রত্যেকটিই বিচিত্র ভাবরসের । 

১৩২৯ সালে কলিকাতার বাজারে আম অত্যন্ত সন্ত হওয়ায় হষ্টচিত্ত 
কবি লিখিলেন “আমের ধুমধাম” । কবিতাটিতে উজ্জ্বল কৌতুকরসের সহিত 
সেকালের অন্যান্ত ভ্রব্যমূল্যেরও স্পষ্ট ও বিষঞ্ন চিত্র পাই-_ 

“আমের বাজার সম্তা, পোস্তীয় পচিছে বস্তা, 
রাস্তায় রাস্তায় দেখি আাটি গাদাগাদি । . 
বোস্বাই পেয়ারাফুলি, চুষে ফেলে দেয় কুলী, 
আধুলিতে মধুকুলি করে সাধাসাধি ॥ 
চুণোখালি রাছহেটে, বৃন্দাবনি বেটে বেটে, 
পেটে পুরে আশ মিটে মজা! লোটে লোক । 


১২ রঙ্গালর ২১এ কাতিক, ১৩১* (৮ই নভেম্বর, ১৯৯৩ ) 
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মধুর সি'দুরে রাঙ্গা, চেপ্ট! কপাটভাঙ্গা, 
রামকলা| চেক্গা চে্গ বাবুদের ঝৌক ॥' 


এত আনন্দ সন্বেও দেশের অন্যান্ত দ্রব্যের মহার্ধতার কথা চিন্তা করিয়া কবি 
বিশেষ উদ্বিপ্র-_ 


“সাত সিকে মণ “কোক্‌? বালাম ন' টাক। থোক, 
এক ঢোক্‌ দুধে প্রায় এক আন পড়ে । 

উঠেছে টাড়ির ফেরে, আলু পাচ আনা সেরে, 
ঘি তেলে বেড়েছে ভেল দাম গেছে চড়ে ॥ 

সন্দেশের দিতে তুল হোষোপ্যাথি গ্লবিউল 
খদ্দরে ভদ্দর সাঁজি সাতটাক। জোড়া । 

ট্রামের বেড়েছে ভাড়া, উপায় নাহিক ছাড়া, 


বাবুয়ানা ক'রে ক'রে হ'য়ে গেছি খোঁড়। ॥” 
এই দুমূল্যের মধ্যে একমাত্র আমই ভগবানের “অমৃত দান” । অতএব-_ 
“মেয়েরে পাঠাও তত্ব ক'রে বাখ আমসত্ব, 
শিশুর ন্থুপথ্য হবে মিশে ছুধে ভাতে । 
বলিয়৷ ফেলেছি ভুলে, ছুধ কোথা এ গোকুলে, 
যেটুকু রেখেছ তুলে বাবু খাবে চাঁ”তে ॥» 
কবিতার শেষে বন্ছদর্শী অমৃতলাল একটি বাস্তব আশংক] প্রকাশ করিয়াছেন-_ 
“দোহাই বিজ্ঞান বাবা, আমেতে মেরোঁন! থাবা, 
ক'রো নাকো প্রিজার্ভের পথ আবিষ্কার । 
জাহাজে চড়িলে ম্যাঙ্গো, পছন্দ কৰিগে আঙ্গে। 
তাত্রেতে পাবন! বঙ্কে আম্মের সু তার ॥? 
গুধধকবির 
“মজাদাত! অজা! তোর কি লিখিব যশ । 
যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস ॥” 
অথবা 
'আনা-দরে আনা যায় কত আনারস। 


অনায়াসে করি রসে ব্রিভুবন বশ ॥* প্রভৃতির পরে এমন রঙ্ক 
ও ধ্বনিবঝঙ্কার আর হষ্ট হয় নাই। 


পারদামঙ্গল” কবিতায় কবি একই সঙ্গে দেশজননী ও জগজ্জননীর সৃতি 
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করিয়া তাহার নিকট শক্তি, ভক্তি ও আনন্দ ভিক্ষা করিয়াছেন। "আগমনী" 
কবিতায় “নিরানন্দ বঙ্গধামে' কবি আনন্দমন্ী ছুর্গাকে আবাহন করিয়াছেন। 
কবির অকৃত্রিম ধর্মনিষ্ঠা ও দেশগ্রীতি এই দুইটি কবিতায় সার্থকভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
বৃদ্ধার আনন্দ” রাধারুষ্জের লীলাঁকবিতা। কৃষ্ণের অদর্শনে রাধা ক্ষণে 
ক্ষণে অচেতন হইতেছেন। সতীরা নানাগ্রকার প্রবোধ দিতেছেন। আর-_ 
চন্দ্রালোকে তন্দ্রাহীন! বৃন্দারাণী চলিছে। 
কফ রি ৪ বেণী ই ॥ 


5 
সারা রাঁতি পাঁতি পাতি ইতি উতি খু'জিছে ॥ 
ক্ষন মনে শূন্য বনে তন্ন তন্ন অন্বেষণ। 

হা! অদৃষ্ট, কোথা কৃষ্ণ, দেহ মিষ্ট দরশন? ॥ 

এই কবিতায় কবির সহজাত বৈষ্ণরতার আত্তরিক ক্ফুরণ লক্ষ্য করা! যায়। 
অনুপ্রাসের বাহুল্য কাব্যকে রিট করিয়া তোলে নাই। 

“কবির ভাব এসেছে ও «প্রমের আবেগ কবিতাদ্ধয় কাব্যে অতিরিক্ত 
ভাবাঁকুলতার প্রতি কবির ব্যঙ্গের পরিচায়ক । 

“ইলিশ” কবিতাটির স্বাদ ও গন্ধ, ভাব ও ছন্দ গুধ্রকবির “এগ্াওয়াল। 
তপস্তা মাছের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তপন্যামাছের স্বাদ গ্রহণ করিবার 
পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে, বসরাজের 'ইলিশ+ নতুন স্বাদে পাঠকের 
রসন] জুড়াইয়া দিল __ 

'পাডাতে কডাতে কেহ মাছ ভাজে রাতে। 
রন্ধনে আনন্দ বাড়ে গন্ধে মন মাতে ॥ 
লাউপাতা সাথে ভাতে সর্ষেবাটা মাখা । 
সেই বোঝে মজ। তার ঘার আছে চাখা | 
ভাতে মেখে খাঁও যদি ইলিশের তেল । 
কাজ দেবে যেন “কড.লিভার অয়েল” ॥ 
গরম গরম ভাজ! খিচুডির সঙ্গে । 
বর্ষাকালে হর্ষে গালে তোলে লোকে বঙ্গে 4 
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কাচা ইলিশের ঝোল কীচা লঙ্কা চিরে । 
ভুলিবে না খেয়েছে যে ব'সে পল্মাতীরে ॥ 
ভাজিলে ঝালের ঝোলে ইলিশ অপার। 
কাচাতে অরুচি কচি মাখমের তার ॥ 
সর্ষেবাটা দিয়ে তা'তে মিশাইয়া দধি। 
আমিরী আহার হবে রে'ধে খাঁও যদি ॥*** 
মাছের রূশবর্ণনায় গুকুশিষ্তের মধ্যে কাহাঁর উৎকর্ষ অধিক বলা কঠিন। 
গুপ্ঠকবির বহুখ্যাত-_ - 
কধিত কনককান্তি কমনীয় কায়। 
গালভরা গৌঁপ দাড়ি তপস্বীর প্রায় ॥” 
ইহার পাশে অযুতলালের __ 
“চকচকে চাঁকা-চাকা সিকি ঢাক। অঙ্গ । 
কালাপেড়ে দীড়াখানি তন্গ ধনু-ভঙ্গ ॥_- সমান মর্যাদায় 
ঈাঁড়াইতে পারে । ৰ 
তবে অমৃতলালের কবিতা ইলিশ-প্রশস্তিতেই শেষ হয় নাই। দেশ কাল 
সমাজ ও জীবনকে বাদ দিয়া তিনি কখনও রঙ্গের জন্যই রঙ্গ করেন নাই। 
ইলিশের মাহাত্ম্য বর্ণনা! করিতে গিয়া দেশের বর্তমান সমাজের ছূর্বল নিবীধ 
মাহ্ষগুলির কথা তাঁহাকে বিষঞ্প করিয়াছে । আবার প্রাচীন সমাজের বলবীধ- 
সম্পন্ন মানুষগুলি তাহার কল্পনাকে করিয়াছে উদ্দীপ্ত । একালের শিক্ষিত 
ব্যক্তি-_ 
“ইলিশকে বিষ বোধে সার! হন ভয়ে । 
হজ ব্যাড হাইজিন তত্ব পড়েছেন বয়ে | 
ছেলে পড়ে 'শ্বাস্থ্যরক্ষা” অঙ্স উদ্যান । 
চামূচে মাপে নাম্চে তাই অন্ন পরিমাণ ॥ 
আস্ত গোটা মত্ন্য খাবে কোস্ত] কুস্তি কন্ত। 
কাওলা বাংল হ'তে সে পুরুষ অন্ত ॥” 
কিস্ত এমন একদিন ছিল, জগন্ধাত্রী মৃতিতে আমাদের নারী-দেবতারা বিরাট 
সংসার ধারণ করিতেন ও দশভুঙগার মৃতিতে নেই সংসান্পের আদ্যস্ত কার্ধ 
সম্পন্ন করিতেন -- 
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“দেখেছি, এ দেশে নারী ঢুকে ঢে'কিশালে। 
শ্যামা যেন রণবেশে নাচে তালে তালে ॥ 
প'ড়েছে কেশের রাশি পিছনে ঝশ্‌পায়ে | 
ছুম দুম পড়ে ঢে"কি মেদিনী কাপায়ে ॥ 
ঘর্ঘর ঘুরিছে জ'াতা৷ কামিনীর করে। 
শিলেতে পিষিছে নোড়া জোড়া ভুজে ধরে ॥ 
জলের কলসী কাকে হেলাইয়া অঙ্গ। 
আলো করে চলে পথে রূপের তরঙ্গ ॥ 


কিন্ত আজ এ নারী ছুর্ণত। আঁজিকার নারীরা-_ 
শুয়ে বনে মাথা ঘ'সে রসে ভেসে কবে। 
ফর্কে গিয়ে পর্দাপার্কে সুস্থ দেহ হবে ।১১৩ 


কবিতাটির আরস্তের প্রসন্ন রঙ্গ শেষে গিয়া! বিষষ্ন ব্যঙ্গে পরিণত হুইয়াছে। 
“কৌতুক-যৌতুক” প্রকাশিত হুইলে সাহিত্যামোদী পাঠকসমাজ উৎফুন্প 

হুইয়াছিলেন ; সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থটির বিশেষ প্রশংসা হয়। “বঙ্গবাণী” 

লিখিয়াছিলেন-__ ৃ 
“.-*বন্ুকাল পূর্বে গুপ্তকবির লেখায়, রক্ষব্যঙ্গে, রূপঠাদ পক্ষীর তীব্র মধুর 
কৃজনে, হরু ঠাকুর, এপ্টনী, ভোলা মকর প্রভৃতির “ঠাকুরুণ গো, ওসব কর্ম 
করতে হয়, তুমি কর-_- আমি পারবো না” “পন্মের মুণালে কাটা, ঠাকুরের 
পিরালী খোঁটা, প্রভৃতি রসাল বচনমালায় বাঙ্গালী প্রাণ ভরিয়! ও আকাশ 
কাপাইয়া হামিত, কত আমোদ আহ্লাদ করিত। অনশনদিগ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত 
ক্ষয়োন্ুখ বাঙ্গালী জাতির আজ সেই হাসি নাই, মে হাসি হাসিতে তাহার 
শীর্ণ কঙ্কাল কীপিয়! ওঠে, -_পাঁজর ফাটিয়া! যায়। --এমনই ছুঃখের দিনে 
এস রসরাজ--তোমার কণ্ঠে ক মিলাইয়! “কৌতুক-যৌতুক" পাঠ করি 1... 
'**এক কথায় “কৌতুক-যৌতুক” বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিল। 


১৩ এই পর্দাপার্ককে বাঙগ করিয়! তিনি একবার সঙের ছড়ায় লেখেন, 
*-*বৌসবে যেথা রূপের হাট 
( সেট? ) পর্দা৷ থে ফা? মাঠ, 
সোনার পাথরবাটী শোন ছিল, 
এবার প্রতক্ষ প্রমাণ ।.* ('পদণপারক' ) 
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বাঙ্কালীকে একটা নৃতন উপাদেয় জিনিষ উপভোগ করিতে দিয়া রসরাজ 
অমৃতলাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইলেন ।”১$ 
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“ভগবান শ্রীশ্ররামকষ্দেবের বালালীলা _-ভক্তসাধক অম্বতলালের শেষ- 
জীবনের সাধনা” _তীহার মৃত্যুর পর ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসের “মাসিক 
বহ্নমতী'তে প্রকাশিত হয় । 'বস্থমতী"-সম্পাদ্দক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাব্যটি 
কবির শ্রান্ধোপলক্ষে বিতরণের জন্ গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন । গ্রন্থের পৃষ্ঠ 
সংখ্যা ৪১। এই কাব্যে রামকুষ্খদেবের জন্মের পূর্ববর্তী ঘটনা হইতে তাহার 
তত্বলাভ পর্যস্ত বণিত হুইয়াছে। এই ক্ষুদ্র কাব্যে রামকুষ্কদেবের বাল্যজীবন 
রচনার অবকাঁশে অস্বৃতলাল তাহার নিজের অস্তর্জাবনের কিছু কিছু আভাস 
দিয়াছেন। তাহার স্থনিবিড় ধর্মবুদ্ধি ও স্থগভীর ঈশ্বরবিশ্বীন এই কাব্যেব পংক্তি- 
গুলিতে দ্সিপ্ধ রূপ লাভ করিয়াছে । একথা অন্রমান করা অসমীচীন নয় যে, 
প্রবল আধ্যাত্মিকতার অবলম্বন ছিল বপিয়াই রঙ্গালয়ের গ্লানি ও বিভ্রান্তির মধ্যে 
তিনি কখনও পথহার! হন নাই এবং ত্ৰাহার সাতাত্তর বৎসর আফুফ্কালেব শেষ 
দিনটিও প্রসন্নতায় উজ্জল ছিল। 

বাংলাদেশের প্রাচীন কবিদের প্রতি তাহার অন্ুরাগেব কথা তিনি বহুবার 
ঘোষণা করিয়াছেন । তাহার এই শেষ জীবনের কাব্যেরও রূপ ও ভাবে সেইসব 
কবিদের সঙ্ঞান অন্্‌সবণের প্রয়াস দেখা! যায়। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যসমৃহ বা 
প্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকাব্যসমূহ তিনি যে উত্তমরূপে অধায়ন করিয়।ছিলেন 
তাহা 'ভ্ীশ্ররামকঞষ্খদেবের বাল্যলীলা' পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় । 

কাব্যের শুচনায় সারদাদেবীর বন্দনা__ “মা” | মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত 
অমৃতলালও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বাল্যলীল! বর্ণনা করিয়াছেন__ 


“আদেশ শুনিল কান, রসনায় এল গান, 
জন্মতিথি ব্রতকথা হুচনার সবে । 
নাহি ছিল নিদ্বাবেশ জাগ্রত এ প্রত্যাদেশ, 


এমনি সহজ সেই জগতের গুরু রে ॥; 


১৪ বঙ্গবাণী, ভাপ্র ১৩ ৩৩ 
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বাশিকি' এগি দাত চাটা 
ঘাচছাপ পাস উঠানি-। রি 
ওঠ তার টি ঠার্খি হাসো ূ 
ঙ্গটাদ টাদগরাচ দীন শীষ বাত্িকীলান 
রি সানারশ্ টীন-এামোহ্ত”। 
সু্ধব), দান গাদাবি়। 
পিরাসজোদ তীর রাজতাদিঠরগ। 
সম ভুলে পাক্পব। কেছু রি ধার 
বিশ- - বাং এন কেও লব ঢুলাখ 





রী শাদা ধাঠাত ওগাগে, ঠিটি তলা, 
১১১৯০ ভিলা বাব 
এ ৫: 7 হা ওঠার) 
বন রাহা? 
আসে নাদিম কায 
তশিখাজে হাল তানের ঠাথেচাহে ৮ 
ফাযা এ ৯৮০ 
নাম সস হা পেগ নীম: 
“ভগবান শ্ররীরামকষদেবের বা্যালীলা কাব্যের গাতুলিপির গৃ ৪, 





পি 


মঙ্গল বোধন" রামরুফ্দেবের শি্বাবৃন্দের প্রতি কবির শ্রদ্ধা্ধ্য | “বন্দনা' মল 
কাব্যের গুরুবন্দনার অন্থরূপ। তাহার ধর্মজীবনের কথা অমৃতলাল নিজেই 
এ স্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন । প্রর্ম জীবনে ছিলেন ভক্তিহীন, পরে গিরিশচন্দ্রের 
সহায়তায় কিভাবে “রামরুষ্চ-পদপ্রাস্তে” স্থান লাভ করিলেন, তাহা মর্মম্পর্শী 
ভাষায় বর্ণিত হুইয়াছে-_ 
“অজিত ন৷ ছিল পুণ্য, মক-হৃদি গুরুশৃন্ত 
কাকুণ্য কানন কাছে অরণ্য সমান। 
জনমে যৌতুক রঙ্গ হখেতে কৌতুক ব্যঙ্গ, 
কপি সম করিয়াছি মাত্র উপহাস ॥ 


হে গিরিশ ভক্তবীর, চরণে লুটায় শির, 
কৃতজ্ঞ প্রাণের অর্থ্য কৰিছে প্রদান । 
নাট্য-রবি কবি বিশ্বে, ন্সেহের অনুজ শিষো, 
রামকষ্-পদপ্রাস্তে দেওয়াইলে স্থান ॥? 

“কথারস্তে'-_তীর্থ কামারপুকুবের একটি সহজন্ুন্দর বর্ণনা পাই। “দেউল 
মন্দির মঞ্চ দ্নেউড়ী দালানে? কামারপুকুর ছিল লক্ষমীমস্ত। 'ব্রাঙ্মণ কায়স্থ তাতি 
কুমার কামারে” সৌহাদ্যের অভাব ছিল না। এখানে গামছা, কাপড় বোন! 
হইত, নলচে, কলসী, তিজেল, সরা, চেঙ্গারি, ধুচুনি, কুলো, চেটাই, মাছুর 
প্রভৃতি তৈয়ারী হইত। এক কথায় এই গ্রাম ছিল "্যভাবের শাস্তিকুঞ্জ ; 
এখানে ছিল 'সম্ভোষের জয়'_ 

“এমনি সুন্দর গ্রাম কামারপুকুর | 
যথায় লবেন জন্ম আপনি ঠাকুর ॥১« 

রামানন্দের অত্যাচারে ঘ্িজ ক্ষুদিরামের পূর্ববাস ত্যাঁগ ও পুত্রপরিবাঁর লইয়া 
ইতস্তত ভ্রমণ মঙ্গলকাব্যের কবিদের অত্যাচারিত অবস্থার অন্রূপ। স্বপ্রে 
দেবতার দর্শনলাভও মঙ্গলকাব্যের কথা শ্মরণ করাইয়া দেয়। 

ক্রীক্ষদিরামের গয়াগমন ও দিব্াদর্শনলাভে” রামকৃষ্দেবের আবির্ভাবের 


১৫ এই সুন্দর পংক্তি ছুইটিতে আমরা যেন বৃন্দাবনদাসের 'জীগ্রীচৈতগ্রভাগবতে'র 
প্রতিধ্বনি শুনি-- 
“নবন্ধীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞ্রি। 
ঘহি' অবতীর্ণ হল চৈতন্ড গোসাঞ্রি ৪ 


৩৩১ 


প্রস্তাবনা কর] হইয়াছে । চন্দ্রমণির দেহে দিব্জ্যোতি প্রবেশের কথা শুনিয়া 
ক্ষুদিরাম 
“কহে ধীবে, ্রাহ্মণীবে, অশ্রুনীরে বুক ভাসে। 


দিব্যদান,। ' এ সস্তানি, ভগবান গর্ভবাসে ॥ 
অযোধ্যায়, মথুরায়, ধরি কায় যে উদয়। 
লে অচ্যুত, গুণমুত, তব স্কৃত পুনঃ হয় ॥ 
ধর্মে ধৈষে, ্রহ্মচর্ষে, এ এশ্বযে, সেহে রক্ষ 
এই শুদ্ধি, এই সিদ্ধি, এই খদ্ধি এই মোক্ষ।” 


ছন্দ বা মিলের জন্ত তাহাকে যে ক্িষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইত না 
তাহা এই অংশটি হইতেও বুঝা! যায়। ভাব ও ছন্দ এখানে অভিন্ন হইয়া 


“আবির্ভাব অংশে আসন্নপ্রসব! চন্দ্রমণির শারীরিক অবস্থা, শ্রীরামরুষ্ণের 
আবির্ভাব, প্রতিবেশিনীদের সম্তানদর্শন, গ্রামবানীদের আনন্দোখ্সব প্রভৃতি 
স্পষ্টরেখায় অক্কিত। ইহারই ফাকে ফাকে গ্রামের সহজ সরল অনাড়ম্বর 
জীবনের জন্য কবির আকুলতা আমাদের অন্তর ্পর্শকরে। 

রামকষ্খদেবের আবির্ভাবকালের অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের যে রূপচিত্র অমৃুতলাল 
অঙ্কন করিয়াছেন তাহার তুলন1 বাংল! সাহিত্যে বিরল। ফাস্ধন মাস যেন 
- কবির ব্ণনাগুণে সমস্ত রূপবৈশিষ্ট্য লইয়! সমুজ্জল হইয়া! উঠিয়াছে__ 

“সাঙ্গ বঙ্গে শীত যাগ মিলালে৷ মাঘের দাগ 
নব অনুরাগে হাসি আসিল ফাস্তন। 
দখিণা পবন ভাণে, নবীন ভুবন প্রাণে, 
বসন্ত সাত্বনা আনে জীবন্ত ছিগুণ | 
সিন] ফুলের থোবা, শিমুলে আমূল শোভা, 
মালঞে প্রফুল্ল জবা করবী বকুল। 
এই মাসে তিত মিঠে, নিমেতে হেমের ছিটে, 
ভিটের উঠানে ফোটে কৃষ্ণকলি ফুল ॥ 
আমের মুকুল ধরে, : ইক্ষরস বাসে ভরে, 
নেবুতে নৃতন পাতা, কচি কচি ফল। 
শসায় হাসায় ভূ'ই, কাকুড় কাটিয়া থুই, 
নিটোল পটোল ঝোল জিবে আসে জল ॥ 


৩৩২ 


আঙ্গিনাতে মনোহারী, সোনার মন্দির সারি, 
ধানের মরাইবূপে করে ঝলমল । 
গৃহস্থের বাস্তগণ্য, সঞ্চিত স্থখের অন্ন, 
লক্ষ্মী-পদতলে যেন স্বর্ণ-শত্দল ।' 
কেবলমাত্র কতকগুলি নামেই যেন গ্রামের মান্ুষগুলিব বূপ ফুটিয়া 
'আঁচলেতে জল-পান মুখে এক থাবা। 
পু*টি লুটি জটি এল হরি হেরো হাঁবা ॥, 
নাঁমের দ্বারা অনুপ্রাসস্থ্টির কৌশল ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হুইতে লব্ধ ।১৬ 
ীত্রীষেঠেরা পূজা” ও “আটকৌড়ি'র বর্ণনা বিস্তৃত ও পুষ্থান্ুপু্থ। সামাজিক 
ক্রিয়াকলাপ ও মেয়েলি সংস্কার সম্পর্কে তাহার জ্ঞান যে কিরূপ গভীর ছিল 
তাহা এইসব বর্ণন। হইতে জানিতে পারা যায়। শিশুর নাম “গদাই" হওয়ায় 
কবির মন্তব্য এই__ 
“গোকুলে কানাই ছিলে নদেতে নিমাই । 
কাষারপুকুরে নাম হইল গদাই |, 
গদাইয়ের 'বাল্যখেলা” “বাল্যশিক্ষা” “তত্বজ্ঞান” প্রভৃতি কবির সভক্তি 
বর্ণনায় আস্তরিক রূপ লাভ করিয়াছে । বৈষ্ব কবিদের মত ভণিতাও মাঝে 
মাঝে দেখা যায়-_ 
হৃষ্টি বীর পঞ্চভৃত, তারে ধরে কোন্‌ ভূত 
অমৃত অদ্ভুত ভাবি মনে মনে হাসে ॥” 
এই কাব্যটি অমৃতলালের ধাশ্সিকত! ও রামকৃষ্খদেবের প্রতি তাহার 
অবিচলিত ভক্তির নিদর্শন । কিন্তু সমাজসচেতন সাহিত্যিক বোধ হয় কোন 
অবস্থাতেই সমাজের কথ! বিস্থাত হন না। অম্বৃতলালও তাই কাব্যের একাধিক 
স্থলে কামারপুকুরের সেই স্বার্থশৃন্ত আবিলতাহীন জীবনযাত্রার কথা চিস্তা করিয়া 
একালের কৃত্রিম নাগরিকতাকে বিষগ্নচিত্তে ধিক্কার দিয়াছেন ও গ্রামের সহজ 
জীবন বরণ করিবার আকুলতা৷ প্রকাশ করিয়াছেন__ 


১৬ ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেদ- “সিন্ুরের বিশুমহ কপালেতে উলকি । 
নগী বশী ক্ষেমী বামী রামী স্তামী গুল্কী ॥" 


৩৩৬৩ 


“আমার সবুজ গ্রাম ফিরায়ে আবার । 
দাও মা আমারে ছুটি শ্রমের খাবার ॥ 


চাই না এশ্বর্ ধন মোগল রাজার । 
জোাগলার কা (কাক আনন্দবাজার &+ 


৫ 


অস্ৃতলালের অনেকগুলি কবিত৷ সাময্লিকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে 
রূপ ও রসে এই কবিতাগুলিও তাহার শ্বভাঁবসিদ্ধ বিশিষ্টতায় ওতপ্রোত 
কবিতাগুলিতে বিষয়ের বিভিন্নতা ও কবির মনোভাবের বিচিত্রতা সহজে। 
লক্ষ্যগোচর হুয়। অন্রৃতি, দেশববেণ্য ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে শোক, সমসাময়িব 
নানাগ্রকার ঘটনায় কবিচিত্তের প্রতিক্রিয়া, ইংরেজের অপশাসনের সমালোচনা 
বাংলাদেশের অতীত শ্রীসৌভাগ্যের শ্বতি, বর্তমান দুরবস্থার জহ 
আক্ষেপ ইত্যাদি এই সকণ কবিতার উপজীব্য । কবিতাবলীর কো? 
কোনটি তাহার “অম্বত-মদিরা” ও “কৌতুক-যৌতুকে"র অস্তভূক্ত হইয়াছে 
কয়েকটি আবার 'অমৃত-মদিরা” হইতে সাময়লিকপত্র বা সংকলনে পুনমূর্রিৎ 
হইয়াছে ১৬ক 

সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার যে সকল কবিতার উদ্দেশ মিলিয়াছে সেগুলি, 
রচনাকাল ১৩১০ হইতে ১৩৩৫ সাঁল। 

১৩১০ সালের “সমালোচনী” পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় “বাতের চৌকিদার 
নামে তীহার একটি ব্যক্ষকবিতা প্রকাশিত হয়। চৌকিদারের অদাধৃত 
কবির প্রতিপান্চ-_ 

“গগে তুমি চৌকিদার 
রাতের চৌকিদার । 
কোন দারোগার মন যোগাতে 
ঘুম কচ্ছে! পার ॥***? 





১৬ক 'নববর্ধ' 'তালের তত্ব", 'মটনীতি' বথাক্রমে ভারতী, ১৩১২, জাহ্বী, ১৩২১ ও সচিত্র শিশি 


৯ ৩৬ ৮৫০ আজ রাজা চউথাত পা ৪ 


কবিতাটি কৌতুকগ্রদ এবং দীর্ঘ। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'চৌর পঞ্চাশিকা”১* 
কবিতাটি স্মরণ করিয়া! এই কৰিতা৷ লিখিত। 
১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্য। “জাহুবী” পত্রিকায় তাহার “গঙ্গাতটে নামক 
গঙ্গার প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।১৭ক 
অমৃতলাল অনেক কবিতায় দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের স্তির প্রতি তাহার 
অন্ধ! নিবেদন করিয়াছেন। গিরিশচন্ত্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত “স্মৃতির সন্মান, 
নামক কবিতাটি ১৩১৯ সালের “নাটামন্দিরে' ( শ্রাবণ-ভাত্র সংখ্য! ) প্রকাশিত 
হয়। গিরিশচন্দ্রকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা! করিতেন তাহার নিদর্শন এই কবিতাটি-_ 
“.** নাট্যাকাশ অন্ধকার, কবি নট নাট্যকার 
সরস হরষখনি গিরিশ নাহিক আর ॥ 
মদে মত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রক্ষস্থুলে, 
প্রথমে দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার। 
ভীমসিংহ পশুপতি, মেঘনাদ রঘুপতি, 
দক্ষ দক্ষ প্রজাপতি স্থ্যশ প্রকাশে ধার । 


সাথী মিত্র গুরু তুমি, প্রণমি লুটায়ে ভূমি, 
চিরশিষ্য তরে স্থান কিছু রাখিও চরণে । 
আছে, থাকিবে গিরিশনাম জাতির স্মরণে ॥ 
রামমোহন বায়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার “রাধানগর+ গ্রামকে ম্মরণ করিয়া 
«গে! জাগ রাঁধানগরী” (মাসিক বস্থমতী £ বৈশাখ ১৩৩১) কবিতাটি রচিত। 
রামমোহনের আবির্ভাবের আগে বঙ্গদেশ কিরূপ দুর্ধিপাকে পড়িয়াছিল এবং 
তিনি কিভাবে এই দেশকে ছুবিপাক হইতে মুক্ত করেন তাহা! কবিতাটিতে 
ব্যক্ত হইয়াছে-_ 
“বেদহীন দীন দ্বিজ গেছল হোয়ে বঙ্গে । 
হ'ল তন্ব শুধু মন্ত্রগত পঞ্চ 'ম'কার রঙ্গে | 


১৭ “কল্পনা কাবোর অন্তভূক্ত। 
১৭ক কবিতাটির সম্পূর্ণ রূপ কি ছিল তাহা জানা যায় না। কারণ ছুই স্ববক পরেই মুস্ণ প্রমাদ- 


হেতু “রাতের চৌকিদার' কবিতাটি শিরোনামহীন অবস্থায় এই কবিতার সহিত মুক্রিত হই 
গিয়াছে। 


৩৩৫ 


আবার, ভাড়াকরা পাদরীপাড়া কোল্পে দাড়ীনাঁড়া স্থরু। 
হলেন ইংলিশে সাঁতলান ছেলের তারাই ধর্মগুরু ॥ 


এই অসময় রামমোহন রায় না এলে হায় বঙ্গে। 
সারা দেশটা শেষে যেত ভেসে থুষ্টানি তরঙ্গে ॥ 
বুঝে আধধর্ম বেমর্ম কোরে ব্রহ্মবোধ সার। 
“একমেব অদ্ধিতীয়ম্‌” শুদ্ধ মন্ত্র রাজা করে স্থপ্রচার ॥ 


এই যে অগ্য বাংলা গদ্য-পদ্ভ-পদ্ম-মধুকর | 
কল্লেন সভার শোভায় মনোলোভা এ রাধানগর ॥” 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে “বিজয়া” (বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩১), 
দেশবন্ধু চিত্তরগ্রনের মৃত্যুতে “হারাধন অন্বেষণ__কীর্তন', (মাসিক বন্থ্মতী, 
আধাঁঢ় ১৩৩২) ও “নিত্যজীবী চিত্তরঞ্জন (এ শ্রাবণ ১৩৩২) এবং রা্্রগুরু 
স্বরেন্ত্রনাথের মৃত্যুতে “নীরব ভেরীর রব' (এ তান্র ১৩৩২) রচিত হয়। “বিজয়া” 
কবিতায় কবির শোকাবেগ গতীর-গম্তীর ছন্দে প্রকাশিত-_ 
“বিনামেঘে বজাঘাত, 
অকন্মাৎ ইন্দ্রপাত, 
বিনা ঘাতে নিবে গেল মঙ্গলপ্রদীপ | 
শমন পাইত শঙ্কা, 
সম্মুখে শোনাতে ডস্কা, 
প্রবাসে তন্বধবেশে হইল প্রতীপ ॥১৮ 
অনিষ্ট-শাসন-পটু শিষ্টের সহাঁয়। 
বিষ্তাপীঠে গোীপতি, 
একটেষ্ট হৃষ্টমতি, 
জয়পত্র লিঞ্চ ভালে সবত্র সভায় ॥-.. 


“নিত্যজীবী চিত্তরঞ্জন” কবিতাঁয় দেশবন্ধুর মৃত্যুজনিত অসহনীয় শোকে 
কবি বঙ্গজননীকে সান্ধনা দিতেছেন-_. 


সস এজ ্র 


১৮ বিহারে অবস্থানকালে আশুভোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। 


৯০৯০০ 


"ওকি! ওমা বঙ্গ, কেন কাপে অঙ্গ, 
অশ্রর তরঙ্ক চোখে। 
যম জয় ক'রে, ছেলে চলে ঘরে, 
কাদিয়ে হাসাবে লোকে ॥; 
হারাধন অন্বেষণ (কীর্তন )-এও “আখি-অঞ্জন চিত্তরঞ্নে'র জন্য গভীর 
শোক উচ্ছলিত। 
রা্ট্রগুরু হ্থরেন্্রনাথের সহিত অমৃতলালের ছিল বিশেষ সৌহার্দ্য । 
স্থরেন্দ্রনাথের জন্য অমৃতলাল নির্বাচনী বক্তৃতাও করিয়াছিলেন । তথাপি একথ! 
অমৃতলালের অবিদ্দিত ছিল না যে দেশসেবার দুরূহতম ব্রতে দেশবন্ধুর 
আত্মোৎসর্গের সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না। তাই দেশবন্ধুর স্মরণে 
তিমি যে কয়টি কবিত! বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন' তাহাতে তাহার মর্মস্পর্শী শোক 
উচ্ছৃসিত হইয়াছে ।১৮ক কিন্ত স্থরেন্্রনাথের মৃত্যুতে তিনি অত অভিভূত হন 
নাই। বঙ্গভঙ্গের সময়ে ধাহাঁর বক্তৃতার ভেবীনিনাদদ কার্জনের গর্জনকেও 
মন্দীভূত করিয়াছিল, তিনিই মন্ত্রী হইক্স! “নেতৃত্বের পিতৃত্বের অধিকার” হইতে 
্রষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া অমুতলাল ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন 'নীরব ভেরীর 
বব কবিতায়-- 


শ্রাস্ত হয়ে পরিশ্রমে, অথবা চিত্তের ভ্রমে, 
কেন হে স্থরেন্্রনাথ হলে বিম্মরণ। 

কোটি মূকুটের মূল্য নহে লোক প্রেম তুল্য 
ভারত-হদয় ছিল তব নিংহালন ॥ 

তুচ্ছ চৌকি মন্ত্রিত্বের, রুদ্ধদবারে কর্তৃত্বের 
নেতৃত্বের পিতৃত্বের অধিকার হতে। 

আজ তুমি বেঁচে নাই, মুখে তুলে অন্ন খাই, 


গড়াগড়ি দিই নাই পড়ে রাজপথে ।--.১৮খ 
দেশবন্ধু ও হুরেন্ত্রনাথের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের দুর্দশা ও নেতৃহীন বাঙালীর 
পরমুখাপেক্ষা অমৃতলালকে অত্যন্ত চিন্তিত করিয়াছিল । এই ছুর্বিপাকে একমাত্র 
স্থভাষচন্ত্রই তখন দেশের আশা । কিন্ত “সণ্চরথী” তাহাকেও ঘিরিয়াছে। এই 
১৬ক 'আমার পৃজা' ও 566০ 48146" প্রবন্ধেও তাহার তীন্র শোকের অভিবাক্তি লক্ষিত হুয়। 
১৮খ নুরেন্্রনাথের জীবিতাবস্থায় তাহার নেতৃজীবনের অপরূপ বিশ্লেষণ দেখিতে. পাই অমৃতলালের 
'বিসর্জন' প্রবন্ধে । 


৭ ৩৩৭ 


ঘটনায় অমতলাল রচনা করিলেন “বৃহদ্বারে' ( আত্মশক্তি : ২৩এ বৈশাখ 
১৩৩৪)। ভীম যেরূপ চক্রবাহের দ্বারে জয়দ্রথের নিকট অভিমন্যার প্রাণভিক্ষা 
চাহিয়াছিলেন, অম্ৃতলালও সেইরূপ কারাব্যুহের বাহির হইতে ইংরেজের নিকট 
বন্দী স্থভাষচন্দ্রের মুক্তির জন্য মিনতি করিয়াছেন। “আক্ষেপ” কবিতায়ও 
(দ্নিক বন্থ্মতী, ? আশ্বিন ১৩৩৫ ) লিখিয়াছেন, 'হতাশে হ্ভাষগতিঃ। 
বঙ্ছদেশের দেই চরম ছুদর্শীর মৃহূর্তে, যখন দলীয় স্বার্থবুদ্ধিতে দকলের মন 
আচ্ছন্ন তখন গোখলের বঙ্গদেশ সম্পকিত সেই বিখ্যাত উক্তি তাহার নিকট 
পরিহাসেব ন্যায় বোধ হইয়াছে-_ 

বঙ্গে আজি যাহা ধার্ধ, 

সমগ্র ভারত-গ্রাহা, 

হবে কল্য প্রতিপাল্য বলেছে গোখলে। 
দেশ বলে কাদাকাদি, 
কাজ দল বাধাবীধি, 
কাঁদে পড়ে হা! বাংল! কি ঠকান ঠক্‌লে ॥' 
কতকগুলি কবিতায় ইংরেজের অপশাগন ও আমাদের জাতীয় জীবনে 

তাহার সর্বব্যাপী প্রতিক্রিয়! ব্যক্ত হইয়াছে । এই শ্রেণীর কবিতার প্রথম নিদর্শন 
“প্রোক্কামেশন" (ভারতী, জ্যেষ্ঠ ১৩১২ )। ভারত স্বশাসনের এবং ভারতীয়দের 
সর্ববিধ ম্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রাতিপূর্ণ যে 'রাজঘোষণা” ( প্রোক্লামেশন ) ইংলগ্েশ্বর 
সপ্তম এডোয়ার্ড ইংলগ্ড হইতে প্রেরণ করেন তাহা যে অর্থহীন শব্দাড়ম্বরে 
পরিপূর্ণ তাহ! ইংরেজের রাষ্ট্রশীসনপন্ধতি হুইতে ক্রমশ উপলব্ধ হইতেছিল। এ 
সম্পর্কে আমাদের অবহিত করিবার জন্যই এই 'প্রোক্লামেশন* কবিতাটি রচিত। 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে যখন ভারতের 
শাসনভার গ্রহণ করেন তখন এই প্রোক্লামেশন প্রথম পাঠ করা হয়।১৯ 


১৯ এ নিষয়ে অযুতলাল তাহায় 'পুরাতন পঞ্জিকা' নামক জীবনস্মৃত্বিতে লিখিয়াছেন-- ১৮৫৮ 
খৃষ্টানদের ১লা! নভেম্বর কলকেতায় এক নতুন কাণ্ড ঘটে গেল। লেফটেনেন্ট গবর্ধর হীন 
সাহেব & ৫৮র ১ল! নভেম্বর গবমেন্ট হাউসের সি'ড়িতে, দীড়িয়ে একটি রাজঘোষণ! পাঠ 
কয়েন." । শিক্ষিত ভারতধাসী আজ পর্যন্ত এই প্রোক্লাষেশনের গর্বে গর্ধিত ॥ ধলেন, এই 
প্রোক্লামেশন তাদের ম্যাগনাকাঠ। এই প্রোক্লামেশনের ঘলেই রাজচচ্ছুতে ইংয়ার ও আমরা 
সমভাবে প্রজ।।""* 


৩৮ 


এই গ্রোক্লামেশন আমাদের পরাধীন বিড়দ্িত জীবনে যে কত বড় পরিহাস 
তাহা পরবর্তীকালে পদে পদ্দে উপলব্ধ হুইয়াছিল। অসৃতলাল তাই তিক্ত মনে 
লিখিয়াছিলেন, 'পরছি গায়ে গ্রসার্দী মাগ্না কোর্তা, বলছি মুখে ম্যাগনা 
কার্টা। 
“প্রোক্লামেশন” কবিতাটি বঙ্গভঙ্কেরও বহু বৎসর পূর্বে রচিত।১*ক তখন 
হইতেই কবি প্রোক্লামেশনের অস্তঃসারশৃন্ততা সম্পর্কে অবহিত-_ 
“বিনয়ে শুধাও গিয়! সিংহাসন তলে। 
মহাঁসভা সভ্য সেই ইংরাজের দলে ॥ 
প্রথমে বলেন রাণী যে সব বচন। 
সম্রাজ্জীরপেতে পরে করান ম্মরণ ॥ 
সথপুত্র সম্রাট হয়ে দিয়াছেন রায় । 
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায় ॥ 
সেই সব বচনের প্ররূত কি অর্থ। 
হবে কি রক্ষিত তাহা! কখনো যথার্থ ॥:.. 
কখনে। দেবে না হাত ধর্মেতে প্রজার । 
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার ॥-"" 
“ডিফেগ্ডর অব. দি ফেথ' যাহার উপাধি। 
কোন্‌ লাজে সে হুইবে ধর্মেতে বিবাদী ॥... 
জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদ না করি বিচার। 
বিদ্যার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার ॥ 
বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধা । 
এ কথাটি কে কাহারে বলিতেছে দাদা ॥"** 
আরো নানা কথা! আছে সেই ঘোষণায়। 
তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদায় ॥ 
তাৎপর্যটি একবার হয়ে গেলে ধার্ধ। 
কোন কার্ষে ভবিষ্যতে হবে না আশ্চর্য ॥:*.% 
ইংরেজের অপশাঁসনে দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মের নামে যে বিভেদ 


১৯ক 'বঙ্গবিভাগের বহপূর্বে লিখিত ও পরে ১৩১২ জোট ভারতীতে প্রথষ প্রকাণিত ।' (অমুত- 
রস্থাবলী, ১ম ভাগ পৃ ২৯৬) 


৩৩৯ 


স্ষ্ট হয় তাহারই বিষময় পরিণাম কলিকাতায় ১৩৩৩ সালের সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা । আতঙ্কিত অম্বতলাল এই দাঙ্গার যে চিত্র 'তেত্রিশের ত্রাস” ( মাসিক 
বন্থমতী £ বৈশাখ ১৩৩৩) নামক কবিতায় ও “হামিদের হিন্মৎ” নামক উপন্তাসে 
(১৩৩৩-১৩:৪ ) আকিয়াছেন তাহা বিশ বখসর পরে ( ১৯৪৬) পুনরনুষ্তিত 
দাঙ্গার কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। ইংরেজের মুসলমান-প্রীতি ও তজ্জনিত 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় চুপি চুপি সারো পুজা” (মাসিক বন্থমতী ঃ 
আশ্বিন ১৩৩৩) কবিতাটি রচিত। ইংরেজের 'রিফর্মে'র কল্যাণে আমরা “হিন্দু 
নহি, “অ-মুসলমান” ,১৯খ অতএব দুর্গাপূজা যদি করিতেই হয়, তবে “চুপি চুপি 
সারে! পূজা” তাহার আক্ষেপ তীব্র হইয়াছে দশম ও একাদশ স্তবকে-_. 
“যে দেশের প্রিয়পুত্র পৃজ্য মুসলমান । 
হিন্দু নাম ধার পায়ে দিছি বলিদান ॥ 
পরিচিত ধরাতলে, 
অ-মুসলমান বলে, 
মর্মঘাতী এ রিফর্ম পেয়েছে কে কোথা । 
জাতির উপাধি ভুলে হেন জাতীয়তা ॥ 


এ নহে ভারতবর্ষ, নহে হিন্দুস্থান। 
নেশান গড়িতে হবে হয়ে ইত্য়ান ॥ 
মোসলিমে কৰিলে তুষ্ট, 
স্বদল হইবে পুষ্ট, 
বিপক্ষ শ্বদেশী দলে করিবারে জয় । 
কিছুই নীচত। নয় পলিটিকৃস কয় ॥ 
এই কবিতাটি সম্পর্কে 'মানসী ও মর্মবাণী' লিখিয়াছিলেন-_ 
“আর চুপ চুপ নয়, বহুজ| মহাশয় ঢাক ঢোল পিটিয়াই হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছেন। তার ত আর কাউদ্দিল-এসেম্ত্রির বালাই নাই, কাঁজেই 
ভোটভাগাঁড়ের দিকে দৃষ্টি নাই। স্তরাং তিনি হাড়ি ভাঙ্গিবেন না ত 
আর কে ভাঙ্কিবে ?** 


১*খ 'কৌতুক-যৌভুকে'র অন্ততুক্ত “হিন্দুর নব নামকরণ' প্রবন্ধেও এই যিষয়ে আলোচম। 
করিয়াছেন। 
২* মানসী ও মর্মবাণী £ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 


৪৩ 


“ফিডের নাচন' (দৈনিক বন্মতী £ ? আশ্বিন ১৩৩৫) কবিতাটিতেও 
কবির বিভ্রপ অতি প্রখর -- 
“কোরে হিন্দুয়ানীর পিগ্ডিদান 
হোয়ে গেছি ইত্ডিয়ান 
চণ্ডী ফেলে ব্রাণ্ডি আন্‌ 
ম্যাশনালের ফাঁউণ্ডেশন তাতেই ভাল হয় |... 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে অম্বতলাল চিরদিন অকুষ্ঠিত ছিলেন। মিস্‌ 
মেয়ে মাদার ইত্ডিয়া” গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কুৎসার “ইষ্টকবর্ধণ করিলে 
ম্পষ্টবাঁদী অমৃতলাল নিক্ষেপ করিলেন 'পাটকেল' (দৈনিক বন্থমতী £? ১৩৩৩)-- 
“রেয়োভাটের মেয়ে ওটা মেয়ো বলে নাম। 
সে সব দেশের গন্ধ গায়ে অন্ধ যেথ। কাম ॥ 


যে বিবেকানন্দে বন্দে খুললো অন্ধ চোখের ঠুলি। 
তাঁর জননী তার ভগিনী শুনলে এ নাগিনীর বুলি” 

বৃদ্ধ অমৃতলাল রাজনৈতিক, সামীজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সমস্যায় 
জর্জরিত বাংলাঁদেশের অবস্থা দেখিয়া অনেকদিন হইতেই নিরাশ হয়! 
পড়িতেছিলেন। দুর্গতিন।শিনী দুর্গা ব্যতীত এ দুর্ভাগ্য আর কেহ মোচন 
করিতে পারিবে না। কবির ধর্মবুদ্ধি তাই দেবীর নিকট বারবার প্রার্থনা 
জানাইয়াছে __ 

“এস গো! আনন্দময়ী নিরানন্দ বঙ্গধামে । 
অন্তরে সন্তোষ হুষ্টি হয় যেন ম! দুর্গ নামে |... 
( “আগমনী? : মাসিক বন্থমতী : আশ্বিন ১৩৩১) 

'আশ্বিন-আবাহন” (মা বহ্থমতী : আশ্বিন ১৩৩২) কবিতাতেও কবির 
একই মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। 

“মাতৃপুদ্া' (মাসিক বন্থমতী : আশ্বিন ১৩৩৩) কবিতায় তিনি দেবীর নিকট 
ভক্তি ও শক্তি প্রার্থনা! কৰিয়াছেন। তিনি জানেন কোন অবস্থাতেই দেবীকে 
ভুলিলে চলিবে না। বাংলাদেশ ও বাঁঙালীর ছুঃখ-ছুর্গতির সীমা নাই-_- “তবু 
এস, তবু এস জননী আমার 1১ ( “আগমনী? £ মা. বন্থমতী : আশ্বিন ১৩৩৫ )। 

দেশের অবস্থা দেখিয়া! শুনিয়া নিরাশ কবিমন অতীতমুখী হইয়া! উঠিয়াছে। 


৩৪১ 


“বালোর বেসাতি' (মা. বন্ুমতী : ভান্র ১৩৩০ ) কবিতায় কবি শৈশবের সেই 
অনাবিল দিনগুলির জন্য আকুল হুইয়! উঠিয়াছেন।২১ অতীতের বাংলাদেশ 
বারবার তাহাকে উন্মা করিয়াছে। গ্রামবাংলার আড়ম্বরহীন সহজ জীবন 
ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে ডাক দিয়াছে। “ফিরে চাও” (বাঁষিক বস্ৃমতী : ১৩৩৩ ) 
কবিতাটি এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। সেকালের গ্রামজীবনের নান! বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ 
করিবার পর কৰি একটি অনবদ্য চিত্র আকিয়াছেন এই কবিতায়-_- 
“সেকালে বিকাল বেলা, 
বমিত মেয়ের মেলা, 
অলস ললিত অঙ্গে কলসী কাকালে। 
তাদেরো রূপের হাট, 
আলোকি' পুকুর ঘাট, 
আঁনিত অধরে হাঁসি জলেতে তাকালে ॥” 
এই কবিতাটিতেই কৰি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার রন্ধনবৈশিষ্টের যে 
পরিচয় দিয়াছেন ভাষার সরসতায় তাহ! খুব উপভোগ্য হইয়াছে-_ 
ব্ধমেনে বউ সাধে 
কলায়ের দা'ল বাঁধে 
কাটোয়ার কাকী করে ভাটা চড়চড়ি। 
গুগ্‌্লি, হুগলীর মেয়ে, 
রাধে সে আপনি চেয়ে, 
মোচা-ঘণ্ট থোড়-বড়ি ভাজে ফুলবডি ॥ 


বরিশেলে ঠাঁকুরঝি, 
মস্থরে ঢালেন ঘি, 
ওতোরপাড়ার পিসী ঝাড়ে অড়রের দাল। 
বীরভূমে উম মাসী, 
রেখেছেন ক'রে বাসি, 
রুয়ের অন্বল বেঁধে দিয়ে সর্ষে-ঝাল ॥ 


২১ 'জাবোল-তাবোল', 'ক্লপকথা' প্রস্ৃতি গঞ্ভরচনাতেও কবির এই অতীতগ্ীতি অভিযাক্ত 
হইয়াছে। 
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পাবনার নাতনী নেতো, 
বানায়ে বেতের তেতো, 
কড়ায়ে চড়ায়ে দেছে ইলিশের ঝৌল। 
কুঁছুলী আছুলে দিদি, 
শিল্পকর্মে গুণনিধি, 
_ ভাবাভরা ভাবা দই চেলে করে ঘোল ॥:.. 
ব্রত-পার্ধণ প্রভৃতি যাহা বাংলাদেশের নিজন্ব সংস্কৃতি গড়িয়া! তুলিয়াছে 
তাহার প্রতি অমৃতলালের অনুরাগ গুধধকবিরই অন্গরূপ। গুগ্তকবির মত 
তিনিও “পৌষপার্বণ” ( মা, বহ্ুমতী : পৌষ ১৩৩৫ ) লিখিয়াছেন। গুধকবি 
তাহার সমকালীন বাংলাদেশের “পৌবপার্বণ” বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
“তাজা তাজ। ভাজ পুলি, ভেজে ভেজে তোলে । 
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাড়ি করে কোলে ॥".. 
আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আবর। 
গড়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার ॥: 
অমৃতলাল এই অতীতের কথা ম্মরণ করিয়া এবং বর্তমান কালের সর্বাঙ্গীণ 
রিক্তৃতা দেখিয়া আর্তনাদ করিয়াছেন__ 
“ফিরে দে আমার পিঠে, বাস্তর সম্ভার মিঠে, 
সে সরুচাকৃলি টানা কারিকুরি হদ্দ। 
কচি কলাপাতা পেতে নোনতা নরম খেতে 
তারে তার মাখা যেন মার করপস্প ॥ 
সমসাময়িক সাহিত্যিকদের অনেকের সহিত অমৃতলালের সন্ভাব ও সখ্য 
ছিল। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর সহিত তাহার এক বিচিত্র সাহিত্য-সম্পর্ক 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। গিবীন্্রমোহিনীর শেষ রচন! “হেমচন্দ্র অন্তাচলে' প্রকাশিত 
হয় তাহার মৃত্যুর পর।২* “মানসী ও মর্মবাণীতে এই কবিতা পাঠ করিয়া 
অমৃতলাল ১৩৩১ সালের ফাল্তন সংখ্যা “মানিক বন্থমতী'তে পলিখিলেন 
“আন্তাবোলে অম্বতলাল'। গিরীন্দ্রমোহিনীর ছন্দ অনুসরণ করিলেও এই কবিতাটি 
প্যারডি নয়। অমৃতলালের সারাজীবনের নাট্যসাধনা ও বর্তমান পরিণাম 
কৌতুক ও বেদনার সহিত বিবৃত হইয়াছে। নিঙ্গের কথা শেষ করিগ্না যখন 


২২ ১৩১ সালের ফাস্তুন সংখ্যা! মানলী ও দর্মবাণী ষ্টবা। 
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গিরীন্দ্রমোহিনীকে, স্মরণ করিয়াছেন তখন তাঁহার কৌতুক অশ্রুতে রূপাস্তরিত 
হইয়! গিয়াছে-_ 
“লোকাস্তরে গেছ তুমি দৃত্তকুলবধু।২৩ 
কবিতা -তরঙ্গে বঙ্গে ঢেলে কত মধু ॥ 
প্রভাঁতে “মানসী” পত্রে, 
পড়িলাম কয় ছত্রে, 
হহেমচন্দ্র অস্তাচলে” অস্তিম রচনা । 
চোখে কেন এল জল বল হুবচনা ॥ 


কোথা সে কিশোর কাল অগ্রজ-বনিতা। ৷ 
চোখে চোখে দেখা নাই অতি পরিচিতা ॥ 
তুমিও লিখেছ পদ্য, 
আমিও গুণেছি চৌদ্দ, 
দেবরে বধূতে রঙ্গ কথার কৌশলে । 
আজ তুমি ত্বর্গে গেলে, আমি আন্তাবোলে ॥ 


পয়ারে পয়ারে হ'ত বিবাদে আলাপ । 
মর্ত্য হতে স্বর্গে তাই পাঠাই প্রলাপ ॥ 
অতীতের স্থতি স্মরি, 
ব্যথায় নয়নে ঝরি, 
উত্তর লিখেছে পড়ে পন্ভ “অস্তাঁচিলে' । 
সেকালের সে অমৃত শুয়ে আস্তাবোলে ॥” 


৬ 


'অমৃত-মদিরা” কাব্যের কতকগুলি কবিতা পরবর্তীকালে প্রকাশিত অৃত- 
গ্রস্থাবলীতেও স্থান পাইয়াছে, একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 

্রস্থাবনীতে গ্রকাঁশিত অন্যান্য কবিতায় কবির শোক, ছুঃখ, প্রেম; ভক্তি, 
বঙ্গ, ব্যঙ্গ নানাভাবে উদ্বেলিত হইয়াছে । গ্রনস্থাবলীগ চতুর্থভাগে মুত্রিত "শ্থতির 
২৩ ইনি ছিলেন বহধাজারের অক.র দতের প্রপৌজ নরেশচ দত্তের ত্র 
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আর্দর' শীর্ষক শোঁক-কবিতাগচ্ছ অমৃতলাল মিত্র, অর্ধেন্দুশেখর ও প্রমদাহ্ন্দরীর 
মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। অমৃতলালের সুদীর্ঘকালের নাটাসহচর, স্টার থিয়েটারের 
অন্ততম স্বত্বাধিকারী স্থঅভিনেতা অমৃত যিজ্রের মৃত্যুতে €( ১৯*৮ ) রচিত হয় 
মিত্র-স্থতি' । শোকাহত কবি মৃত নটের শিব, প্রতাপ, রাবণ, বিশ্বমমঙ্গল, 
চন্দ্রশেখর, রাঁজসিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত ভূমিকাগুলি ম্মরণ করিয়া শেষ স্তবকে 
সংশয়াচ্ছন্ন মনে লিখিয়াছেন__ 
“অমৃত অমৃতভাষী, 
তার তরে বঙ্গবাসী, 
ছুই বিন্দু অশ্র কি গে! ঢালিবে চিতায় । 
দেহ-পট সঙ্গে নট সকলি হারায় | 
শেষ পংক্তিটি. এখন একরপ প্রবাদবাক্যে পরিণত হুইয়াছে। 
কয়েকমাস পরে এ বখসরই ( ১৫.৯.১৯০৮ ) অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ হুহদ ও 
নাট্যগুরুং৪ অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু হয়। ইতিপূর্বে আরও কয়েকজন নাট্যসঙ্গীর 
মৃত্যুতে শোঁকতপ্ত অম্ৃতলাল উপলদ্ধি করিয়াছিলেন-_ “দেহপট মুছে নটে লয়ে 
যায় কালে।” “বাল্যসথা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী” নামক কবিতাটিতে অর্ধেন্দুর 
সহিত তাহার বাল্যজীবন ও নাট্যজীবনের নিবিড় সখ্যের কথা গভীর স্থবে 
ব্যক্ত হইয়াছে । এই শোকের মধ্যে অর্ধেন্দুর কৌতুকাভিনয়ের শ্মতিও তাহার 
মনে জাগিয়াছে । অর্ধেন্দু তাহার প্রথম নাটক “হীরকচর্ণের নায়ক 


“নাট্যকার পরিচয়, প্রথমে আমার হয়, 
লিখিয়া 'হীরকচূর্ণ” গলি করুণায় । 
সাঁজিয়া বরোদ] বায়, নির্বাসনে যবে যায়, 


চাহনিতে অশ্রবিন্ু অধেশ্দু ঝারায় 1” 
বাংলাদেশের নাট্যজগতে অর্ধেন্দুশেখবের শূন্য স্থান পূর্ণ হয় নাই। এই 
কবিতার শেষ পংক্তিতে যে-কথা বলা হইয়াছে-_ “অর্ধেন্দু যাইলে আর অধেন্দু 
ন] হয়'--তাহ] একাস্ত সত্য । 
তরুবালা, চঞ্চলকুমারী প্রভৃতি ভূমিকাতিনেত্রী প্রমদান্ন্দবীর মৃত্যুতে 
রচিত কবিতাটি কবিহৃদয়ের স্েহ ও করুণায় দ্ষি্থ। তিনি ক্ষোতের সহিত 
লিখিয়াছেন-__ 


২৪ গিরিশচশ্্র ছিলেন তাহার ধর্মলীবনের গুরু | 


৩৪৫ 


জন্মে ভাগা বলিদান সমাজে ছিল না স্থান, 
কে দেবে লো তোরে মান গুণগুলি গুপ্ধি। 
নটী যদি তোর মত, বিলাতে প্রকাশ হ'ত, 
মর্মীহত হত দেশ মৃত্যুবার্তী শুনি ॥ 
এদেশে নৃতন ঢেউ, লেগেছে রুচির ফেউ, 
কহিবে না কেউ ভয়ে কথাটি তোমার । 
সদা বুক ধুক ধুক,  মরণে দেখালে দুখ, 
কামুক ভাবিবে যত বান্ধব উদার ॥ 
অন্যান্ত কবিতার ভাব ও ছন্দে কবির বিভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত । 
'ভেল-লিখন-প্রণালী” কবিতায় বাংল! উপন্যাসে রোমান্সের আধিকাকে 
ব্যঙ্গ করা হুইয়াছে। এগাঁরটি স্তবকের কবিতা । প্রথম স্তবকটি এইরূপ-- 
“রূপের বাহার মাধবীলতা, 
পিরীতি ভারতী মধুর কথা, 
আধারে বিজন মন্দির যথা, 
স্বন্দরী ষোড়শী মদনহতা, 
প্রথম অধ্যায় তথায় শেষ ।১*৫ 
নিব বন্দেমাতরম্‌* কবিতায় তাহার মনের তীব্র নৈরাশ্ত ধ্বনিত হইয়াছে-- 
নাহি বিদ্যা, নাহি ধর্ম, নাহি হদি, নাহি মর্ম, 
কেবল সকল কণ্ঠে কলহ-কলোল গাঁজে। 
বাহুতে নাই ম! শক্তি, হৃদয়ে কই মা ভক্তি, 
প্রাণ ত দেখিন। ম! কাহারও শরীরে ।, ৃ 
পুজার আব্দ্রার' কবিতায় আমাদের সমাজজীবনে দুর্গাপৃূজ। উপলক্ষে 
যে আনন্দের সাড়া! জাগে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে । বর্ণনা গপতকবিকে স্মরণ 
করাইয়] দেয়-_ 


২৫ ইহা! ভারতচন্দ্রের 'বিভ্ভাহ্নরে'র ছন্দ স্মরণ কর ইয়! দেয়-_ 
“মালিনী আনিল ফুলের ভার 
আনন! নদান বনের সার 
বিবিধ বন্ধান জানে কুমার 
সহায় হইল! কালিকা ।' 
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“বোদ যেন পূছে পূজো ছুর্গামাথা দীপ্তি। 
গরমে স্বরমে মরি তবু প্রাণে তৃপ্তি ॥ 

“বিজয়া-দশমী” নামে কবিতাদ্ধয়ে কৰি জগজ্জননীর নিকট স্থুখ ও শাস্তি 
প্রার্থনা করিয়াছেন । 

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ দেশের সমস্ত দ্রব্যের মহার্ঘতার কথা বাক্ত 
হইয়াছে ট্রাম চলে আর মন বলে? কবিতায় । 

প্রেম ও গ্রক্কৃতি বিষয়ক কবিতাও আছে কয়েকটি : “অনুযোগ ও উত্তর” 
“শোভাময়ী', “আদর ও “ফাগুন” | “ফুলশয্যা কবিতায় তৃতীয় পক্ষের নববধূর 
প্রতি শ্বামীর “উদত্রাস্ত নিবেদন? শুনিতে পাই-_ 

“নির্্য় হৃদয় দ'লে, হুবার দিয়েছি জলে, 
ছুখানি প্রতিম! মম মণ্ডপের দীপ । 
দুই দুইবার বালা, সয়েছি শাপের জালা, 
শবের দি'খিতে দিছি সিছুরের টিপ |” 

“সোহাগের নমুনা*য় পাড়াগেঁয়ে ভট্টাচার্য স্বামী গদাধর ও সহবে শিক্ষা প্রাপ্ত 
শ্রী রামমণির উক্তি-প্রত্যুক্তি রসিকতাঁর'সহিত বিত। 

কবিশেখর কালিদাস রায় অমৃতলালের কবিতা আলোচনাপ্রসঙ্তে যে 
কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা যুক্তিপূর্ণ। তাহার মতে-_ 

ণুঅমৃতলাল] অন্তরের স্বাভাবিক কথাগুলিই বলিয়! গিয়াছেন, কল্পনার 

সাহায্যে বা কৃত্রিম উপায়ে বক্তব্যের প্রসাধন তাহার রচনায় নাই। 

সেজন্বা এক হিসাবে তাহার কাব্য ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্ত আর এক হিসাবে 

প্রাণবন্ত । কাব্য রচনায় অক্ষুপ্ন আন্তরিকতার যদ্দি কোন মূল্য থাকে তবে 

সে মূল্য কবির প্রাপ্য ।'২৬ 


২৬ 'বন্গসাহিত্য পরিচয় ( ৩য় খও্ড ) পৃ ১১৫-১৬ 
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গান 


নাটকে গান প্রযুক্ত হয় নাট্য তাৎপর্যকেই ব্যক্ত কবিবার জন্য | নাটকের গন 
যদ্দি সার্থক হয়, তাহ] চরিত্রবিকাশেরও সহায়তা করে । অনেক সময়ে সংলাপে 
যাহা অকথিত থাকে গানের ছারা তাহ প্রকাশ কর] হয়। নাটকীয় পরিস্থিতি 
পরিস্ফুট করিতেও গানের দান অনেকখানি । . 

অমৃতলালের নাটকে ও প্রহসনে গান আছে অনেকগুলি । প্রহসনে গানের 
বাহুল্যই চোখে পড়ে । ইহা ব্যতীত তিনি প্রয়োজনে সমসাময়িক নাট্যকারদের 
নাটকেও গান রচনা করিয়1 দিয়াছেন । ক্ষীরোদপ্রসাদদের “সপ্তম প্রতিমার 
কয়েকটি গান এবং ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “গুরুঠাকুব” প্রহসনের একটি 
গান তাহারই রচনা । "ইহ ভিন্ন অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন গান “অমৃতণ-গ্রস্থাবলী"র 
গানের ঝঙ্কার” বিভাগের অস্তভুক্তি হুইয়াছে।১ নাট্যবূপের গানগুলি মূল 
উপন্যাসের বক্তব্য হুপরিশ্ফুট করিয়াছে । 

অমৃতলালের নাটকের যে স্থলে হাম্যরসহ্ট্টির জন্য গান রচিত হইয়াছে 
তাহার শ্বভাঁবগত বিশিষ্টতা সেখানেই অধিকতর পরিস্ফুট দেখিতে পাই। 
ভাষার বৈশিষ্ট্যও এই সকল গাঁনে অধিক ব্যক্ত । যেমন, “বিজয়-বসস্তে” ছুর্লতার 
“আমার আহলাদে প্রাণ আটখানা ! প্রাণ কেমন কেমন করে বুঝতে পারি না”) 
“খাস-দখলে কলিকাঁমিনীদের “এই যায় যায় যায়, কলির বাজত্ব বুঝি যায় যায় 
যায়” গোয়ালিনীদের “এবার আমরা বিলেত গিয়ে বেচব দই”, মোক্ষদার “আমি 
যেন ছবিটি” বা “দেহ অন্থমতি, দেহ অনুমতি”, বিভাসের “ওরা একুল ওকুল 
রাখবে দুকূল মিলে কজনে” ; কিংবা 'নব-যৌবনে” অলকার “কি বিদ্যা শিখেছ 
বিষ্যা, বুঝি বিষ্ভাতে পেট ফাটে”, ভজনরামের “মেয়েটি কিছু মধ্দ মন্দ” বা "যৌবন 
জোয়ার-জলে তুমুল তুফান, যেন ভাদ্রমাসের ভরাগাঙে সীড়ারসাড়ির বান 
অথবা “ওগো বউ বলে কেউ নাইক আমার ঘরে" প্রভৃতি গান নাটকের 
পরিবেশ অন্ুযায়ী রঙ্গকৌতুক ও ব্যঙ্গবিদ্রপে সমৃজ্জল। 


১. ১৮৯৯ সনের পূর্বে লিখিত তাহার প্রহসনাদির অনেক গান মনুলাল মিশ্র-সংগৃহীত থিয়েটার 
সঙ্গীত' গ্রন্থের অন্তু আছে। পরবতাঁকালে রচিত পাটক-প্রহসমাদির করেকটি গান 
অমৃতলাল-সম্পাদিত ' বীণার বঙ্কার' গ্রন্থে (৮ম সং, ১৩৩৩) মুদ্রিত আছে। 
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অমৃতলাল-রচিত হাশ্তরসাত্মক গানগুলির জন্ত ক্ষীরোদগ্রসাদের 'সগুম 
প্রতিমা” (১৩০৯) নাটকেরও উপভোগ্যতা অনেকাংশে বধধিত হইয়াছে ।২ 
মন্দুরার বণিক পুরুষৌত্তমের প্রিয় ভৃত্য গজুয়ার এবং পবিব্রাজক পন্মনাভের 
পালিতা কন্তা মায়র কয়েকটি গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । অমৃতলালের 
রচনারীতির ছাপ গানগুলিতে সুম্পষ্ট । যেমন গজুষ়ার গান-_- 
'ালি ফুত্তি ফুত্তি ফুন্তি আর কিছু না। 
খাঁও দাও নাচ গাঁও নেহি মাংতা জেনান। ॥ 
( নাচ তারালাল্লা তারালল্লি। তার।লাল্ল। ) 
ঘরে না থাকে ভাত, 
বন্ধু বাঁড়ি পাত পাত, 
যাত্রা! শুনে! সারারাত যদি না থাকে বিছান", 
মায়ার এই গানটিও বিশিষ্টতাপূর্ণ-_ 
“গিয়েছিলুম ঠাদের বাড়ী ডেকেছিল চাদ অ।মার। 
স্থ্যি দেয়না ধারে তেল, দেখি চাদের ঘরে অন্ধকার ॥ 
কবে গেছে বুড়ী ম'রে কাটনাখানা! আছে গড়ে, 
তারার কুড়ি ছড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে দে বাহার। 
সুধা খেতে হ'ল সাধ, বঙ্ুম একটু দেন চাদ, 
বল্লে, চকোরে সব লুটে গেছে, স্থধাকরে হাহাঁকাব। 
দেখে টার কষ্ট, এত পষ্ট, ক্ষুধা তেষ্টা নাইকো। আর ॥ 
কৌতুক-নাট্যরচয়িতা ভূপেন্দ্রনাথ বন্্যোপাধ্যায়ের 'গুরুঠাকুর” প্রহসনের 
“চতুর্থ রঙ্গে” জেলেনীদের গানটিও অম্বতলালের রচন1।* গানটিতে জেলেনীদের 
যথার্থ মনোভাব সকৌতুক ভঙ্গীতে বণিত-_ 
| চাই চোদ্দ আন! জোড়া। 
আদর করে কল্পে দর, দিই সম্তায় ঝোড়া ॥:*. 
নইলে, দাম কমালে, মন দমাঁলে, দিই আশজলের ছড়া ।, 


“সপ্তম প্রতিষা' নাটকে গানগুলি সম্পর্কে কোন শ্বীকৃতি নাই । তবে নগেশ্রনাথ বহ-সংকলিত, 
“বিশ্বকোষে' (২য় সং, ২য় ভাগ) এই গানগুলির কথা উল্লিখিত হইয়াছে ( পূ ৬৬১)। ক্দীয়োদ- 
প্রসাদের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত অমুভ-গরস্থাবলীর ৪র্থ ভাগে গানগুলি সন্নিবিষ্টও হইয়াছিল । 

ভূপেক্রনাথ লিখিয়াছেন--'গীতটি আমার পরম শ্রদ্ধাম্পদ নটকবি প্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বহু 
মহাশয় কর্তৃক বিরচিত' ৷ (নাটাম্গির, জৈ]8 ও আযাড় ১৩১৮ ) 
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অমৃতলালের প্রহসনসমূহে গান অনেকগুলি উদ্দেস্ট সিদ্ধ করিয়াছে । 
যেমন, সংলাপে উক্ত হুয় নাই এমন অনেক অন্ুক্ত বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছে, 
ব্ক্ষরসিকের শাসন ও শোধনের ফাকে ফাকে রঙ্গরসের নিবরি উন্মুক্ত করিয়া 
দিয়াছে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীর আবির্ভাব 
ঘটাইয়া কলিকাতার নগর-জীবনের বাস্তবতামস্তিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদর্শন 
করিয়াছে, কখনও কখনও মূল চরিত্রের বিকাশের সহায়ক হইয়াছে, সর্বোপরি 
এই গানগুলি ভাষার উপর প্রহুসনকারের বিস্ময়কর অধিকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিয়াছে । কয়েকটি গানের আংশিক নিদর্শন উদ্ধত হইল-_ 
রাজা” খেতাবলোভী গাণিক্যধনের দেশ হইতে আগত গঙ্গাঙ্গানার্থা 
পূর্ববঙ্গীয় স্্রী-পুরুষের গাঁন__ 
€ ওম) গোঙ্ষা তোর রাঙ্গ। পায়ে দে জোননী স্থান। 
পাপের বরা খালাস কোরে দেহু গো মা পেরাণ ॥ 
এক হাতে হঙ্ক বাঁজে, অইন্য হাতে গোণ্টী, 
তপ কোরে বগীরথের হুকাইল কোঠা, 
তবে ম! তুই মত্যে আলি কতি নরে তেরাণ ॥” (বাজ! বাহাদুর ) 
হাতের কাজে অপটু চাকরীপর্বস্ব বাঙালী যখন জীবিকার অভ।বে হতোগ্ভম, 
তখন অর্থেপার্জনের জন্য কলিকাতায় আগত মাঁড়োয়ারী বালকদের গান-_ 
'পাপ্পড় বেচু ঘিউ ঝেঁচু কেচু কাপড়া শাড়ী, 
দালালী কঁরু ব্গগী মাঙ্গাউ, বানাউ হাবিলী বাড়ী ।, (একাকার ) 
হুজুগে বাঁডীলীর ভোটরঙ্গ দেখিয়। উড়িয়া রমণীদের গাঁন-_ 
“আস্তরনাথ কেতো দিন বস! ছাড়ি 
রাধিবাকু যায় না। 
বাবু সৰ কাবু, বুলি বুলি গলি গলি 
ঘর ভাত খায় না॥” ( ছন্দে মাতনম্‌) 
নিবিদ্ধ সমৃত্রঘাত্র। সম্পর্কে বিধানদাত| পণ্ডিতদের গান-_ 
“ঘন ঘন ঘন ঘন ঘনং 
বাবুদের বিলাত গমনং, 


খথেদেতে স্পষ্ট উক্তি, চাহ যদি পর! মুকি, 
ভক্তিভরে পেটং ভোরে মুরগী মারণং ৷ 
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আকণ্ঠ মটনং খেলে, বৈকুষ্ঠেতে ঘাবে চ'লে, 
অখান্য সংযোগে মদ্য সছ্য শোধনং 
ইতি শাস্ত্র-শাসনং'-" ॥” (কালাপানি ) 

নাটক-প্রহসন হইতে এইরূপ অনেক গানের দৃষ্টাত্ত দেওয়া যাইতে পারে 
যেগুলিতে অমুতলালের রচনাঁকৌশল, ভাষার উপর আধিপত্য এবং 
অপ্রত্যাশিত অস্ত্যান্থগ্রাসের চমক আমাদের মুগ্ধ ও বিশ্মিত করিবে। 

'অমৃত-গ্রস্থাবলী'র "গানের বঙ্কারে? যে সকল গান মুদ্রিত আছে সেগুলির 
অধিকাংশই আধ্যাত্রিক। কয়েকটি প্রেমের গানে বৈষণবতার ছাপ আছে। 
প্রিশ্রীরামকষ্খদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্তন'এ রামকৃষ্ণদেব ও তাহার ধর্ম- 
মতের প্রতি অম্বতলালের অপরিসীম আস্থা, “বিজয়া-সঙ্গীতে' জগজ্জননী ছুগার 
কৈলাসে প্রস্থানজনিত বিষাদ এবং “বিজয়া-দশমী'তে দহছজদলনী দশভুজার 
নিকট শক্তিলাভের উৎসাহ প্রকাঁশিত। জগজ্জননীর বন্দনামূলক গানও 
আছে কয়েকটি । কোনটিতে দেবীর বূপমাধুরীর বর্ণনা, কোনটিতে সাময়িক 
দুিহীনতাজনিত আক্ষেপ, কোনটিতে শাক্ত-পদাবলীর বিজয়া-সঙ্গীতের মত 
মাতৃমানসের বেদন] পরিষ্ফুট । “ভারতে ধর্মসংঘ' গ।নটি সংস্কারমুক্ত উদার ধর্মমত 
ব্যক্ত করিতেছে । কয়েকটি গানে আধ্যাত্মিক তত্বও লাভ করি-_ 

“আমি পাগল পাগল পাগল হুলেম রে। 
কোরে পর পর পর আপনা খেলেম রে ॥' 
অথবা, 
“তরু তোমার মতন ভক্ত কেবা আর। 
তুমি হাদয়-রসে 
ফুটিয়ে কুস্থম পূজা কর মার ॥, 
কিংবা, 
“আমার আতন্বই কাজ, কি দাও আমসত্ব-- 
এ বসনায়। 
থাক শাস্ব-তর্ক আর্কফলায় 
ভক্ত-হদয় ভক্তি চায় ।” 

কয়েকটি গান বৈষণব-ভাবুকতায় মণ্তিত। গানগুলিতে নানাভাবে কষ- 
প্রেমের ব্যাকুলতা৷ দেখা যায়। 

অমুতলাল যে কয্পটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছিলেন সেগুলিতে পরিবেশ 
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ও পরিস্থিতি 'অন্যায়ী অনেকগুলি সার্ক গানও তিনি যোজন 
করিয়াছিলেন । এই গানগুলির মধ্যে “সরলা” নাটকে ধান্মিকতার ভাণকারী 
কলেজ-ছাত্রের “তুমি পরম কাকুণিক"""* চন্দ্রশেখরে? বিরহিনী দলনীর "আজু 
কাহ! মেরি হৃদয্সকি রাজা" ও “কেন কেন কেন--"+ “বিষবৃক্ষে নেশাগ্রস্ত 
দবেবেজ্রের “তামাকু হে তব তুলন! নাহি বঙ্গে” ও 'রাজসিংহে" রূসিকা পানওয়ালীর 
“থিলি মিঠি মিঠি, বুলি আউর মিঠি, মিঠি নয়নাবাণ” প্রভৃতি গাঁন অমৃতলালের 
বিশিষ্ট রচনারীতির পরিচয় বহন করিতেছে । 
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জেলেপাড়ার সঙের ছড়া ও হাক-আখড়াই সঙ্গীত 


এক সময় কলিকাতায় সঙের দল বাহির হইয়! নানাপ্রকার ছড়া কাটিয়া 
সমসাময়িক ঘটনাবলীর ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনা! করিত । এই সঙ বাহির হইত 
চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ।১ বাঙ্গালী সঙ সাজিত আর দুর-দূরাস্তর হইতে আগত 
বাঙালী নরনারী সেই সঙ দেখিত, হাসিত, উপভোগ করিত। কলিকাতায় 
কাসারিপাড়ার সঙ ও জেলেপাড়ার সঙের প্রপিদ্ধি ছিল।ং কাসারিপাড়ার 
সঙ বিলুপ্ত হইবার দীর্ঘদিন পরেও জেলেপাড়ীর সঙ লোকরঞন করিয়া 
টিকিয়া ছিল। তবে এই সঙ্ের প্রকৃতি দিন দিন অবনত হইতেছিল। 
ধাহারা ছড়া লিখিতেন তাহাদের কুচি ছিল কিছুট। অমাজিত। এই অবস্থাতেই 
জেলেপাড়ার সঙ "সমাজের নান! ক্রটির প্রতি বিদ্জপবর্ষণের দায়িত্ব পালন 
করিতেছিল। ইহার পর যখন কলিকাতাক়্ প্লেগ-ভীতি দেখা দিল তখন সঙ 
একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় হইতে দীর্ঘকাল কলিকাতার পথে আর 
সঙ বাহির হয় নাই। 


চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এই সঙ পরিকল্পনার কারণ, চড়কে শিবের বিবাহ, শিব বিবাহ করিয়। 
পার্বতীকে লইয়া কৈলাসে যাইতেছেন-__ সঙ্গে যত ভূত _- সেই ভূতরাই সঙ । চেত্রের শেষে 
চুচূড়ায় যে সঙ বাহির হইত তাহা বন্ধ হইয়া গেলে অন্যত্র অনুরূপ সঙ বাহির হইত। 
“সষাচার দর্পণ” (২৫এ চৈত্র ১২৩৪ ) হইতে জান! যায়--“চু চূড়া মোকামে পূর্বাপর যেরূপ 
সং হইতেছিল তাহা এক্ষণে বন্ধ হুইয়াছে। অতএব সেইরূপ সং কপোলেশ্বর গ্রামে জীধূত 
অভয়চরণ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুত পার্বতীচরণ বন্দোপাধ্যায় কোম্পানির দ্বার হইতেছে এবং 
৩* চৈত্র বৃহস্পতিবার বাহির হইবেক।'ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায-সংকলিত “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা”, (১ম), পৃ ১৩৯ জ্রষ্টব্য। পারিবারিক আনন্দানুষ্ঠানেও প্রমোদের 
অঙ্গরূপে সঞ্ডের রঙ্গ দেখান হইত। “সমাচার দর্পণ' (*ই পৌষ ১২৩* ) হইতে জানা যায় যে, 
স্বারকানাধ ঠাকুর ২৭এ অগ্রহায়ণ ১২৩* তাহার নূতন ভবনে 'গৃহসঞ্চার' উপলক্ষে যে-উৎসব 
করিয়াছিলেন, তাহার শেষে 'ভাড়েরা নান শং করিয়াছিল কিন্ত তাহার মধ্যে একজন গো বেশ 
ধারণপূর্বক ঘাস চর্বণাদি করিল।' (এ পৃ ১৩৯) 

'ছতৌম প্যাচার নক্শা'র 'কলিকাতার চড়কপার্বণ'-এ 'কীনারীদের সঙে'র উল্লেখ আছে। 
অনৃতলালের এগ্রামা বিজ্রাট' (১৮৯৭) গ্রহনের একটি গানে এই প্লেগ-ভীতির রঙ্পূর্ণ 
ইঙ্গিত আছে-- 
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১৩২২ সালে জেলেপাড়ার মৎহ্যব্যবসায়ীর! পুনরায় সঙ বাহির করিবার 
জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে লোকের কচির পরিবর্তন হইয়াছে। 
পুরাতন ছড়া ও গান কালোপযোগী হওয়া! প্রয়োজন বোধ করিয়া 
জেলেপাড়ার প্রখ্যাত মৎন্যব্যবসায়ী গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাসের স্থশিক্ষিত পুত্র 
শ্রীজ্যোতিশ্চন্ত্র বিশ্বাস অমৃতলালকে জেলেপাড়ার সঙের জন্য ছড়া ও গান রচনা 
করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন ।$ 

পুরাতনের প্রতি অনুরাগী ও সর্বপ্রকার অসঙ্গতির সয়ালোচনাঁয় অক্লান্ত 
অমৃতলাল উৎসাহিত হইয়া ১৩২২ সালে প্রথম চচত্র সংক্রাস্তির সডের ছড়া ও 
গান রচনা করিয়। দিলেন। ইহার পর হইতে তাহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত প্রতি 
বখসরই তিনি জেলেপাঁড়ার সঙের ছড়া ও গান রচন| করিয়া দিতেনস-অবশ্ঠ 
সবগুলি নহে। অপরের রচনাও সর্বদা সংশোধন করিয়! দিতেন। তিনি 
অগ্রসর হুইয়! ছড়া রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়৷ পরবর্তীকালে 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীকালিদাস রায় ও সজনীকাস্ত দাসের ন্যায় অনেক 
সাহিত্যসেবীই সঙের ছড়া রচনা! করিয়াছিলেন। ক্ষুরধার ব্যঙ্ষের অন্তরালে 
দেশের জর্বাঙ্গীণ কল্যাণচিস্তা অমৃতলালের এই সকল ছড়ায় সুস্পষ্ট রূপ 
লাভ করিয়াছে ।* 

জ্যোতিশন্দ্র বিশ্বীস্ম “অমৃতলাল ও জেলেপাড়ার সং+ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-- 


“বন্বেতে কি এল গো, তারে বলে পেলেগে। 

দেশটাকে যে খেলে গো, 

ভ্যাবাচাক। মন আমার। 

আমর জাচে জাচে মরে আছি, 

এমনি ব্যামোর অতাচার | 

জ্যোতিশ্চশ্রের গুণবত্ত। সম্পর্কে অমৃতলালের মত ও মন্তবা তীহার, ৫4 86:০11 10 036 
77088 118:06৮ (1927) প্রবন্ধে বাক্ত হইয়াছে। ইনি একজন সাহিত্যসেবী ও হুখ্যাত 
পাঁচালী-গার়ক। 'পাঁচালী-ভারতী' ইঁহারই গ্রতিত্তিত। 
'অমৃত-্রস্থাবলী'র চতুর্থ ভাগে এই করটি ছডা মুদ্রিত আছে-- 
১। বউটি ঠ.টে। জগন্নাথ | বাগন্দী বামনী রীধছে ভাত। ২ । ধাপে ধাপে ভিন্ন তলগী। 
্রাঙ্গণবংণে টে'শ ফিরিঙ্গি ॥ ৩। পর্দা পার্ক ৪। বিস্তার মন্দিরে সিদ ৫ | ধৈজ্ঞানিক 
ছর্গোৎসব। & | ছুটো। ঘরের কথ1। ৭। ধোষ্াড়ী ও ৮। দিলীক! লাঙড,। 
ইনিই অনৃতলাল-লিখিত ছড়া সাধারণত আবৃত্তি করিতেন। 
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“তিনিই বুঝা ইয়াছিলেন, সং ছোট নয়, হীন নয়, অঙ্লীল নয়। সকল 'দেশে 
সকল সময়ই কোন-না-কোনরূপে সং লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করে ।'*ক 
“অমৃত-গ্রন্থাবলী'তে মুত্রিত ছড়াগুলিতে নানাপ্রকার সমস্যার অবতারণা! 
কর হইয়াছে। একটি নিষ্টাবান ব্রাহ্মণবংশ যুগের হাঁওয়ায় কিভাবে ধাপে ধাপে 
“টে"শ ফিরিঙ্গী” হুইয়! গেল তাহ! দ্বিতীয় ছড়ার বর্ণনীয়-_ 
প্রথমে প্রপিতামহ, “সেকেলে বামুন'-- বাহার-_- 
শুদ্ধ! বিদ্যাদান, সর্বত্র সমন, 
বিষয়-বিভব-খণ-চিন্তাশৃন্য । 
হৃদয়ে অমলা, গৃহিণী কমলা, 
সংসার তীর্থ, স্বামীসেব! পুণ্য ॥, 
ইহার পুত্র হইলেন “পুরুত ঠাকুর'_ 
কিন্তাদীনে পড়েন ইনি পিগ্িদানের মন্ত্র। 
পঞ্চ ম-কার অধিকার ছুয়ে শুধু তন্ত্র॥-.. 
তৃতীয় পুরুষে দেখা গেল, পুরুত ঠাকুরের পুত্র এল. এ, পড়েন-_ 
'ভট্টাচারষির তেউড় ক্রমে এল.এ. ক'রে পাশ। 
বংশের মাঝে হলেন খাড়া বেয়াড়া বেউড় বাঁশ ॥+ 
চতুর্থ পুরুষে চরম পরিণতি । শ্ুদ্ধাচারী বিপ্রের প্রপৌত্র অক্ষ হইতে বঙ্গচিন্ন 
দূর করিয়! ফিরিঙ্গী সাঁজিয়াছেন__ 
“ছিলেন প্রপিতাম' অগ্নিহোত্র, 
বাপ পোড়ালেন যক্তস্ত্র, 
ইনি এখন গোত্রহারা হা-ঘরে। 
( ইনি) বাংল! বসন, বাংল! অশন 
বাংলা আসন, বাংল] ভাষণ, সব ভামালেন সাগরে ॥” 


এক মাসিক বহুষতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ । প্রসঙ্গত এই সঙের অনুরূপ 091598০ গানের উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। শ্রিনিদাদে জ্ীতদাসদের মধ্যে এই গানের প্রথম উত্তব হয়। “70159 80785 
1050911 6301685 0০005187 56701006256 00) 50916065 0£ ০012526 2136665 
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ইনি "খাতা খুলে চাদ! তুলে নিয়ে টাকার রাশ" বিলাঁতে জমি চাষ শিখিতে 
গেলেন। তারপর--- 
্‌ “হয়ে পাশ করা চাঁষা দেশের আশা, 
দেশে এসে ফিরে । 
ভাবছেন দেক্তা করবেন কচুর পাতে 
তক্তা ধানগাছ চিরে ॥ 


মাথার উপর ধুচনি চাপা, গায়ে 110101:5 008 
চুরুট চেপে ধ'রে আছে ছুটি তন্মমীথা ঠোঁট ॥ 
গলায় দড়ি জোটে নাই তাই নেকটাই আছে এটে। 
পেটটি ভরান পেলিটিতে পাঁতের প্রসাদ চেটে । 
এর আবার আছে মেম ঘবোয়ানা ঘরের 1159 
1$000০1: 173010205-এ কাপড় কাচতেন 

00:52 021)02 ৪ 01202 |? 


ছড়ার পরে আছে একটি 'গীত' ৷ এই গীতে ছড়াটির মূলকথা ব্যক্ত । এইভাবে 
সব সময়েই ছড়ার শেষে অমৃতলাল যে-গান রচনা করিয়া দিতেন তাহাতে 
তাহার বক্তব্যের সার কথাগুলি প্রকাশ পাইত। 
হিন্দুর সমস্ত পূজাপীর্বণ ও ক্রিয়াকলাঁপে একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্াখ্যা 

দানের প্রয়াস এক সময় দেখা গিয়াছিল। ইহাকেই ব্যঙ্গ করিয়া বূচিত 
“বৈজ্ঞনিক ছুর্গোৎসব” ছড়াটি ।* এই ছড়াঁটিতে তলাপাত্র ঠাকুর নামে এক 
ব্যক্তির চিত্র অস্কিত হইয়াছে । ইনি ব্রাহ্মণের ধর্ম ছাড়িয়া! কামস্কাটকায় গিয়। 
কুস্তকারের কর্ম" শিথিয়! আনিয়াছেন। অতঃপর ইনি হইয়াছেন 43০৮:0:0০৮ 
সাহেব । নূতন ধরনের প্রতিম গড়িয়া! ইনি “মত্্যলোকে আনলেন আলোক'-_ 
সেই আলোকে দেখ! গেল-__ 

পার্বতীর মুখ ভুটিয়া ছাচে, 

মা দীড়িয়ে আছেন আমড়া গাছে, 


৬ একই বিষয়ে তীহীর “বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব" নামে একটি গন্ক রসরচমা আছে । 'অমুভ-্রস্থাবলী'র 
চতুর্থ ভাগে তাহ! খুদ্রিত। 


অস্ত্র আইনে বাধে পৃঁছে, 
দশ হাতে তাই নৃতন হাতিয়ার । 


চশম]! পরা চারু চক্ষে 
ভারসিটি গাউন মেডেল বক্ষে, 
সরম্বতী দাড়িয়ে দক্ষে, 
বেঞ্চতে বাজান অপেরার গান ।, 
বর্তমানে নিত্িত বিভিন্ন দেবদেবীর বিচিত্র রূপভঙ্গিমার কথা বিবেচনা 
করিলে অমৃতলালকে ভবিষ্বদ্বক্তা বলিতে হয়। ৃ্‌ 
ছুটো থরের কথা” ছড়াটিতে সেকাল ও একালের তুলনা করা হইয়াছে। 
একালের কত্রিমতায় কবি সর্বদাই মনংক্ষুপ্ন। এই ছড়াটিতেও কবির বেদনা 
রঙ্গরসের অন্তস্তলে বিচিত্র কারুণ্যের স্যটি করিয়াছে-_ 
“আগে এই চৈত্র শেষে 
আমাদের এই বঙ্গদেশে 
সন্ন্যান মেনে শিবোদদেশে 
স্বাই পাঁধণ কত্তো চড়কে । 
তখন জ্যান্ত ছিল দেশের লোক, 
শরীরে শক্তি মনে রোক, 
খেতে পেত যা হোক তা হোক, 
শী সব গা নানা ম্যালেরিয়া মড়কে ॥ 


এখন ছেলেরা এক নতুন টাইপ 
চোদ্দ না পেরতে পেকে বাইপ 
মুখে আগুন ঢুকিয়ে 919 
একমাত্র 110ধারণ »1:5এর চরণ কর্তে ধ্যান। 
এদ্দের লেখাপড়ায় আছে মন 
বইএর বোঝ! ছু-দশ মণ 
চশমাপর! পদ্মলোচন, 
কোট পেন্ট আট! ভোণ্ট কেয়ার 
গোছ জেন্টল্ম্যান।॥.* 
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বিলাতিশিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনে অবিমিশ্র সুফল আনম্নন ঘরে 
নাই; বিলাতিশিক্ষার নানা কৃফলও আমাদের চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। 
একশো বছর বিলাতিশিক্ষার স্থরাপানের পর আমাদের অবস্থা যাহা 
দাড়াইয়াছে তাহা বণিত হইয়াছে “খোয়াড়ী'তে-_ 
“একশো! বছর সমান টাঁনে, 
মাতাল ছিলেম মগ্যপানে, 
বিলিতি বোতলে পোর৷ 
গোরার চোলাই কর! সে সরা 


নাম তার এডুকেশন। 


পাশের নেশা কেটে দেখি 
বিদ্যে সাধ্যি সবই মেকি 
ঘরে ধান নেই শুধু ঢে'কি 
গাউন পর! ভেকই মাত্র সার। 


গয়ায় দিয়ে 'বাঁয় বাহাছুর: 
ঘরে ফিরে আয় বাহাদুর 
দেশ যে আজ চায় বাহাছুর 

দেশের জন্তে যে-বাহাছুর করবে রে সন্ন্যাস 
ওরে সত্য সত্য সত্য বলি 
দিতে হবে আত্মবলি 

. (নইলে ) খুল্পে খালি গলার নলি, 
ভরলে নিজের থলি-- 
দেশ-উদ্ধার ভূতের উপন্যাস” 
এই ছড়ারই অন্তত্র দেশনায়ক স্থরেন্দ্রনাথের স্তর স্থুরেঙ্নাথে পরিণতিতে 
অমৃতলালের আক্ষেপ-- * 

হাঁয় হায় যিনি একদিন ছিলেন টাইট্‌ 

বলে রাইট্‌ রাইট বাইট 

কল্পেন ষেধায় সেথায় ফাঁই?্‌ 
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তিনি আজ নাইট হয়ে লাইট্হাবা 
সাইট কেবল বেতনে ।,* 
অমৃতলালের অকৃত্রিম হ্বাদদেশিকতা এই সকল ছড়ায় এইভাবে অত্যন্ত সুন্দর 
অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । 
বিশ্ববিগ্থালয়ের কেতাবী শিক্ষার পরিণামশূন্যতা৷ চিত্রিত হইয়াছে “দিল্লীকা 
লাড্ডু'তে | সে এক সময় ছিল যখন আমরা “বিগ্যেলীভের বিষম মৃগয়ায়' বাহির 
হইয়া! বি, এ. পাঁশ করিয়াই ল পড়িতে যাইতাম-- 
"ক্রমে আমি পাশ করলুষণল' 
খুসী হলেন 12006:-117-19 আঃ 
1/1০627-10-18 ৬ 
নিজের টাকায় কিনে দিলেন সাম্লা। 
ঘুবলুম এ কোট ও কোট সাত কোট, 
বিভন বাগানে দেখালুম বক্তৃতার চোট-_ 
কিন্ত এক 710 0061-10-19 
আমার কাছে নিয়ে এল না মামলা ॥ 
হব রাসবিহারী কি স্যার আশ্ত, 
মন্মথ কি সাগ্ডেল দান, 
আলিপুরের কৈলেগ বন্থ, 
কি হেম মিত্তির এমনি একটা আশা ছিল মনে। 
সব আশায় পড়েছে ভসম্ম, 
বেড়েছে বেজায় পোস্ত, 
নম্ত হয়ে উড়ে যায় বাবার গ্বাইনে ছুধের দীদনে ॥” 
এই অবস্থায় মনে হইয়াছে-_ 
“শিখতুম যদি হাতের কাজ, 
কে আমারে পেতো আজ, 
দেড় টাকা রোজ পাঁয় রাজ, 
আমি বি, এ, ভুয়ে শুই ॥ 


৭ সুরেরানাধের জীবিতীবন্থায় “বিসর্জন' প্রবন্ধে এবং নুরেম্্রনাথের মৃত্যুতে লিখিত নীরব 
ভেরীয় রব' কবিতায়ও অনুতলালের এই একই মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
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দেখা যাইতেছে, যে-কারিগরী বিষ্তার উপর আজ আমরা! বিশেষ গুরুত্ব 
দিতেছি, বন্ুবর্ধ পূর্বে অমৃতলাল তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমাদের 
দুটি সেদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।” 

খুব সাময়িক ( ০91০৪] ) ঘটনাও তাহার মনকে আন্দোলিত করিত। 
১৯১৭ থৃষ্টাব্বে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপজজ চুরি 
হইয়া যায়।* এই ব্যাপারটি লইয়! অম্ৃতলাল একটি চাতুর্ঘপূর্ণ ছড়া লিখিয়া- 
ছিলেন। ভারওচন্দ্রের “বিদ্যা্ন্দর” কাহিনীর রূপকে এবং শ্লেষ অলংকারের 
বিস্ময়কর প্রয়োগে ছড়াটি অননুকরণীয়, নাম--বিগ্ভার মন্দিরে সি"দ' । আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের পরে স্যর দেব্প্রসাদ সর্বাধিকারী তখন বিশ্ববিদ্ঠালয়ের উপাচার্য । 
ডক্টর ক্রল রেজিস্্রীর ও চন্দ্রভূষণ মৈত্র তাহার সহকারী । অমৃতলালের শ্লিষ্ 
ভাষার কটাক্ষ ইহাদের সকলেরই উপর বর্ধিত হইয়াছিল ।১* ভারতচন্দ্রের 
€বিদ্যাঙ্থন্দর” কাহিনীর সহিত পরিচয় ব্যতীত এই ছড়ার শ্লিষ্ট অর্থ হাদয়ঙ্গম করা 
সম্ভব নয়। সেকালে বাঁডালীমাজেই এ কাহিনী জানিত, তাই ছড়ার রসগ্রহণে 
কোন বাধা হয় নাই। 

এই সকল ছড়ায় ও ছড়ার শেষে গানে অমৃতলালের ব্বদেশীঘ্বানা ও সমাজ- 
চেতনা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। দেশের নানাপ্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি লইয়া তিনি 
কিরূপ চিন্তা করিতেন তাহাঁও আমরা ছড়াগুলি হইতে জানিতে পারি। তাহার 
সর্বতোমুখী প্রতিভার ছাপও এই সব ছড়ায় পড়িয়াছে। ১৩৩৫ সালের চৈত্র- 
সংক্রান্তিতে শেষবারের মত জেলেপাড়ার সঙ বাহির হয়। এই শেষ ছড়া 
রচনাতেও তিনি সহযৌগিতা করিয়াছিলেন ।১১ তাহার মৃত্যুর পর, কি 
কারণে জানি না, জেলেপাঁড়ার সঙ বিলুপ্ত হয় । 


৮ এই প্রসঙ্গে তাহার 'একাকার' প্রহমন ও 'বিশ্বকম। পৃজ।' প্রবন্ধ জষ্টব্য। 
৯ এই ঘটনা যে-চাঞ্চলা হৃতি করিয়াছিল, তাহ তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে। 
এই প্রসঙ্গে ১৯১৭ সনের ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিলের অমুতবাজার পত্তিক। ভ্ষ্টবা। 
১৭ এই বিষয়ে হেমেঞ্প্রসাদ ঘোষের 'সঙ' দষ্টব্য। (গল্পভারতী : চৈত্র ১৩৬৫) 
১১ সজনীকাস্ত দাস লিখিয়াছেন-.* *১৯২৯ এপ্রিল মানে অযুতলাল ধন মহাশয়ের 
সহযোগিতায় শেষ বৎসয়ের জেলেপাড়ায় সঙ রচনা করি ।' ( 'আস্থতি', ২য়, পূ ৫) 


৩৬৪ 


৬৮ বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ অস্নৃতলালকে একবার হাফ-আখড়াই 
সঙ্গীত-সংগ্রামেরও সেনাপতিত্ব করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। সমাজের 
সর্বস্তরের মাজষের নিকট হইতে তাহার আহ্বান আমিত এবং তিনিও যে 
সাধামত সকলের সহিত সহযোগিতা করিতেন, এই হীফ-আখড়াইয়ের গান 
রচনা তাহার আর একটি প্রমাণ। অমৃতলাল জানিতেন, বাংল! দেশের 
সংস্কৃতিতে কবির লড়াই, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই, বাউলের গান, কৃষ্যাত্রা, 
সঙ প্রভৃতির দান অপরিসীম । কিন্তু বাংলাদেশের বিশিষ্টতাপূর্ণ এই 
সব প্রাচীন সঙ্গীত যুগকুচি পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া 
যাইতেছে । অথচ পূর্বে কলিকাতায় হাঁফ-আখড়াই গানের খুব প্রচলন 
ছিল। “সমাচার দর্পণ” ( ১৬ই মাঘ ১২৩৮) হইতে জানা যায়-_ 

গত ৯ মাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু রাঁমমোহন মল্লিকের 
মেছুয়াবাজারের বাঁটাতে বাগবাজারনিবাঁসি জ্ীযুত মোহনা বস্থ এবং 
যৌড়ার্মীকোর শ্রীযুত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়া 
সঙ্গীতের...সংগ্রাম হইয়াছিল ।”১১ক 

'রঙ্গালয়' পত্রে একবার পাচ্কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হাফ আখড়াই সঙ্গীতের 

একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন-_” 

৪০ বৎসর পূর্বেও কলিকাতায় হাঁফ আখড়াই গানের খুব প্রতিপত্তি ছিল। 
দল ছিল কলিকাতায় অনেকগুলি । বাগবাজার, শ্তামবাজার, সিমলা এবং 
বউবাজারের দলেরই প্রতিষ্ঠা অধিক ছিল । ছুই ছুই দূলে লড়াই হইত। ছুই 
দলে দুই কবি গান বাধিতেন। বাগবাজারের দলে বাধিতেন মোহনচীদ, 
সিমলার দলে কবিবর ঈশ্বর গু । গানে গুধতকবিই অধিক ব্যক্ত হইতেন ) 
গ্রায় ভাহাদেরই জয় হইত। বউবাঁজারের দলে রূপটাদ পক্ষীর একাধিপত্য 
ছিল। তিনিও বড় সামান্ত কবি ছিলেন না। সতী ও প্রণয়-পরীক্ষার কবি 
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বস্থও হাফ আখড়াই দলে গান বাঁধিতেন। হাফ. আখড়াই 
গানের শেষাবস্থার আমাদের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষও গীতরচনায় প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন । ঈশ্বর গুধ্ের শিহ্যদিগের মধ্যে বাঁধামাধব মিত্রের 


১১ক ব্রজেন্্রমাধ বন্দোপাধ্যা়-সংকলিত 'দংবাদপঞ্রে সেকালের বখ।' (২), পৃ ২৮৩ 


৩৬১ 


নাম মনে পড়িতেছে। মনে হইতেছে, তাহাকেও চোরবাগানের দলে গান 

বাধিতে দেখিয়।ছি।+১২ 

অমৃতলাল মনে করিতেন এই সকল সঙ্গীতাদির পুনরাবি9ভাঁব না ঘটিলে 
বাঙালীর নিজের বলিয়া গর্ব করিবার কিছু থাকিবে না। এই মনোভাবের 
বশবর্তী হইয়া! পয়ষট বৎসর বয়স্ক অযৃতলাল সঙ্গীত-সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। 

১৩২৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ শনিবার শোভাবাজার রাজবাটার গোঁপীনাথ- 
প্রাঙ্গণে দীর্ঘকাল পরে ('কীণার ঝস্কাব' গ্রন্থে অমৃতলাল লিখিয়াছেন, 
£৩৩ বত্সর পরবে” ) এই সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।১ সংগ্রামে কাসারিপাঁড়ার দল 
ছিলেন প্রশ্নকারী এবং জোড়ার্সীকোর দল উত্তরী। অমৃতলাল জোড়ার্সীকোর 
পক্ষে উত্তর-পরিষদ্দের নেতারূপে কীসারিপাডার প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ গানগুলি 
রচনা করেন। হাফ -আখভাইয়ের প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ কিরূপ প্রবল ছিল 
তাহা সংগ্রাম-প্রীঙ্গণে জনসমাগম হইতে উপলব্ধ হয়-_- 

“১২ট] বাজিবার ৩-৪ ঘণ্টা পূর্ব হইতেই ময়মননিংহ, ঢাকা, খুলনা, যশোহর, 

মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি বহুদূর প্রদেশ হইতে আগত শ্রোতারা আসিযা 

গোপীনাথজিউর সগ্মুখস্থ প্রাঙ্গণের স্থসজ্জিত বিশেষ বিশেষ আঁসনে উপবিষ্ট 

হইলেন। কলিকাতা সহরের, সহরতলীর ও নিকটবর্তী বহু স্থানের বন্থ 

শ্রোতার! আলিয়া আসন সংগ্রহ করিলেন |১১৪ 

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
তীহার স্থতিকথা হইতে জানিতে পারি, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং 
অনাথরুষ্ণ দেব বাহাছুর। .. উত্তর কলিকাতার গৌরবোজ্জল তারকাদের 
অন্ততম বদরাজ অমৃতলাল বস্থ এই অনুষ্ঠানে হোতা ।* প্রমথ চৌধুরী, 
ইন্দির! দেবী এবং “বাংলাদেশের তদানীস্তন হনামধন্যদের মধ্যে অনেকেই সেই 


১২ রঙ্গালয় : ২২এ কাতিক ১৩০৮ 

১৩ প্রথমে স্থির ছিল অগ্রন্থায়ণের ১৫ই তারিখে সংগ্রাম হইবে এবং সেইমত কাগজে 
বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু 'ইহারই মধ গানবচয়িতা রাষলালধাবুর মৃত্যু ঘটিল, 
নুতরাং প্লচয়িতা নির্ণয় না! হওয়া পর্যস্ত দিনের স্থিরতরতা! ঘটিল না। এই সময়ে 
নাটযাচার্য শ্রীযুক্ত ঘাবু অমৃঙ্লাল বহু মহাশয় রচক্লিতায় আসন গ্রহণে সম্মত হইলেন। 
তখন বিজাপন দেওয়। হইল, ২১এ অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রি ১২টার সময় সঙ্গীত'সংগ্রাদ 
আরভ্ত হইবে ।' (হাফ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস” পৃ ৪৯) 

১৪ এ এ 


সভা অন্ংকৃত করেছিলেন।* অমৃতগালের ন্যায় প্রমথ চৌধুরীও মনে করিতে; 
যে, এই সব সঙ্গীতাদিতেই বাংলাদেশের “জাতীয় এতিহো জান: শিক্ষা হয় 
তিনি বলিয়াছিলেন-_- 
“বাংলার অশিক্ষিত পঙ্লীবাসীর অধিকাংশই একদিন এই সব জানত « 
বুঝত। আজ কাগজে কলমে আমাদের শিক্ষা এগোচ্ছে, কিন্ধ জাতী: 
এঁতিহোর জ্ঞান সে শিক্ষায় দেখতে পাইনে তো 1১১৪ক 
শনিবার মধ্যরাত্রি হইতে ববিবাঁর মধ্যরাত্রি পর্যস্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল এঃ 
সংগ্রাম চলিয়াছিল। দুইটি সী-সংবাদ ও একটি বিরহের গানে “থেউড়' প্রশ্নোত্র' 
চলে। কীসারিপাঁড়ার দল গাহিয়াছিলেন “মোহনটাদী” ( বাগবাজারনিবাস 
মোহনচাদ বন্-প্রবতিত ) স্থুরে ও জোড়ার্সীকোর দল গাহেন 'রামটাদী 
(জোড়ার্সীকোর রামচাদ মুখোপাধ্যায়-গ্রবন্তিত ) স্থরে । এই গানগুলি অম্তলা 
সম্পাদিত 'বীণার ঝঙ্কার' গ্রন্থের ৮ম সংস্করণে (১৩৩৩ ) ৬১৮-২৮ পৃষ্ঠায় মুক্রি 
রহিয়াছে । গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিষ্াসাগর প্রণীত 'হ।ফ, আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামে, 
ইতিহাস? গ্রস্থেও গানগুলি অস্তভূ্ত হইয়াছে । শেষোক্ত গ্রন্থটি হইতে জানিতে 
পারি, কাসারিগাড়ার দল “বাক! ব্রিভঙ্গ এই কি প্রেমের রীতি ?”'." ইত্যা 
গাহিয়া প্রথম “সখী-সংবাদ" শুনাইলে “অম্ৃতবাবু বলিলেন,-- উত্তর তরে 
বলি শ্রবণ করুন-_ 
প্রথম সখী-সংবাদের উত্তর 
চিঃ-- বলিছ নিঠুর সখি, মুখে মধুর তাও তোমার । 
পঃচিং-_ আমি হ্বপক্ষ বিপক্ষ, ছুয়ে দক্ষ করিয়ে স্থবিচার 1৮১৫ 
কাসারিপাড়া দ্বিতীয় সথী-সংবাদে প্রশ্ন করিলেন-__- 
ব্রজগোপিনী সবে কষ্তপ্রাণা | 
পেয়ে অবলা, এ কি ছলা, বলন] ?.." ইত্যার্দি। 
***অম্বতবাবু উত্তরগীতি রচন! করিয়! শুনাইলেন,__ 
দ্বিতীয় সথী-সংবাদের উত্তর 
চিঃ-- ভ্রমেতে ভ্রমেতে তুমি ভ্রান্ত বুঝেছি হায় এখন । 
পঃচিঃ-- তুমি রাধিকা সঙ্গিনী বরাঙ্গিনী নহ লো কদাচন্‌॥ 





১৪ক 'চলমান জীধন'-- পবিত্র গঙ্গোপাধ্যার, ১ম পর্ব, পৃ ১৭৯-৮০ 
১৫ ভাফ আখডাই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিভাস', প ৫৫-৫৬ 


৮৬ 2 ৬ 


ফু কোথা মথুবায় বাঁকা হরি, হেথা রাঁজসাজে কৈ বাশী নাহি ধরি, 
(তোরে কই রে-€ ) নাহি বাহি তরি, 
ডঃ ফুঃ-_ হইলে প্রেমিকা গোপিকা তুমি, এ তত্ব জান্তে হায়, 
নহে কষ জার, হায় গোঁপিকার, আঁধ। অঙ্গ বাধা যে আমার । 

মেঃ_- মহারাস-রঙ্গ শুধু গোপিকার। 

মঃ--- বুথা নিন্দে, জান ন! গোবিন্দে, মথুরার রূপ তার ।** ১৬ 
ইহার পর কাসারিপাড়া! আরম্ভ করিলেন “খেউড়”_ 

“অনেক দিনের পর, প্রাণ রে! প্রেমাধিনী হলো তোমার পর 1. 

“অম্বতলাল উত্তর দিলেন-__ 

“খেঁউড়ের উত্তর 
বিরহ । 
চিঃ__ হইয়ে সুশীল! সতী, ওকি তিরস্কার 1.৯" ইত্যাদি 

এই সঙ্গীত-সংগ্রাম সম্পর্কে তৎকালীন “নায়ক' 'বাঙ্গালী', “হিতবাদী+ 
“দিক বস্থমতী" প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ 
হইয়াছিল । “নায়ক” মন্তব্য করিয়াছিলেন__ 

“অমৃতবাবু ১৮৭২ খৃষ্টানদের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ 

হইয়! রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন । আবার ১৯১৮ থুষ্টাব্বের 

শই ডিসেম্বর শনিবার হাফ, আখড়াইয়ে বাঁধনদাররূপে অবতীর্ণ হইলেন। 

ত্রিশ বৎসর পরে বাঙ্গালীর এই খাটি স্বদেশী সঙ্গীতের পুনজীবন দেখিয়া 

আমরা সখী ।১১৮ 

এই সঙ্গীত-সংগ্রামে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় নাই ৷ বিচারকগণ কোন 
দলকে জয়ী বলিয়া রায় দেন নাই । তাহাদের মতে কাসারিপাড়ার 'সথী- 
সংবাদ” ও জোড়ার্সীকোর “বিরহ” গাওয়। ভাল হইয়াছিল ।১৯ 


১৬ "হাফ. আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস', পৃ ৬৬ 

১৭ এ পৃ ৭৫ 

১৮ নায়ক ; ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 

১৯ নাটাপ্রতিভা, ফাস্তন ১৩২৫ । শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'অস্ুতগালে। 
শেষ ছড়ার প্রত্যুত্তর বিপক্ষ দল বথাযখ জবাব দিতে না পারায় দেইখাদেই পরাজ: 
্বীকার করে নিতে বাধা হয়।' € "চলমান জীবন', ১ম, পৃ ১৮১) 


৩৬৪ 


নকৃশা ও গল্প 


রঙ্গালয়-পরিচালনা, নাটক-প্রহদন রচনা! কিংবা অভিনয়কার্ধের অবসরক্ষণেও 
অমৃতলাল নিশ্েষ্ট ছিলেন না। ৭৭ বৎমর বয়সে মৃত্যুর পূর্বমাসেও তাহার 
যুবক-জীবন উপন্যাসের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি 
যে সকল গল্প ও সামাজিক নকৃশ! রচন! করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকগুলিই 
সামগ়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কয়েকটি মাত্র কৌতৃক-যৌতুকে'র অস্তভূ্ত 
হইয়াছে। এই সকল গল্প ও নকৃশায় সুসংবদ্ধ কাছিনীসঞ্জাত গল্পরস অপেক্ষা 
অঙ্কিত চরিত্রাবলীর হাস্যকর কার্ধকলাঁপই প্রীধান্ত লাভ করিয়াছে । অধিকাংশ 
গল্পেরই কোন কেন্দ্র নাই । তবে 'মাতৃভক্তি', ষ্ীর প্রভাত” 'বপকথা” "গর 
ভজন” 'ব্যারণ এযাণ্ড পিপলাই কোং” 'ুনটুণী” প্রভৃতিতে গল্পের আকর্ষণ ও 
গল্পবর্ণিত পাত্রপাত্রীর আচরণ, দুই-ই সমীন গুরুত্ব লীভ করিয়াছে । তাহার 
গ্রহনে যেমন তিনি কাহিনীর দিকে গুরুত্ব আরোপ ন1 করিয়া কতকগুলি 
চরিত্র ও খওদৃশ্ঠের সমন্বয়ে শেষ পর্বস্ত একটা বক্তব্যে উপনীত হইয়াছেন, 
গল্প-উপন্যাসেও সেইরূপ আগে কতক গুলি বিশিষ্ট ধরনের চরিত্রের চিস্তা করিয়া 
পরে সেই চরিত্রগুলিকে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার মধ্ো স্থাপন করিয়া জীবনের 
এক একট। অনাবিষ্কৃত দিক সহসা উন্মুক্ত ও হাস্তোজ্জল করিয়া দিয়াছেন। 
তাহার নাটক-প্রহমনের অজন্র চরিত্রের সমাবেশের মধ্যে যাহাঁদের স্থান হয় 
নাই, সেই সকল চরিত্র তাহার গল্প-উপন্তাসে আশ্রয় লইয়াছে। 

আলোচিত গল্প গুলির পূর্বসীমীয় রহিয়াছে নিমাইচাদ (১২৯৬) এবং শেষ 
সীমায় "টুনটুনী” (১৩৩৫ )। ইহাদের মধ্যে রচিত হইয়াছে অনেকগুলি গল্প ও 
নকৃশা । এই সকল গল্পে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহিত আমাদের পরিচয় 
হয়-- প্রফোর গিরিধারীলাল হুইতে গাঁটকাটাদের সর্দার তারক ওত্তাদ, 
সঞ্চয়শীল! রায়গৃহিণী হইতে ম্যাজিস্ট্রেট রাণীকুমারী গ্রতিভান্ন্দরী, আদর্শবাদী 
'াজচন্দ্র হইতে বাক্চতুর কুদ্দরংউল্লা, ডিগ্রীহীন নিংস্বার্থ পতিত ডাক্তার হইতে 
লোভী ও প্রতারক নীরাবরণ ; এমনই আরও অনেক চরিত্র রহিয়াছে যাহারা 
সমাজের কোন-না-কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। ইহাদের মুখের ভাঁষা 
ও মনের ভাব যথাযথ | গীঁটকাটার ভাষা, ডাক্তারের ভাষা, চাষীর ভাষাঃ 


অভিনেতার ভাষা, মগ্যপের ভাষা, অবাঙালী মুসলমানের ভাষা, শ্বল্পশিক্ষিতের 
ভাষা, অন্তঃসারশৃন্ত সম্পাদকের ভাষা, মজলিমেব ভাষা-সবই অম্বতলালের 
আয়ত্ত ছিল। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহিত তাহার আন্তরিক পরিচয় 
ছিল বলিয়াই এত বিভিন্নধর্মী চরিত্রের অবতারণা করিতে তিনি সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টি অস্তর্ভেদী ছিল বলিয়া এই সকল অতিপরিচিত 
মানুষের মর্মগত শ্বরূপ তিনি সহজে দেখিয়াছেন ও আমাদের দেখাইয়াছেন। 
তাহাব অস্থিত চরিত্রসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্রিত বলিয়া মনে হইতে 
পারে। সেই অতিরঞনও উদ্দেশ্ট প্রণোদ্দিত। অতিরঞগুনের সহায়তায় তিনি 
চবির গুলির ত্বভাঁবধর্ উদঘাটিত করিতে সফল হইয়াছেন । তাহার গল্প-উপন্যাসে 
অতিরগ্রন সত্ধেও কখনো! মনে হয় না কোন চরিত্র অবাস্তব। কারণ প্রত্যক্ষদৃষ্ 
চরিত্র লইয়ই ব্যঙ্গরসিককে শরক্ষেপ করিতে হয় ৷ অমৃতলালের সুদীর্ঘ জীবনের 
অভিজ্ঞতা, আপন সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সহজাত হাশ্রসাত্মক 
মনোভাব তীহার গল্প-উপন্তাস ও নকশাগুলিকে শ্বাতন্থ্য দিয়াছে । সমাজের 
বিচিত্র বেশধারী মাভষের অন্তশ্িহিত ভণ্ডামি প্রকাশ কবিবার ও তাহাদের 
ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করিবার এই দৃষ্টিভঙ্গী ডিকেন্সের নিফট হইতে লব্ধ । 
ডিকেন্স ছিলেন তাহার অন্যতম প্রিয় লেখক এবং একটি ইংরেজী প্রবন্ধে তিনি 
ভিকেন্পের চরিক্রচিত্রণ সম্পর্কে মন্তব্যও করিয়াছিলেন একথা পূর্বে (পৃ ২২৪৯) 
উল্লিখিত হইয়াছে । তবে চবিভ্রচিত্রণ বা অতিরঞ্জন একাস্তভাবেই তাহার 
আপন বেশিষ্ট্যের ছার! মাণ্তিত। ডিকেন্প সম্পর্কে চেস্টারটন্‌ লিখিয়াছিলেন-_ 

1015152155 010 25886651957; চ6301515 53886619001 25 
20615 1010161151818.১ একথা অস্বতলাল সম্পর্কেও প্রযোজ্য । এক 
“বিরাট বুহম্পতি' ব্যতীত তাহার কোন গল্প বা নকশায় ব্যক্তিগত আক্রমণ 
নাই । সেইজন্য তাহার বর্ণনায় ও চবিক্রচিত্রণে যে অতিরঞ্চন আছে তাহা 
তাহার সমবয়স্ক ও সমধর্মী ব্যঙ্গলেখক যোগেন্দ্রজ্ঞ বন্ধুর রচনার স্তায় 
কোথাও তিক্ত বিদ্বেষে পরিণত হয় নাই ।* তবে মানুষ যেখানে অসৎ, 


১7555010796 018 312605051৩8 (৬ 091, 7) 2,335 
২ ডঃ শ্রীকুদার বন্দোপাধ্যায় ঘোগেশ্রচঙ্ের অতিরঞ্রন সম্পর্কে মন্তধা করিরাছেন- স্থানে স্থানে 
অতিরপ্রনের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়া হুক্ষচি ও নুগ্গম সৌকুমাধের সীম! লঙ্ঘন করিয়াছে ।" 
- ('বঙ্গসাহিতো উপন্ভাসের ধার।', পৃ.৩+৮ )। আমুঙলালের গ্-উপগ্তান ও গর্ভ নকশা সম্পর্কে 
একথ! বল! চলে না। 


ভণ্ড এবং স্বার্থপর সেখানে তাহার বিদ্রপ স্ুৃতীক্ষ এবং অনিবার্ধ। মলিয়েরের 
শা 11156760006 নাটকের চ131117)6 বলিয়াছিল) '...0০ 00 55 
700 10015. 51)090120 2৮ 566178 ৪2 0021) ৪. 10809, 810]056 0: 
9611151) 00810 286 5661196 ড010053 28£61: 001 07:65, 00150016005 
8965, ০0: 20:5-1851)60 ০1৪৪, এই উক্তি কেবল মলিয়েরের 
মনোধর্মের নহে, ব্যঙ্গরসিক অস্বতলালেরও মনোভাবের দ্যোতক। 


অমুতলালের 'নিমাইঠাদ” নক্শাটি ১৮৮৯ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 
ত্র রচনা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪ । রচনাটি পরে অমৃত-গ্রস্থাবলীর ৪র্থ ভাগের অস্তভুক্ত 
হুইয়াছিল। নিমাইয়ের স্থখ্বপ্ন ও বাস্তব সমস্তার আঘাতে সেই স্বপ্রের বিপর্যয় 
প্র্দগিত হইয়াছে রচনাটিতে। সেই সঙ্গে নিজেকে নভেলের নায়িকা মনে 
করিলে সংসারে কিরূপ বিপত্তির স্থষ্টি হয় তাহা প্রকাঁশ পাইয়াছে নিমাইচাদের 
স্বরী অনিলকুমারীর কার্কলাপে। লেখক নেপথ্য হইতে অত্যন্ত ঘরোয়! ভঙ্গীতে 
বিভিন্ন চিত্র ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপের বর্ণন] দিয়াছেন। তাহার ব্ণনায় 
নিমাই ও অনিলকুমারী অত্যন্ত জীবন্ত হইয় উঠিয়াছে। এইভাবে নিজেকে 
প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ঘটনা বর্ণন] করায় 'নিমাইটাদ* একটি অভিনব রচনা! হইয়া 
উঠিয়াছে।৩ যোল বৎসর পরে রচিত “বৌমা” গ্রহনের বাবুরাম ও কিশোরীর 
মধ্যে নিমাই ও অনিলকুমারীর ছায়াপাত হুইয়াছে। অনিলকুমারীর ঘাড় হইতে 
সাহিত্যের ভূত নামানোর ব্যাপারটি বেশ হাস্তোদ্দীপক | রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্্ 
সরকার ও গিরিশচন্দ্রের সম্পর্কে ঈষৎ টিগ্নীও আছে। বীণাপাণির “গিৰিশী 
ছন্দের আশীর্বাদ লাভ করিয়! নিমাইয়ের “খোঁড়া ব্রহ্ম প্রেস' হইতে 'জগৎকাস্তি” 
কাগজ-সম্পাদন! বেশ কৌতুকগ্রদব। 

অমৃত-গ্রস্থাবলীর ৪র্থ ভাগে “বিরাট বৃহস্পতি, “বজ্ঞানিক ছুর্গোৎসব' ও 
“রসের টুকরা” নামে কয়েকটি নকৃশা ও রসরচনা আছে। 

বিরাট বৃহস্পতি” সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত একটি বিদ্রপাত্মক 
নকৃশ।। বিদ্ঞপের লক্ষ্য তৎকালীন সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত, খ্যাতনামা মহেশ ন্যায়রত্ব । 


৩ ডঃ জুফুমার মেন লিখিয়াছেদ-- « 'নিমাইচাদ' বাঙ্গালা 'ভাগ' নাট্যের একটি ভাল নিদর্শন ।” 
“বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খও ( ৫ম সং) পূ ৩৬, 


এক 


ম্ায়রত্বের প্রস্তাবে ১৮৯* সনে গভর্ণমেন্ট হিন্দুর পৃজাপার্ণ উপলক্ষে ছুটি 
কমাইয়! দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নক্‌শাটি লিখিত হয়। লেখক প্রথমে 
ন্যায়রত্বের উদ্দেশে অনেক বিন্রেপোঁক্তি বর্ষণ করিয়া শেষে তাহাকে “বিরাট 
বৃহস্পতি, আখ্যা দিয়াছেন। নক্শীটির দুইটি অংশ--ভূমিকা ও বিলাতে 
হুর্গাপূজ! | ভূমিকার বাক্যগুলি অস্তান্থপ্রাসে পূর্ণ । ছন্দোবদ্ধ ভাষার বিদ্ধপ 
ঘেন প্রতি মুহুর্তে তীক্ষ শরের ন্যায় স্যায়রত্বের উদ্দেশে উৎক্ষিপ্ত। 

বিধানদাতা বিরাট বুহম্পতি বিণাতে [গয়া ছুর্গাপূজা করিবার সময় কিরূপ 
নাকাল হইলেন ও বিচিত্র ইংরেজীতে পুলিশকে অন্ুনয় করিয়! শেষে শুভ 
সপ্তমীর দিন মা জগদন্বাকে নিজ স্বন্ধ হইতে নামাইয়] টেমস্-গর্ভসাৎ করিলেন 
তাহার বিবরণ বেশ হাস্তজনক ।£ 

তথাকথিত বিজ্ঞানচর্চাকে ব্যঙ্গ করিয়! “টজ্ঞানিক দুর্গোত্সব” নামক 
নকৃশাটি রচিত। ধনীর কাগুজ্ঞানহীন পুত্র ছুর্গাপৃজায় বৈজ্ঞানিক ব্যাথা প্রয়োগ 
করিতে গিয়! দুর্গোৎসবকেও যখন “এসোটেরিক ও সায়ের্টিফিক? করিয়া তোলে 
তখন যে সব অদ্ভূত পরিস্থিতির স্ষ্টি হয় তাহাতে অষ্টমীর দিনেই প্রতিমাকে 
মাটি খুঁড়িয়া কবরিত করা ভিন্ন জন্য কোন উপায় থাকে না । এই একই বিষয় 
ও চরিত্র লইয়া! অমৃতলাঁল বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব" নামে একটি সঙের ছড়াও 
রচনা করিয়াছিলেন।* মন্মথবাবুর সাহেব-ভক্তি, তাহার পুত্র হেমেন্দ্রের 
বিজ্ঞানালোচনা, যজ্ঞোপবীতধারী মানিক পদ্মরাজের বিচিত্র ব্যাখ্যা ও বিধান, 
বটম্পট্‌ সাহেবের 'নবভুজা।” দুর্গাপ্রতিমা, দেবীর দশম ভুজের পরিবর্তে গণেশের 
স'ড়, কলাবউয়ের পরিবর্তে মোটর গাড়িতে রে পাশী শাটা পরিহিত 
তালবধুর আানযাত্রা, টাউন কলেজের অধ্য!পক্চ শ্রীধুঞ্ড নরেশচন্দ্র পাল 
বিস্যালঙ্কারের পূজকের পদে অধিষ্ঠান, সদ্ধিপূজার সময় নির্ণয়ের জন্য পূজক 
কর্তৃক ভাগিনেয়ের বগলে থার্মোমিটার প্রদান, ইলোক্টশোকিউশনে পাঠাবলি 
প্রভৃতি বহু উত্তট ব্যাপার কৌতুকের তীব্রতায় আমাদের মৃহ্মুহু আন্দোলিত 
করে। পুজার তিনদিন আমোদের ব্যবস্থাও বড় অভিনব-_ 

“এবার আর মতি বায়, মথুর শা"র যাত্রা নয় ১-- সঞ্চমীর রাজে বড় বড় 


৪ ছুই বৎসর পরে রচিত 'কালাপানি' প্রহসনেধ বিধানদাত! পঞ্ডিতজীর চর়িররটি স্তায়যতরকে 
কল্পন। করিয়াই সৃষ্ট । 
ক পৃ ৩৫৬ প্রেব্য। 


নেতাগণের আমেচিওর ভিগবাঁজী। অষ্টমীর রাত্রে একটি অই্টমবধীয় দেশ 

হিতৈষী শিশু বাগ বীর হ্ছরেনবাবু, বিপিনবাবু প্রভৃতিকে শিক্ষা! দিবার উদ্দেশ্টে 

“ভাবত ও ভারতের “পার্থকা* বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, এবং নবমীর দিন 

“বজ্র-গর্জনে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত তাইরে-নারে-ন! শর্মী মহাশয় ছুন্দৃতিগর্জনে 

বক্তৃতা করিবেন এবং লাহ্ুগ্রহে সমগ্র ভারতের বাজ-টিন-মুকুট শিরোদেশে 

গ্রহণ করিবেন ।” 

অষ্টমবর্ীয় দেশহিতৈষী শিশু কচীন্দ্ের বক্তৃতায় স্থরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাশীদের 
অন্তপ্রাসবহুল বক্তৃতাকে শ্শেষ করা হইয়াছে । হেমেন্দরের নব-ছুর্গোৎসবে তাহার 
পত্তীর হর্য ও পিতার বিল্ময় সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সুন্দর ফুটিয়াছে। যখন স্বামীর 
কীত্তিতে পঞ্চদশী পতিপ্রাণা কনককিরীটিনীর €কামল কঠোর উজ্জল শ্তামল 
বক্ষ হর্ষের তুফান” তোলে, তখন পুত্রের কাণ্ডে বিশ্ময়ে মমথবাবুর “ঠোঁটের হাসি 
গৌঁক্ষে মিশিয়া? যাঁয়। 

গ্রস্থাবলীর “রসের টুকরা' বিভাগে আছে দন্নাসীর বৈঠকখানা”, “পর্দার 
পশ্চাতের পত্র” "বিলাত ফেরত এন্‌ সরকার ও “চুট্কী"। “মহিলা শিল্প-মেলা* 
সম্বদ্ধে কিছু তথ্য আছে পর্দার পশ্চাতের পত্রে" । “বিবাহু-বিভ্রাট” প্রহসনের 
নন্দলালের কৌতুকপ্রদদ পরিণতি প্রকাশ পাইয়াছে “বিলাঁত ফেরত এন্‌ 
সরকারে” ৷ পিতাকে সে যে সকল হাশ্যকর প্রশ্ন করিয়াছে তাহাতেই তাহার 
ব্যারিস্টারি বুদ্ধি লেখক আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন । 'চুটুকী'তে 
'ভারত-উদ্ধারক, দেশ-সংস্কারক, সম্পাদক, ভদ্রবংশ-জাঁতক” এক ব্যক্তির 
চারিত্রিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে । 


৩ 


১৩১২ সালের “ভারতী” পত্রিকায় "বরের কথা' ধারাবাচিকভার্বৈ প্রকাশিত 

হয়। যোড়শ পরিচ্ছেদ পর্যস্ত প্রকাশিত হইবার পর “ক্রমশঃ” থাঁকিলেও “বরের 

কথা” আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অসমাপ্ত নকৃশাটিতে কাহিনীর কোন কেন্্ 

নাই, তিনটি উপকাহিনী ক্ষীণসুত্রে পরম্পর সংলগ্ন । প্রথম কাহিনী" রাজচন্্র 

ও তাহার আফিসের সহকর্মীদের ক্রিয়াকলাপ লইয়! জল্লিত। খ্িতীয়টি রাজচন্ত্রের 

গ্রতিবেশিনী বায়গৃছিণীর সঞ্চয়শীলত] ও পরচর্চা-প্রবণতা৷ লইয়া কল্পিত; এবং 
 ঠাকুরবাড়িতে খর্ণকুমারী দেবী-প্রতিটিত। 


২৪ ৩৬৪৯ 


তৃতীয়টিতে রাজচন্দ্রের আফিসের নতুন.সাহেব জো ব্যারেগা ও তাহার শ্রী 
সোফির আচার-আচরণ বর্ণিত। 

আয়তনে কিছুটা দীর্ঘ হইলেও “ঘরের কথা” উপন্যাস নয় । কারণ এখানে 
কাহিনীগত এঁক্য বা ঘটনার সংহত রূপ নাই। লেখক অনেকগুলি বিভিন্ন 
ধরনের চরিত্রের অবতারণ! করিয়াছেন । কাজেই ইহাকে নকৃশা বা চবিত্র-চিত্র 
বলাই সঙ্গত। প্রত্যেকটি চরিত্রকেই দৌষগুণসহ এমন বিস্তারিত সরস ভঙ্গীতে 
বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তাহাদের উদ্ভট কার্যকলাপ এমনই কৌতুকপ্রদভাবে 
প্রদশিত হইয়[ছে যে প্রায় প্রতিটি পংক্কিই হাশ্তরসের আকর হইয়া দাড়াইয়াছে। 
লেখক জীবনের অধিকাংশ সময় নাটকীয় সংলাপ রচনায় ব্যয় করিলেও 
বর্ণনামূলক গগ্ভরচনাতেও যে তাহাব অসামান্য পারদশিতা ছিল তাহার অনেক 
নিদর্শন “ঘরের কথা” হুইতে মিলিতেছে। লেখকের রঙ্গব্যঙ্গমণ্ডিত বর্ণনা ও 
বহুদর্শী অভিজ্ঞতা হইতে হুষ্ট বাঙালী-অবাঙাপী অনেকগুলি চরিত্রের সহিত 
পরিচিত হইয়! তাহাদের বৈষম্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বভাবের স্বরূপ দেখিয়া আমর 
অনেক শিক্ষাণ্ড লাভ করি। 

ভগ, পরশ্রীকাতর ও স্বার্থপর বাঙালীসমাজের মধ্যে লেখক রাজচন্দ্র দাস দে 
নামে এমন একটি সৎ ও দৃঢ়চিত্রের ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, যে সহজেই 
আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। রাজুর আশেপাশে খোসামোদপ্রিয় বড়বাবু, 
ঈর্ধাপরায়ণ সহকর্মীরা, ম্পষ্টবাঁদী ম্যাজ সাহেব, মগ্পায়ী গোপালেন্তর বাবু প্রস্তুতি 
বিভিন্নধমী অনেক মানুষের মিছিল দেখিতে পাই। সেই সঙ্গে আমরা সঞ্চয়লীলা 
বায়গৃহিণী, পরচর্চাপটীয়ী বিমল-মাসী, রায়গৃহিণীর সংবাদ-সরবরাহকাৰিণী 
বোনপো-বৌ, 'াচপুরুষে ভঙ্গ দেশী সাহেব জে! ব্যারেগা, ন্মিরাঁসাহসোন্মত্ত? 
কাফ্রি সিজার, জো-র সুশ্রী স্ত্রী সোঁফি, বিদ্যাভারাক্রাস্ত ননীন্্রবাবু প্রভৃতির 
সাঙ্গিধালাভ করি। 

রাজুর সর্বজনপ্রিয় হইবার কারণ কয়েকটি মাত্র পংক্তিতে ব্যক্ত করিয়া 
তাহাকে লেখক আমাদের নিকট ম্পষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন-- 

রবিবারের অবকাশ উপেক্ষা করিয়া, যেমন উল্লাসের সহিত লাহেবের 

ঘোড়ার শুকনে! ঘাস কিনিবার জন্য রাজচন্দ্র বাগবাজারে ছুটিত, তেমনি 

উল্লাসের সহিত একটা কুলীর মায়ের হাঁপানির ওধধ আনিতে মালপাড়ায় 

দৌড়িত,_- বরং শেষ কাধের হা সেত্প রসিগ1 লালসা জজ! এ বঙাত 

নিজের গাট হইতে দিত।” 


৩৭০ 


আবার গোপালেন্দ্রবাবুর ন্যায় কর্মবিমুখ ভ্রষ্টচরিত্রে্ন লোক লেখকের 
প্লেধকটাক্ষ হইতে মুক্তি পায় নাই। 
দুর্গাপূজার ছুটি চারদিন। কিন্তু-_ 
“গোপালেন্দ্রবাবু নবমীর বাত্রে ভক্তির উচ্ছাসে গরাণহাটার মোড়ে 
কাদা-মাটা করায় দশমীর দিন তাহাকে সংযম করিয়] লালবাজারে থাকিতে 
হয়, সেদিন মোটেই কাজে আসিতে পারেন নাই; একাদশীর দিন 
মাজিষ্রেট সাহেবের নিকট দক্ষিণাস্ত করিয়া শাস্তিজল গ্রহণের পর বেলা 
একটা বাজাইয়া আফিসে প্রবেশ করায় সাহেব তাহাকে কর্মচুত 
করিলেন । তিনমীস চেষ্টা পর নূতন চাকরীর জোগাড় করিতে ন] 
পারিয়া অমিততেজ! গোপালেন্ত্র পরামাণিক ইংরাঁজের দীসত্ব আর করিবেন 
ন! প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশহিতৈষী হইলেন।' 
রাজচন্দ্রের প্রতিবেশিনী রায়গৃহিণী সম্পর্কে লেখকের সকৌতুক মস্তব্য এই 
যে, “এই বায়-সংসাররূপ নেপালে যদিও বা।জমুকুটখানি রায় মহাশয়ের মন্তকে 
ছিল, তথাপি গৃহিণীই প্ররুত জংবাহাঁছুর ছিলেন । রায়গৃহিণীর ব্ূপগুণের 
যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাও গ্রভৃত হাস্যরস সৃষ্টি করে। সঞ্চয়শীলা বায়গৃছিণীর 
গৃহের ঘড়িটা পর্যস্ত লেখকের বর্ণনার গুণে একটি “চরিত্র” হইয়া উঠিয়াছে-_ 
“একটি বিপুল-বপু ঘড়ী, তাহার ছুইট1 কাঁটা ভ্রাতৃদ্দেহে আবদ্ধ হইয়া 
একমঙ্গেই চলে, এবং রায়-গিন্নির দাদাশ্বশুর মহাশয় এক সময় আট আনা 
খরচ করিয়া! তৈলের দ্বার উহার ষট্‌চক্র ভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া 
কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে একবার বাজিতে আরম্ভ করিলে আর সহজে ক্ষান্ত 
হয় না।-" আবার সে বাগ্যের বেল কি শ্রবণরঞ্ন! টুং টাং ঠিং ভিং 
ডিংকি ঢং ঢং নয়, একেবারে পুরা খান্বাজের গিটকিবিভবা--ধন্‌ ধররু 
রর্র্র্‌।*** রায়-গিন্নির প্র-দা দাশ্বশুর মহাশয় এক মাঞ্ষিন হাউসে মুচ্ছুদ্দি 
ছিলেন সাহেব বিলাত ( আঁমেরিক! ) যাইবার সময় এই ঘড়ীটি তাহাকে 
খেলা দিয়া ঘাঁন।” 
রায়গৃহিণীর ছিল বন্ধকী কারবার । তাঁহার “নধিন্দরের বালর-ঘরে” এই 
সকল বন্ধকী ত্রব্যপূর্ণ অনেকগুলি সিন্ধুক ছিল। ইহা! ব্যতীত কক্ষটি ঠাসা 
ছিল অগণিত হঠাড়িতে। এই হাড়িগুলির বর্ণনাপগ্রসঙ্গে লেখক রায়গৃহিবীর 
সঞ্চয্নশীলতাকে ক্রমশ এমন অতিশক্সিত করিয়াছেন হে আমাদের শ্িওহাশ্ত 
এক সমগ্ন অটহান্তে পরিণত হয়-- 


এই হাড়ীর কাড়ীর মধ্যে কোনটিতে চালভাজার নাডু__ গৃহিণীর শাশুড়ী 
জীবিতকালে ম্বহন্তে উহা পাক করিয়াছিলেন ; কোনটিতে দাদখানি 
চাউল-_ তাহার শ্বশুরের অতিশয় পীড়ার সময় ক্রয় করা হয়; কোনটিতে 
তাহার নিজের বিবাহান্তে মেলানি ভারের ফেনী বাতাসা ; তাহার দিদি- 
শাশুড়ী কাশী হইতে নৌকাপথে পেড়া আনিয়াছিলেন, তাহার গুটি 
চারপাচ কোন হাড়ীতে আছে ; কোনটিতে কর্তার প্রথম যঠীবাটার ক্ষীবের 
ছাচ ও চন্দ্রপুলি, বয়স পরিপক্ক হওয়ায় উভয়েরই বর্ণ গাঢ় হবিৎ ও গাত্রে 
সুত্র লোমাবলি বাহির হইয়ছে ; কোনটিতে পুত্রের ফুলশয্যার চিনির 
মুড়কী, ছাতুবাঁবুর পুত্রের বিবাহের সামাজিকের ওল! কোন হাঁড়ীতে। 
বিবাহের জল গায়ে লাগিয়াই কর্তার একবার জর হুইয়ছিল। সে সময় 
সাবুদ্ানা আসে, তাহার একমূঠীও এক হাড়ীর তলায় পড়িয়া আছে। 
এইরূপ বলার খিরপুলি, অভয়চরণ মিত্রের বাঁড়ীর মেঠাই, রাধাকাস্ত 
দেবের শ্রাদ্ধের খাজা, খেলা ঘোষের জন্মতিথি পূজার গজা, বিশ-বছুরে 
খেজুর, পঁচিশ-বছুরে নারিকেল নাড়ু, ঝড়ের বছরের বেদানা, ৬০ সালের 
পেস্তা, ৭২ সনের খাস্তার কচুরি ইত্যাদি বহুবিধ দেবদুর্লভ দ্রব্যে হাড়ীগুলি 
পরিপূর্ণ) একটি বড় হাড়ায় গুটিকয়েক কমলালেবু ও আম গৃহিণী একদিন 
যৌবনকালে তুলিয়া! রাখিয়াছিলেন, ইছুরমাঁটীর সাহায্যে তাহা৷ হইতে 
২৪টা গাছ বাহির হুইয়াছিল।” 

এই কক্ষের ইছুরের ভয়ে বিড়লি প্রবেশ করে না ।__ 

গৃহিণী কয়েকবার কল পাতিয়াছিলেন ; কিন্তু সাত আটটি কল ভগ্ন হইবার 
পর হইতে তিনি মৃগয়ায় ক্ষাস্ত দিয়াছেন ।” 

বায়গৃহিণীর পরচর্চার আসরে বিমল-মাসীর কাশির বর্ণনাও উল্লেখ 


করিবার মত_-_ 


“বিমল-মাসীর বুকের ভিতরে শত কবুতর একেবারে ডাকিয়া উঠিল, 
মুখখানি পু'ই-মিট্ুলীর রং ধারণ কবিল, জলভাবাক্রাস্ত চক্ষুর গোলক 
দুইটি খসিয়! পড়িবার উপক্রম করিল ।, 

তৎকালীন নাট্যসমালোচক ও তাঁহাদের সমালোচনার ভাষাকে ব্যঙ্ষবাণে 


বিদ্ধ করিবার জন্য লেখক রলীচড়াপাড়ার কারখানার কাঞজ্জী-পো্টার সিজারের 
একটি উদ্ভট কাণ্ড কল্পনা করিয়াছেন। কাকফ্রীটি একদিন "্থরাসাহসোক্বত্ত' 
হইয়া একটি চলমান ইঞ্চিনকে আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হুইল। 


৩৭৭ 


«একটি উদ্যমমীল রঙ্গ-সম্প্রদ্দায় এ ঘটনাটিকে নাট্যগৌরবে মণ্তিত বোধে" 

এরলে রক্ত' নাম দিয়! প্রহসন রচনা করিয়া অভিনয় করে। ইহার পর 
অমৃতলাল লিখিক়্াছেন-_ 

“এই প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া “বঙ্গ-বক' লিখিয়াছিলেন যে, "এতদিনে 
বাঙ্গাল! ভাষায় আমরা একখানি যথার্থ নাটক দেখিলাম । এই কুৎসা- 
কলঙ্ক-কালিমা-কুঙ্থাটিকার কোকনদময় দুর্দিনে, এই ধর্মনাশ, ভাঁষা- 
হাঁস, বিজাতীয় ভাষ, ইংরাজি ঢাঁস, গ্যালারি ঠাস, “পিটে, পাশ প্রভৃতির 
প্রচেতাপুর্ণ কালে দেখিলাম একখানি নাটক ; “রেলে রক্ত'-- যথার্থ ভক্তের 
আদরের ধন; প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া শৃন্-উদর, বিবেক-বিমুক্ত দর্শক- 
সমূহ উচ্চরবে হাস্য করিতে লাঁগিল বটে, কিন্তু আমাদের ন্যায় পুর্ণ-গর্ভ 
নিরেট সাধুজন মর্মে মর্মে কাদিয়াছেন।'** কবির*'" লেখনীতে স্বর্ণ 
বর্ণ হউক, মস্তাধারে হীরকের শিলাপাত হউক, কাগজে মণিমুক্তার 
ঝঞ্চাবাত হউক, আর তাহার কল্পনায় বজ্রাঘাত হউক ।”« 

“ঘরের কথা, রচিত হইবার বিশ বৎসর পরে অমৃতলাল বিভিন্ন প্রবন্ধে 
কেতাবী বিদ্যার গুরুভার কিভাবে বাঙালী যুবকের দেহমনের স্বাস্থ্যহরণ 
করিতেছে তাহা আলোচন! করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধের বক্তবা বিশ 
বৎসর পূর্বেই ননীন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গে বাক্ত হইয়াছিল-_ 

'ননীন্দ্রবাবুকে দেখিলেই যেমন বুঝা যায় যে, তাঁহার পার মস্তিষটি 

বিশৃঙ্খল ব্যবহৃত ব্লটিং কাগজের ন্যায় এলজেব্রা, ট্রিগণমে্র, মিল, মেকলে, 

হক্সলি, ম্পেন্সার প্রভৃতির মুক্রিত পৃষ্ঠারাশির অম্পষ্ট প্রতিলিপিতে 
পবিপূর্ণ-**, 

দেখা যাইতেছে, ব্যঙ্গরসিক অমৃতলাল কোন অবস্থাতেই আপন উদ্দেস্তয 
বিস্বত হন নাই; গল্প বলিতে গিয়াও তিনি প্রসঙ্গের অবতারণ! করিয়া জীবনের 
নান! অসঙ্গতিকে কশাঘাত করিয়াছেন ।* 


সমালোচকদের অন্তঃসারশূল্ঠ বাগাড়ন্বরকে পরণুরামও এইভাবে বাঙ্গ করিয়াছেন, “এই লেখার 
কেমন একট] উদরিক ওঁদার্য, যেন একটা জষ্ট হ্র্ষো-_- ভারি অবাক লাগে কিস্তু।' 

(“রাতারাতি ) 
'বঙরচনা প্রচ্ছন্ন কর্মন্পৃহা, সে শিল্পজগতের বৃহননল। | নাচ শেখায় বটে কিন্তু আসল উদ 
কখনো! বিশ্বৃত হয় না, এমন কি উত্তর-গোগৃহের রধক্ষেত্রে পীরধি মার হইয়াও ষে রখীর কাজ 
করিতে থাকে ।' (কালীপ্রসন্ন সিংহ £ “চিত্র ও চির" প্রমখনাথ বিণী, পৃ ৯১) 
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গোকুল তুই ক্ষান্ত দবে* নামক চিত্রটি “নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় ( বৈশাখ, 
১৩১৮) প্রকাশিত হয়।* ছুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের চিত্রটি তিক্ত 
বাঙ্গের সহিত অঙ্কিত হুইয়াছে। কেহ কিছু বলিলেই তাহার প্রতিধ্বনি করিবার 
যে-অভ্যাস বাঙালী জনতার চিরকালের তাহাও পরিষ্ফুট হইয়াছে । জনতা- 
মধ্যস্থ “ভারতসম্তান'দের সহিত “ভারতমহিলা'রা আসিয়া যোগ দিলে যে 
অবস্থা হইল তাহা! এইরূপ-_ 

“এবার কঠোরে মধুর মিশিল, পাঁঠার মাংসে থি পড়িল, নাগর জুতায় তেল, 

চালতার অন্বলে গুড়, সানের মেঝেয় শীতলপাঁটা, পাহারাওয়ালার মুখে 

রসগোল্লা! পড়িল, ঢাকের সহিত কাসী বাঁজিল-"।” 

“শিরোমণির তীর্ঘযাত্রা” নামক উপাদেয় নকৃশাটির কিয়দংশ 'টৈনিক 
বন্থমতী'তে প্রকাশিত হইবার পর ১৩২৩ সালের “মানসী ও মর্মবাণী'র আষাঢ় 
সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার প্রতিশ্রতিসহ*ক প্রকাশিত 
হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সবেমাজ্র কাহিনীর স্ুত্রপাত করিয়া এবং শিরোমণি 
ও তদীয় ব্রাঙ্ষশী গোবিন্দস্থন্দন্লীর চরিত্র অতিশয় উপভোগাতার সহিত 
উপস্থাপিত করিয়া লেখক অসুস্থ হইয়া পড়েন। আষাঢ় ও শ্রাবণ এই ছুই 
সংখ্যার পরে "শিরোমণির তীর্ঘযাত্রা” আর প্রকাশিত হয় নাই।৮ 

প্রথমে 'পূর্বকথা”। এখানে বাঙালী-চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্যের দিকে 
লেখক তির্যক দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তাহাদের একটি হইল ইংরেজ ও ইংরেজীর 
প্রতি অন্ধ আহুগতা । এই প্রসঙ্গে অমৃতলালের মত-- 

“কলিতে প্রাণ অন্নগত, সেই অন্ন আবার ইংরাজের হস্তগত । আমর! 

ব্যবসা করি ইংরাজের মাল কিনিয় বাজারে বেচিবার জন্য অথবা বাজারের 

মাল কিনিয়। ইংরাঁজকে বেচিবার জন্য |. আমরা লেখাপড়া শিখি ইংরাজের 


৭ কোন একগুয়ে ব্যক্তিকে নিরস্ত করিবার ক্রস্ক সম্ভবত সেকালে কলিকাতায় 'গোকুল তুই ক্ষান্ত 
দে" বলিয়া! অনুনয় কর! হইত। 'একাকার' প্রহমনেও দেখি, উমাচরণ অসহিষু। যাদবকে 
বলিতেছে, "ক্ষমা দে গোকুল? । | 

“ক «এই প্রবন্ধের কিয়দংপ 'বহুমতী' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে এই পত্রিকার 
ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে ।” 

৮ ভাদ্র সংখা! “মানসী ও মর্মবাণী' হইতে জানিতে পারি-- 'নাটযাচার্ধ জীযুক্ত অমুতলাল বন 
মহাশয়ের শরীর মাসখানেক হইতে কিছু কিছু খনস্থ হইয়াছিল সেক কারণে এ সংখা! 'মানমী 
ও মর্দবাদী'তে তাহার শিরোগণির দর্শন পাওয়। গেল না।' 
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আদালতে ওকালতী করিবার জন্য, ইংরাজী ও্ধধের প্রেসকপশন লিখিবার 

জন্য, ইংরাজী মালে ইংরাজী ফ্যানানের ইমারত গডিধার্‌ জন্য, ইংরাজী স্কুলে 

ইংরাজী'পড়াইবার জন্ত, আর ইংবাজের দ্বারে জজিয়তী হইতে বেলিফগিরি, 

বড়বাবু হইতে সরকারী পর্যস্ত চাকরী বা চাকরীর উমেদারী করিবার জন্য, 

ভ্রমণ-বিলাসী বাঙালীর আর একটি চরিত্র-লক্ষণ রেলেব পাসের” জন্য 
লোলুপতা৷ | 'তুতো” ভাইর! পাস চাহিয়া রেলবাঁবুদের সময়টা কেমন করিয়া 
“তিতো” করিয়া দেয় তাহাঁও লেখক ব্যঙ্গ-ভ্রতঙ্কে লক্ষ্য করিয়াছেন । এই 
নকশার কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রামবিহঙ্গ শিরোমণি মহাশয় এইরূপ পাসকে উপাসনার 
চক্ষে দেখেন।' 

শিবোমণি মহাঁশয়ের নিবাস, তাহার উপাধি এবং তাহার বংশের সকলের 
নামের ইতিহাস লেখকের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় বর্ণিত হইয়াছে 

ব্ঙ্গদেশ শেষ হইতেছে, উড়িস্তা আরম্ভ হইতেছে, এই ছুয়ের সন্ধিস্থলে একটি 

সরল রেখার উপর কুলশ্ত'টা গ্রাম , সেই গ্রামে শিরোমণি মহাশয়ের বাঁস। 

বঙ্গবাসীরা এ সরলবেখার অধিবাসীগণকে বাঙালী বলেন না, উড়্িস্তা- 

বামীরাঁও উড়িয়! বলিয়া স্বীকার করেন না।-* কোন্‌ টোলে কানায়ে ঠেলে 

রামবিহঙ্গ ঠাকুর শিরোমণি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেহ বিদিত 

নয়। ইহাদের বংশের সকলেরই আগ্যনাম রাম ; রামদাপ, রামচন্দ্র হইতে 

আরম্ভ করিয়া লাল, কৃষ্ণ, বিষণ সেবক, লোচন, ভদ্রার্দি সংযোগ করিতে 

করিতে শিরোমণি মহাশয় ও তাহার এক পিতৃব্যপুত্র, ছুই বর্তমান বংশ- 

বতিকার নাম হইয়াছে-_ রামবিহঙ্গ ও রামপতঙ্গ 1, 

শিরোমণি মহাশয়ের বিড়ীলতপন্থী রূপ, ও নাম ভীঁড়াইয়! শিল্বের পাস লইয়া 
তীর্ঘযাত্রার লোভ বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে--" 

প্রত্যহ খিড়কীর ডোবার জলে গঙ্গান্নান করিয়াই শিরোমণি মহাশয় স্বীয় 

বিস্তীর্ণ ললাটদেশে পক্ষের কাজ করিয়! তাহাতে পীতাভ মৃত্তিকার দ্বারা 

তিন চারিটী রেখা অষ্কিত করেন; তাহার পর লহ্বকর্ণ, সলোম বাহু এবং 

বক্ষবনও চিত্রাবলী বিভূষিত হয়।" 

অথচ 'ত্রাঙ্মণত্বের অভিমান ও গর্য রাঁমবিহঙ্গ ঠাকুরকে স্ুরাঁসেবী অপেক্ষা 
অধিক মাতাল কতিয়! রাখিয়াছে।” 

কিন্তু পাস লইয়! তীর্ঘযান্ী করিবার লোতে “গুকদেব্‌ও স্বীয় শিরোমপিত্ব 
পবাইয়া! বাখিক্া আপনাকে গ্রাণবন্ধু প্রামাণিক বা শীতলরু্ণ সাহা বলিয়! 
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পরিচিত করিতে অকুতোভয় ।+ পাঁস দিতে গিয়া শিষ্তের! মা ঠাক্রুণকে ব্রজবল্পভ 
হ্যামহরি কি প্রাণবন্ধুর পরিষাঁর বলিয়া পরিচিত করিতে আপত্তি করিলে 
শিরোমণি বঙ্গ-উড়িস্তার প্রাস্তীয় উপভাবায় ব্রাঙ্মণীর নিকট যে প্রস্তাব 
করিলেন ও ততুত্তরে ব্রাহ্ষণী ঘে-কথাগুলি বলিলেন তাহাও বেশ উপভোগ্য 
হইয়! হঠিয়াছে-_ 

“£হেদ্দেখ বাখড়ার বউ, এবারটে আমি এক্কাই যাওয়া করি, এই রেইলের 

মন্মটা আর কাশীখণ্ড যাগাটা একবার চক্ষে তখে বুঝা করে আসি, তখন 

গে 

“তোমার ছরাঁদ ভাল করেই হবেক।” স্বামীর বচনের পাদপুরণার্থ গোবিন্দ 

বামনী ঝড়বেগে উক্ত কয়েকটি কথা নিষ্ঠীবনের স্ায় ত্যাগ করিয়াই 

মাতৃমহাঁদি-সঙ্কলিত ত্বামীস্তোত্রমালা স্মরণ করিয়া ত্বীয় পতির ম্তব করিতে 

আরস্ত করিলেন***1” 

স্বামী তাহার তীর্থযাত্রা় বাদ সাধিতেছেন দেখিয়া গোবিন্দহুন্দরী__ 

'াঁড়িটাচা, পানকৌটা,বায়স, গৃধিনী, কুক্কুটাদি, বিবিধ বিহঙ্গ-রবের একতান 

তুলিয়া রোদনতালে ভবন ভাসাইতে লাগিলেন এবং ললাঁটে, বক্ষে ও 

বন্থমতীতে যুগল করপল্লবের চপেটাঘাতে এ বাজখাঁই আওয়াজের সঙ্গে 

যেন পাখোয়াঁজ বাজাইতে লাগিলেন ।' 

গজুর ভজন? নামক নক্শাটি ১৩৩২ সালের “মাসিক বন্ুমতী'র কাতিক 
সংখ্যা হইতে চারিটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। অমৃতলাঁলের অন্ত অনেক 
রচনার মত কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রই এখানে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে । 
কয়েকটি বিচিত্রচরিত্র ব্যক্তি তাহাদের কার্ধে ও কথায় হাশ্যরম কৃষ্টি করিয়াছে। 
'তবে অহেতুক হান্রসম্থষ্টি লেখকের উদ্দেস্ট নয় ; অপরিণতমনা অপদার্থ যুবক 
নভেলী প্রণয়ের কুহকে মজিয়! হিতাছিতজ্ঞান বিসর্জন দিলে তাহার জীবনে 
কিরূপ বিপর্যয় আসে তাহা প্রদর্শনই লেখকের অভিপ্রেত। 

গজেন্ত্রজীবন হাইত ওরফে গজু ইংরেজের উপর বাগিয়া থাক্লাসে উঠিয়া 
স্থল ছাঁড়িক্া, দেড় বৎসর কলিকাতা! আর্ট স্কুলে দাড়ি টানিয়!, বিলাভী চলচ্চিত্র 
হইতে আলিঙ্গনের মাধুর্য ও, চুম্বনের চাতুর্য শিক্ষা করিয়া, মামাত বোন বদিকে 
( বাৰিকা ) উচ্চশিক্ষিত মহিলা করিবার ভার লইল। গজুর নিকট হইতে 
“ললিত বেশবিষ্তাসের? শিক্ষা ও “চলিত প্রেমের উপন্যাস” পাঠের দীক্ষা লইতে 
লইতে এক সময় 'ভ্রাতা-ভদ্দীর স্ষেহ-ছুগ্ধ' “প্রেমের গাঢ় রাঁবড়ী'তে পরিণত 
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হইল। বদিকে বিবাহ করিক্া তথাকথিত সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করিতে গিয়া 
গজু অর্থাভাবে কিরূপ নাকাল হুইল ও শেষ পর্যস্ত নবন্ধীপে গিয়া “মাদারের 
ব্রাদারের আপনার শিষ্টার” কুগ্চতারিণী বৈষ্ণবীর আশ্রয়ে শাস্তিলাভ করিল, 
ব্দরিকাই বা কিরূপে স্বামীর অনুপস্থিতিতে পাওনাদারদেব অভাবিত তাগাদায় 
ও বেতন-না-পাওয়। ঠাকুর-চাকরদের অতকিত বিক্রোহে বিভ্রান্ত হইয়! সারাদিন 
উপবাসের পর পিসতুত ভাইয়ের সহিত পরিণয়ের পরিণাম ও তাৎপর্য ঝিয়ের 
নিকট শিক্ষা করিল ও এক ব্রাহ্মগৃহিণীর সহায়তায় ব্রাহ্ম হইয়া ধাত্রীকার্ষে 
নিযুক্ত হইল তাহাই কোথাও সরস, কোথাও সজল, আবার কোথাও বা বাক্ষ- 
বন্রোক্তিতে বধণিত হইয়াছে । 

মূল চরিত্রের পাশাপাশি কয়েকটি পার্থচরিত্র পাইতেছি। ইহীরা সমাজের 
বিভিন্ন স্তর হইতে আসিয়াছে-_ যাত্রাদলের ছোকরা, ঠিকে-ঝি, আভিজাত্য- 
গর্ধিতা কৃত্রিম সমাজসেবিক।, বিহার্স্যালপাঁগল অভিনেতা প্রভৃতি । ইহাদের 
ব্যবহার ও কথাবার্তা জীবনের আলো-অদ্ধকাবময় কয়েকটি অভিজ্ঞতার অকৃত্রিম 
স্বাদ দিয়াছে । প্র্যাকটিক্যাল জোকার' চারু চক্রবর্তীর কৌতুকপ্রদ আচরণ, 
“ফুক্ষোমুখী” € কখনও 'নিশ্বমুখী” ) ঝিয়ের স্বতোৎসাবিত ন্ষেহ, বদির ছুই সমাজ- 
সেবিকা বান্ধবী অরু ও নিপুব হৃদয়হীন আচবণ, কিংবা! মেঘনাদের ভূমিকাভি- 
নেতা ড্'গন থিয়েটারের রাখালের বিচিত্র রিহার্স্যাল আমাদের কখনও প্রসন্ন, 
কখনও বিষঞন, কখনও স্তরভিত করিব! দেয়; আবার কখনও বা আমরা উতরোল 
হান্তে উচ্ছুসিত হইয়া উঠি । 

লেখক তাহার অনন্ককরণীয় ভাষায় একটিমাত্র বাক্যে গজেন্দ্রকে আমাদের 
নিকট স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন-_ 

গজেন্্র জাতিতে বাঙ্গালী, পরিচ্ছদে ফিরিঙ্গী, পুজাপার্বণে হিন্দু, প্রণামী 

দেবার দায়ে ব্রাহ্ম, আহারে ক্রিশ্টান, ধনলিগ্পায় জৈন, মুগ্টিযুদ্ধের সম্মুখে 

বৌদ্ধ, আর পবিভ্র প্রণয়ের মাহাস্ম্যে মামাত ভগ্রীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 

করবার ময় দিন আষ্টেকের জন্যে আর্যসমীজী হয়েছিলেন ।+ 

গভ্‌ ও বদির বিবাহের প্রণঙ্ষে আধসমাজীদের প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ* তাহার 
তিক্ত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে-_. 


৯ 'হামিদের,হিন্মৎ ৫১৩৩৩) উপস্তাসের চতুযা্শ পরিচ্ছেদেও আর্যসমাজের ক্রিয়াকলাপের প্রতি 
লেখকের কটাক্ষ আছে। 
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“বাঙ্গালী, হিন্দস্থানী, উড়ে কোন বামুনই যখন এ বিবাহে মন্ত্র পড়াতে 
ত্বীকত হলেন না, তখন কি ভয়ে যে পাত্রটি পাত্রীটিকে নিয়ে মসজিদের 
দ্বারে উপস্থিত ন! হয়ে স্থানীয় ব্রাঙ্মদমাঁজে ও পরে এক এক করে ছুটি 
গির্জীঘরে গিয়ে আশীর্বাদ্লাভে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শেষ আর্ধসমাজী হরজন 
দ্বাসের দয়ায় ভ্রাতা-ভগ্নী ভর্তা-ভার্যায় রূপান্তরিত হয়, তা ধিনি 
সৌয়াপোকাকে প্রজাপতিতে পরিণত করতে পারেন, তিনিই জানেন ।, 
বদির সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য এই ধে, সে '্রণয়ে চৌর্য ও পরিণগ্নে 
আর্ধবৃত্তি অবলম্বন করলেও নিতে-থুতে একেবারে বনিয়াদি হিন্দু ।” সুতরাং 
বিবাহের পর প্রথম পূজা উপলক্ষে গজুকে সে যে লম্বা ফর্দ দিয়াছে তাহ] পাইয় 
সঙ্গতিহীন গজু বিষম ছৃশ্চিস্তাগ্রস্ত হইয়া! হেদোয় গিয়া! বসিয়াছে । এই অবস্থায় 
গজু কিভাবে প্রকৃতিকে দেখিতেছে তাহাও লেখকের সকৌতুক বর্ণনায় 
অনন্যসাধারণ হুইয়! উঠিয়াছে__ 

“১৫ দিন ক্ষযরোগে ভুগে চন্দ্রদেবের কাল গঙ্গালাভ হয়েছে 
আকাঁশেরও শারীরিক অবস্থা ভাঁল নয়, গায়ের আগাগোড়া বসস্ত সব 
ডবডবে হয়ে পেকে উঠেছে । সাধারণ লোকের চক্ষৃতে য] নক্ষত্রবাজি, 
গজেন্দ্ের দৃষ্টিতে আজ তা "মার অন্ুগ্রহ* কেননা তিনি কৰি এবং তার 
মন আজ দুশ্চিন্তায় বিষাক্ত ।” 

কথোপকথনে গ্জু অজন্র ইংরেজী শব ব্যবহার করে। তাহার 

অকুষ্ঠিত ইংরেজীতে “কো-একসিডেন্স, 'হাপিনেশ হুলাম', “রেলওয়ে পোষ্টার” 
(পোর্টারকে ), “ডিফ্রেশ (ডিগ্রেস্ড ) ক্লাস' প্রভৃতি অনর্গল উচ্চারিত হয়। 
নব্ধীপ গজুর অপরিচিত বলিয়। চারু যখন তাহ।কে কয়েকদিনের জন্য 
তাহার বাড়ীতে আতিথ্য লইতে বলিল তখন কৃতজ্ঞতার উচ্্বামে গু বলিয়! 
উঠিল-_ 

তুমি আমার ব্রাদার-_ ব্রাদার কি, ব্রাদার্স ফাদার-_- মাই ফাদার । 

তোমার বাড়ী অবশ্য আমি ঘোষ্ট হব।*১০ 

ঝিয়ের চিত্রটি খুব জীবস্ত। 'ব্যাপিক1-বিফায়ের ঝিয়ের সহিত তাহা 
সাদৃশ্য সুম্পষ্ট। নক্শায় আর্ধসমাজীদেক্স গ্রতি, কৃত্রিম সমাজ্গ-সংস্কারকদের প্রতি, 


১* কয়েক মান পরে রচিত 'ব্যালিকা-বিদায়' প্রহ্সদের ( ১৩৩৩) মিসেস পাকড়াদী ও ঘনস্তাথের 
ইংরেজীও এইরূপ । 
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নকল সাহেবদের প্রতি যেমন কটাক্ষ আছে, তেমনই আবার আছে ঝি ও চন্নন 
বোট্ুমীর সহদয়তার প্রতি লেখকের সপ্রশংস দৃষ্টিপাত । গজু কিভাবে “বৃন্দাবন 
মেভ পেটেন্ট, বৈষ্ণব হইয়া রীতিমত ভজন আরন্ত করিল তাহার মধ্যে 
কৌতুক ও কারুণ্য সমভাবে মিশ্রিত। মনে হয়, অপরিণতমনা ও অপরিণীম- 
দ্শী গভুব পরিণতি চিত্রিত করিতে গিয়া তাহার প্রতি লেখকেব কিছুটা 
করুণার উদ্রেক ছইয়াছিল। তবে হাশ্তরসিক অতিপ্রকাশ্তভাবে করুণা বা 
সহাহ্ভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন না৷ বলিয়া তাহার মনোভাব আমাদের 
অনুমান করিয়া লইতে হয় ।১১ 
গজুর ভজন" প্রকাশকাঁলেই “বঙ্গবাণী' পত্রিকার সমালোচন1] বিভাগে 
নিয়রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়-_ 
“নটবাজ অমৃতলালের লেখনীপ্রস্থত অপূর্ব গল্পেব ধারাবাহিক প্রকাশ । 
নবচবিত্রের ক্ষুবদ্রাদপি ক্ষুত্রতর অংশের এমন স্থপবিস্ফুট চিত্রণ আজকাল 
অতি কমই দুষ্ট হয়। পড়িতে আবস্তভ করিলে চট করিয়া ফুরাইয়! যায়। 
-**রসরাজ অম্বতল[লের রসময়ী লেখনীর প্রসাদে আমর! এই অপূর্ব চিত্র 
দেখিতে পাইতেছি। তাহার লেখা পড়িবর জন্য অনেকেই শীষ পা? করিয়া 
* থাকে । এরূপ গল্প বঙ্গসাহিত্যের শ্রী, অলংকার ; আর যে পত্রিকায় বাহির 
হয় তাহারও গৌরব 1...৮১২ 


৪ 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত “পতিত ডাক্তার, “কৌলিক ছুর্গোৎসব”, “যোদ্‌- 
দা", 'মাতৃভক্তি', “ষ্ঠীব প্রভাত, “নলের নবকলেবর' ও «থিয়েটাবে পিচ পর 
সাতটি নক্শা ও গল্প “কৌতুক-যৌতুক' গ্রন্থে (১৩৩৩ ) সংকলিত হয়। বর্ণনায় 
ও বক্তব্যে সাতটি রচনাই শ্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট । গল্প জমাইয়া তুলিবার হূর্লভ গুণের 
পরিচয় সর্বত্র মেলে। মঙ্গলিনী গল্পের মতো! গল্প বলিতে বলিতে নানা গ্রসঙ্গের 
অবতারণা করিয়া আবার মূল গল্পে ফিরিয়া! যাওয়ার ধরন কয়েকটি গল্পে লক্ষ্য 


১১ 'হীস্তরনিকের সহানুতৃতি অতি সচেতন , কবির ভাবপ্রবগত] ইছাতে নাই, কারণ ইহাও কঠাহার 
কাছে হানকর।' (দীনবন্ধু মিত্র; ডঃ দুশীলকুমার দে পৃ ৫৯) 
১৯ বঙ্জবাণী ২ ফাল্গুন ১৩৩১ 
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কর! যায়। তবে গল্প অপেক্ষা চরিত্রহ্থত্ির দিকেই লেখকের আগ্রহ বেশী। 
পতিত, যোদ্‌-দা, ভদ্্রনাথ, বত্বময়ী, কুদরতউল্লা, তাজু ও ফকির মামার তুলনা 
বাংলা সাহিত্যে বিরল। কিন্তু অহেতুক কৌতুক-সপ্টির জগ্ত লেখক লেখনী 
ধরেন নাই; পতিতের বিচিত্র ডাক্তারি, বায়েদের অত্যধিক কারণ-সেবনের 
পরিণতি, যোদ্‌-দাঁর ভাবভঙ্গী ও অদ্ভুত ইংরেজী আমাদের মনে শুধু হাশ্যরসই 
স্ষ্টি করেনা, সমীজ হইতে বিলীয়মান এই, সব মানুষের জন্য আমাদের দীর্ঘ- 
শ্বাও পড়ে । জীবনের কোণ গভীর অপ্রত্যক্ষ দিক অথবা অসঙ্গত আতিশযা, 
তথাকথিত শিক্ষার কুফল, নাটক ও নাট্যশালার অধোগতি ইত্যাদি নানা বিষয় 
এই সব আপাত হাশ্যরসাত্মক রচনাবলীর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়! আছে। 
পতিত ডাক্তার নামক নকৃশাটিতে লেখক পতিতের ডাক্তারি ও 
তাহার মনুষ্যত্বের বিচিত্র পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে 
প্রবেশ করিবার যোগ্যতা না থাকায় পতিত মেটিরিয়া-মেডিক পড়িয়া, খাতায় 
প্রেম্কপশন লিখিয়া, রোগীর পরিচর্যা করিয়া কিংবা নেলার সাহেবের 
ডাক্তীরখানায় গিয়৷ দেখিয়া শিখিয়। ডাক্তাব হইবার কিরূপ উদ্যম করিয়াছিল 
এবং তাহার ভাক্তারির বিধিপদ্ধতিই বা কত অদ্ভুত ছিল তাহাই এখানে 
বর্ণিত হইয়াছে । আরম্ডের প্রথম বাঁকাটিই পতিতের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য আমাদের 
নিকট উদঘাটিত করিয় দিয়াছে__ 
পতিত গুপ্ত যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, একথা অবশ্যই গুপ্ধ ছিল ন!; 
কিন্তু তাহার ধাতের ভিতর যে বৈদ্যবিচ্যা(ও গুপ্ত ছিল একথা তাহার 
মন ফিসফিস করিয়! তাহাকে ছেলেবেল! হইতেই শুনাইত।" | 
রোগনির্ণয়ে ও রোগের নামকরণে পতিত বিম্ময়কর মৌলিকতাঁর পরিচয় 
দিত 
«একট! বাল! শবেব এক ইংরাজী অর্থ সে প্রায় ছুবার ব্যবহার করিত 
না, সকালে যদি কাহাকে টেঁকুর উঠছে কিনা জিজ্ঞানা করিতে গিয়া 
19020191 হচ্ছে কেমন” বলিত, বৈকালে তাহাকেই আবার জিজ্ঞাস 
করিয়া বসিত 40120810 হয়েছে কতবার ?? ৮ 
রোগ ও ওধধের নামগুলিও সে বিচিত্র ধরনের দিত। বাগীকে বলিত 
টাইগ্রেস। কুইন ও আইন মিলাইয়া কুইনাইনের নাম দিয়াছিল 'রেজিনা 
লিগালিয়া” । শ্রীকাস্ত নন্দনের রোগ নির্ণয় করিয়াছিল-+লিভাছিস্‌ ফিভারিন্‌ 
রেমিট্যান্স ! 
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অথচ এই পতিত ডাক্তারই দুঃস্থ রোগীর ওঁষধের পুরা! দাম চুকাইয়৷ সাবু 
মিছবিও কিনিয়া দিত) রোগীর মৃত্যু হইলে বাড়ীর ছেলের মত খাঁট ধরিয়া 
শ্বশ/নে ছুটিত। যে উদ্দেশ্টে লেখক এই ঘমূর্থ” ডাক্তার-চরিত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন তাহা সফল হুইয়াছে , সকল হাস্তকরত্ব অতিক্রম করিয়া মহৎ মান্ষ- 
রূপেই সে আমাদের ্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । 

গল্লের ঢঙটি মজলিসী। সেইজন্য লেখক পতিতের শৈশবের বর্ণনা দিতে 
গিয়া সেকালের কলিকাতার অনেক খণ্ড চিত্র আকিয়াছেন। মুত্স্থদ্দি-সম্প্রদায়ের 
উতৎপত্তি,শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, পুরাতন রীতির ভাক্তারি, আংলো-ইগ্ডিয়ানদের 
জীবনধারা ইত্যাদি একই সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহাস হইয়৷ উঠিয়াছে। 

“কৌলিক ছুর্গোৎসব” নামক নক্শাটিতে পাবনা জেলার 'বামাচারী কৌল' 
রায়েদের ৭০ বছরের জ'কজমকপূর্ণ প্রতিমাপৃজা শেষ পর্যস্ত কিভনবে ঘটপৃজায় 
পরিণত হইল তাহা বণিত হুইয়াছে। সেকালের ছুর্গোত্সবের আনন্দ 
কিভাবে সর্বস্তরের বাঙালীর প্রাণে সঞ্চারিত হইত তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া 
লেখক বায়েদের বাড়ীতে “আনন্দের চোটে কত রকম মজার রং ঘটিয়াছিপ দে 
গল্প আমাদের শুনাইয়াছেন। বর্ণনার গুণে রায়েদের ছুগৌথ্সব জীবন্ত হইয়। 
উঠিয়াছে। আমরা জানিতে পাঝি, রায়েদের বড় বাড়ীর পূজায় দুই মণ চাঁউলের 
নৈবেছয ছয় জন জোয়ান বেহাঁরাঁকে বহিতে হইত, পঞ্চান্লটি ছাগ ও পাচটি 
মহিষ বলি হইত ১ কারণের ঢেউ উঠিত , সদর হইতে আরপ্ভ করিয়া চল্লিশ 
পঞ্চাশখান। গ্রাম পর্যন্ত নিমন্ত্রণ হইত , সদর হইতে জজ, কালেক্টর, ভাক্তার- 
সাহেব, পুলিশ-সাহেব, প্রভাতি আসিয়৷ তিন দিন যাত্রা শুনিতেন ) নবমীপুজার 
দিন ছাগমহিষরক্ে প্লাবিত অঙ্গনে, গড়1গড়ি দিয়া সকলে কাদামাটি করিত। 
সত্তর বৎসর ধরিয়। এইভাবে পুজা অনুষ্ঠিত হইবার পর একবার সারারাত্রি 
কারণ পান করিয়! প্রতিমা আনিতে গিয়া রায়েবা “যীতে দশমী” ভরে 
প্রতিমার বিজয়া করিয়! গৃহে ফিরিলেন ! সেই হুইতে রাঁয়েছের বাড়ী গ্রতিমা- 
পুজা বন্ধ হইয়া গেল। 

অম্বতলাল ছিলেন নিপুণ গল্পকথক। সেইজন্য মূলকাহিনীর অঙ্গীভূত অতি 
তুচ্ছ প্রসঙ্গও তিনি আশ্চর্য উপভোগ্য করিয়! তুলিতে পারিতেন-_- নৈবেগ্যের 
শিরোভাগের আগ্যগ্ডাটির ওজন কত, ছেলেমেয়ের! কখন কারণপাত্রে আঙ্গুল 
ডূবাইয়! জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিত, প্রতিমাকারের জন্য কি কি সিধা দেওয়া হইত 
ইত্যাদি অনেক বিষয়ই তিনি বর্ণনা করিয়্াছেন। আবার কালেক্টর সাহেবের 
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'অনুযোধক্রমে 'নল-দমযস্তী” পালায় হস্ুমানকে আনিবার পর যে *ভিমক্র্যাটিক 
যাত্রা” শুক হইল তাহার অতি হান্তোদ্দীপক বর্ণনা দিতেও লেখক কুম্ঠিত 
হন নাই 

পঞ্চাশ"পঞ্চান্লটা হন লাফাইতেছে, হাতে হাট তুলিয় সাহেবর] লাফাইতে- 

ছেন, শাম্লা মাথায় ডেপুটি লাফাইতেছে, ভূডি ফুলাইয়৷ সদরালা 

লাফাইতেছে, হাসিবার চেষ্টা করিয়া মুদ্সেফ লাফাইতেছে, সেবেস্তাদার, 
“ পেস্কাণ, নাজীর, মহাফেজ, পেয়াদা, আর্দালী, বাড়ীর কর্তা, বাবুরা, 
পা*ক, সর্দার, খানসামা সবাই লাফাঁইতেছে, আর ঢুলী-ঢাকীর! বাজাইতে 
বাজাইতে উচ্চলম্ফে নৃত্য করিতেছে । 

“যোদ্‌দা” একটি স্মতিচিত্র। লেখকের প্রথম যৌবনের আড্ডার সঙ্গী 
(বয়সে আট-দশ বছরের বড় ) যোদ্‌-্দা ওরফে যছুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্য 
দিয়া একটি ছুর্লভ মানুষের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে । ব্যবসা! করিতে গিয়! 
সকলকে বিশ্বীস করিয়া সর্বস্বান্ত যোদ-দার বিমূঢ় বিপর্যস্ত অবস্থা, চাকরি না 
পাইয়! তাহার চুরির “লাইসেনী” পাইবার আকুলতা, আবার স্থর, চ্যাটাজি আ্যাও 
কোং-র অংশীদার যোদ-দার নির্মল আনন্দোচ্ছাস আমাদের মনকে নানাভাবে 
আন্দোলিত করে। প্রারস্ভের সরলতা রচনার শেষে গিয়া রীতিমত গভীর ও 
বিষম হইয়! উঠিয়াছে। যোদ্‌-দার বিচিত্র উক্তি ও অনন্য চবিজ্রবৈশিষ্ট্য 
সার্থকভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে । লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনারটীতির 
শিদর্শন অনেক ,স্থলেই মেলে । যেমন, “অভাবের সংসারে সন্ভাবেরও অভাব। 
সেখানে উন্ুন ছাড়া সকল জায়গাতেই দিনরাত আগুন জলতে থাকে । অথবা, 
গৃহিণীর কলেক্টরীতে এমিউজমেন্ট, ট্যাক্স জমা না দিলে কর্তার হাসবার 
হুকুম নেই? ; কিংবা! “নিমাই শুধরে গেছে, নিজের পরিবার ছাড়া অন্য পুকষের 
মুখ দেখে না।: 

'মাতৃভক্তি” গল্পটিতে অমৃতলালের মনের একটি অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস ব্যঙ্গ- 
বক্তোক্তিসহ পুনরায় উপস্থাপিত হইয়াছে। জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 
বাঙালীকে চাকরির লালসায় আত্মসন্মান বিসর্জন দিতে দেখিয়া অমৃতলাল 
চিরকালই গীড়িত ছিলেন। “এক।কার' প্রহসনে (১৩১) বাঙালীর এই 
মনোবৃত্তিকে তিনি যথেষ্ট ধিকার দিঁয়াছিলেন; একটি গানে লিখিয়াছিলেন, 
“নোকরী করকে বাবুগিরি থুকু থুক্‌ থুক্‌ থুক্‌ থুঁ?। যে বাঙালীজাতি 
আমজীবীকে “অভত্র উপাধি দিয়া 'আলন্ত ও দ্বাস্তকে ভত্রুতাভাস্ত" করিয়াছে 
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তাহাকে মচেতন করিবার জন্য রচনা করিয়াছিলেন “বিশ্বকর্মীপূজা' ( ১৩২৯) 
প্রবন্ধ। 'মাতৃভক্তি' গল্পের ভদ্রনাথের আচাঁর-আচরণে এই মনোবৃত্তি পরিষ্ফুট 
হইয়া শেষ পর্যস্ত কিরূপ কৌতুক-করণ রূপ লাভ করিল তাহাই লেখক গল্পচ্ছলে, 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

ভদ্রনাথ পাঁজ! তাহার কৃষক পিতার ইচ্ছান্্যায়ী ভত্তরভাবে গড়িয়া! উঠিল 
এবং কৃষিকর্ম না করিয়। শিক্ষকতা গ্রহণ করিল। তাহার হেড-পণ্ডিত হইবার 
লৌভ এবং শিক্ষাদানের নাযে যথেচ্ছাচার উঠিল প্রকট হইয়!। ছাত্রদের সে 
যখন 'মাতৃভক্তি' সম্বন্ধে রচনা লিখিতে দেয়, তখন তাহার নিজের মন মাতা 
অপেক্ষা পত্বীর মনোরঞ্জনের জন্য অধিক উৎস্থক থাকে ! শেষ পর্যস্ত ভদ্্রতারক্ষার 
দায়ে শ্বশুরালয়ে গিয়া! সে কিরূপ উপেক্ষিত হইল তাহারই বর্ণনায় গল্পটি সমাপ্ত 
হইয়াছে । ভত্রনাথের ভদ্রতার প্রতি লেখকের কটাক্ষ এইরূপ : “বরটি নিতাস্ত 
ভদ্র। জন্ম ভাত্রমাসে, নিবাস ভদ্রেশ্ববরের নিকট, নাম ভদ্রনাথ ।” স্বামীকে লেখা 
রত্বময়ীর পত্রটিও খুব কৌতুকপ্রদ ৷ মাঝে মাঝে বাক্য বা বাক্যাংশে লেখকের 
সহজাত রসিকতার আভাস মেলে-_- “অর্থপুস্তকের সরল প্রবেশিকা” 'হাদয়- 
কটাহে মুগ্ধকরী আশার ছুগ্ধদ্বারা, “সতীত্বের সহিত রতিত্বের অপূর্ব মিলন' 
ইত্যাদি । গল্পের শেষে ভত্রনাথের আত্মবিলাপ ও বামপ্রসাদী স্বরে গাঁন বেশ 
উপভোগ্য ৷ অমৃতলালের গল্প ও নক্শাগুলির মধ্যে “মাতৃভক্তি'ই সব চেয়ে 
বেশি প্রচারিত ।১৬ 

তীর প্রভাত'-এ ছুইটি গল্প আছে-_প্রতাপের গল্প ও উমাকাস্তের গল্প |; 
লেখক ও তীহার তিন বন্ধু পূজার ছুটিতে বাঁড়ী যাইতেছেন। ঠ্িমারের ডেকে 
চার বন্ধুর কথোপকথনে মজলিসী আমেজ বেশ ফুটিয়াছে। সময় কাটাইবার জন্য 
প্রতাপ ও উমাকাস্ত যে ছুইটি গল্প বলিয়াছে তাহ। “রসনাযস্ত্রে মুদ্রিত ও হ্রিমার- 
ডেকে প্রকাশিত হইয়া” “বিনামূল্যে বিতরিত' হইয়াছে! 

সংসারে “মতের ঘন্ব ও জিতের জিদ্* কিভাবে স্সেছের সম্পর্ককে বিষাইয়া 


১১ অম্বতলালের জীবিতকালে 'শরতের ফুল' (১৩৩২) নামক গল্প-সংগ্রহে ও সাম্প্রতিক কালে 
সাগরময় ঘোষ-ল্পীদিত 'শতবর্ষের শতগল্প' (১৩৬৮ ) নামক সংকলনে গল্পটি পুনমমজিত 
হইয়া! অধিক সংখাক পাঠকের নিকট পৌছিয়াছে। গল্পের শেষে নাকাল ভদ্রনাথের সুখে 
রামপ্রসাদী "তারা এই কি তোমার বিচার বটে' গানের প্যারডি বেশ হান্তোদ্দীপক। 'বুড়ে। 
শালিকের ঘাড়ে রে।' গ্রহনে তক্তপ্রসাদ নাকাল ও প্রহহত হইবার পর বাঁচম্পতি মূল গানটি 
গাহিযাছিল। 
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তোলে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে 'প্রতাপের গল্পে? । আমতাড়া গ্রামের নদে বদে 
ছুই ভাই জাতে তাঁতী । স্থুখ আর সম্তোষে পরিপূর্ণ তাহাদের সংসার-- “যেন 
মা লক্ষ্মীর পদ্মকুটার; | তাহাদের 'কুঁড়ের মধ্যে কুড়েমো নেই, লাগালাগি 
ভাঙাভাঁঙি নেই, হিংসে নেই ।” কিন্তু একদিন হাট হইতে ফিরিবার পথে তুচ্ছ 
তর্ক হইতে বচসা এবং বচসার অস্তে ছুই ভাই কিভাবে পৃথগন্ন হইল তাহাই এ 
গল্পে বর্ণিত। অমৃতলাল তাঁহার অনন্থকরণীয় বিশিষ্ট গদ্যে গল্পটি শেষ করিয়াছেন 
এইভাবে-- 

সখের বাসা ভেডে গেল-- আনন্দকুটারে আগুন লাগল । ভায়ে-ভাষে 

মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল, জায়ে-জায়ে ভালবাসার ভাসান হল." সাজের 

বেলায় আর সেই গোপীঘন্ত্র বাজে না, সন্কীর্তনের সে আখড়া আর বসে 

না! তাতীদের মন থেকে মানুষের প্রেমও পালাল-_ হুরিপ্রেমও পালাল। 

বইল কেবল একটা বিদ্বেষের ঘা, একট] বিষাদের আধার !, 

এই অতি সাধারণ গল্পটিতে গ্রামের মানুষের চরিত্র ও তাহাদের সংসারের 
চিত্র বর্ণনার গুণে অসামান্য হুইয়! উঠিয়াছে। 

উমাকান্তের গল্প* সম্পূর্ণ ভিন্ন রসাশ্রয়ী। জবরগঞ্জের দরিদ্রতম মুসলমান 
কুদরত্উল্লা কেমন করিয়| কেতা-দোরস্ত আদব-কায়দ! ও বাক্চাতুর্ষের বলে নবাব 
সারফ রাজ শার চক্ষে একজন রইস তালুকদার হইয়া উঠিল এবং নবাবেরই 
প্রসাঁদে সরদার বাহাদুর কুদরত্উদ্দিন রূপে মছলিবাগে বসিয়া! নবাবী বরাদ্দ 
দৌলত ছুই হাতে খয়রাৎ করিতে লাগিল তাহারই অতি হান্তোদ্দীপক কাহিনী 
এই গল্পে পাই। 

কুদ্দরতউল্লা ও তাহার ভৃত্য তাঁজুর চবিত্রচিত্রণে অমৃতল।ল বিশেষ নৈপুণ্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন। অনায়াস কৌতুকে বর্ণনা করিয়াছেন কুদ্রৎউল্লা কখন 
হইত মুন্সী কুদরৎ মামুদ,আর কখনই বা মৌলবী মহম্মদ কুদরৎউদ্দীন সাহেব । 
নিজের নামের অনুরূপ তাহার কুঁড়েরও এক এক অংশের বেশ অভিজাত নাম 
-- খুঁড়েটুকু তার দৌলতখানা, বসবার চালাটুকু দেওয়ানখানা, রান্নার পরচাল! 
বাবুিখানা, তাজুর ঘর তোষাখানা, ঘরের পেছনের ছাতিমতল! সাঁফাখানা, 
পেয়ারাতলা গোসলখান! ইত্যাদি ইত্যাদি” ঝুলনের রাত্রে মায়ফেলের সময় 
নবাবের নাচমহলে মৌলবী সাহেবের “ক্যা তোফা 1, “ক্যা সহ্দ' কা তরে 
আওয়াজ!” “ক্যা গন্ধার লাগায়! !" প্রভাতি মজলিসী বুলি; পরদিন জশমের পূর্বে 
শেষ রাত্রে তাহার “একটি পুরাতন বিদ্রীর বদ্না নিয়ে ছাতিমতপাঁয় ওজু করতে 
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বসে গণ গুণ ন্বরে গত নিশায় শ্রুত একটি লক্ষৌ ঠুংরির আস্তাইয়ের” পুনরাবৃত্তি, 
তাহার 'কুঁচে ম্বগয়া” ও কুঁচের দোপেঁয়াজিতে “বেহেতর খানা” বানাইবার নির্দেশ 
কৌতুকজনক। তাজুও প্রভুর ঘোগ্য ভূত্য__ “ক্ষিদে পেলে তাজু-_ বাবুষটি, 
তেষ্টায় আবদার, বাসন মাজতে মসাল্চি, ফুর্সি এগিয়ে দিতে হুক্কাবর্দ্ার আর 
ফাইফরমাস খাটতে বান্দা । আবার “মালিকের অনুপস্থিতিতে তাজু একেবারে 
নায়েব-মালিক তামিজ খী; ইনটারোগেশন তাজু একেবারে খাড়া ইন্টার- 
জেক্শন !' বিড়াল কুঁচে মুখে করিয়া পলাইলে বিপন্ন তাজু নবাবের গানের 
মজলিসে উপস্থিত হইয়া! মালিককে আমিরী সীঁটে যেভাবে কূচমহল লুঠের হাল 
আরজ করিল, এবং প্রভু-ভৃত্যে “কোড ওয়ার্ডে” যে প্রশ্নোত্তর চলিল তাহা গ্রভৃত 
হাশ্যবস তৃপ্তি করে। 

শুধু যে বাংল! শব্দভাগারেরই উপর অমৃতলালের অসাধারণ অধিকার ছিল 
এমন নহে, উত্ভও আরবী-ফারসী শব্দপ্রয়োগে এবং সংলাপ রচনায় তাহার ক্ষমতা 
যে অসামান্ত ছিল তাহার রসোজ্জল নিদর্শনও এই গল্পের ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে । 

“নলের নবকলেবর” লেখকের কৌতুক-কল্পনাঁর উজ্জল নিদর্শন । জেখক 
পৌরাণিক নল-দময়স্তী ও হংসদূতটিকে একেবারে আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন 
করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের সংলাপেও ইংরেজী-বাংলার উদ্ভট মিশ্রণ ! 
পরবর্তীকালে পরশুরাম তাহার অনেক গল্পে পৌরাণিক চরিত্রকে উদ্ভট রূপ 
দান করিয়! হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। “নলের নবকলেবর” গল্পে নিষধরাজ 
নলকে 'প্রারুতিক বিজ্ঞানে পরমপণ্ডিত' এক গবেষক যুবকরূপে চিত্রিত করা 
হইয়াছে । তিনি বাগানের ফোয়ারায় উপবিষ্ট হাসটিকে রোস্ট, করিবার লোভে 
ধরিয়া! ফেলিলেন। প্রাণের ভয়ে হাস প্রথমে নলের বিবাহের প্রস্তাব ও পরে 
দ্ময়স্তীর প্রসঙ্গ উখবাপন করিল এবং নলের নিকট দময়ন্তীর বূুপগুণের এইরূপ 
বর্ণন! দিল-_ : 

“চুলে কেরলী, চোখে বাঙালী, নাকে গ্রীক, ঠৌঠে মারার, রঙে কাশ্মীরী, 

কটি অবধি কৌরিঙী, তার নীচে উড়েনী, একেবারে 'হল অফ, নেশান্স্‌”। 

সর্বাঙ্গ হুন্দরী | তার উপর সংস্কতে ভষ্টাচাষি, পালীতে ফুঙ্গী, ফ্রেঞ্চে__” 

দময়স্তীর গুণের আরও পরিচয় দিলে নল বলিয়া! উঠিলেন-_ 

“হংসরাজ, 50 18905] ৪5 76521 ৪0 9৮620! তুমি এই 'বিবাহু ঘটিয়ে 

দাও, আমি ঘটোৎকচম্বরূপ তোমাকে এক টিন গোয়ালিনী মার্কা দগ্ধ 

খাইয়ে দেব।' 
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ইাঁদ যখন বিদর্ভে গেল তখন-_ “কমকান্তি দময়স্তী সথিগণের সঙ্গে ফুটবল 
খেলছেন।* অনেক কথাবার্তার পর নলের প্রসঙ্গ জানাইবার পূর্বে হাস 
জিজ্ঞাসা করিল-- “আপনার মতন অমূল্য বত্বলাভের আশায় কোনও ভাগ্যবান 
যুবক কি--?' দময়স্তী উত্তর দিলেন__ 401 19011861)96--] ৪00 01015 
৪ ০1110 !' 
শেষ পর্যস্ত হংসেয্ দৌত্য সফল হইল। দরময়স্তী নলের গলায় বরমাল্য 
দিতে স্বীকৃত হইলেন-_ 
বলো হবে হ্বয়ন্বর ; 
প্রথম নম্বর সীট করুন দখল 


ইহার পর লেখক বিদর্ভ নগরের শ্বয়দঘরের ইঙ্গিত দিয়া কাহিনী শেষ 
করিয়াছেন। শেষে এই পারদটাকাঁ_ 

ন্বয়স্বরের উদ্যোগ করিয়াই লেখনীকে বিরাম দিলাম । আশা করি কোন 

তরুণ ল্েহাম্পদ নল-দময়স্তীর গল্পটি এই নৃতন ধাজের সঙ্গে খাপ্‌ খাওয়াইয়া 

পরিসমাধ্রির দ্বারা আমাকে পুলকিত করিবেন। লেখক ।, 

অমৃতলাঁলের সহজাত রঙ্গরসিকতা অনেক উক্তিকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। 
যেমন, "দূত যেমন অবধ্য, ঘটকও তেমনি অখাছ্য” কিংবা “মুক্ুলিতা-প্রেম- 
ধৃতবানসি-বক্ষ অরক্ষণীয়! অবিবাহিতা! বালিকা...” 

“থিয়েটারে পিঙ্গ' নামক ব্যঙ্গরচনাটি উত্তমপুকুষে লিখিত। থিয়েটারে 
এতিহাসিক নাটক-অভিনয়ের নামে যে অতিনাটকীয় অবান্তবতার অবতারণা 
করা হইত, এই রচনাটিতে তাহার প্রাতি কটাক্ষ আছে। রচনাটির প্রথমাংশে 
পিন হ্যাবিসন রোডে কাকার বাড়ীতে অবস্থানকালে যে সকল বিচিত্র ঘটনার 
সম্মুখীন হইয়াছিল তাহার সরস বর্ণনা এবং শেষাংশে থিয়েটার দেখিতে গিয়া 
পিচ্ছর যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহার চিত্র। তথাকথিত এঁতিহাসিক 
নাটকের প্রতি লেখকের বিরূপতা৷ চিরকালীন। ১৮৮১ সনে, ২৮ বৎসর বয়সে, 
“তিল-তর্পণ' প্রহসনে তিনি ইতিহাস লইয়া যথেচ্ছাচারকে কিরূপ বঙ্গ 
করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে। 

তখন তাহার সম্মুখে মধুহুদন, জ্যোতিবিজ্্রনাথ, হরলাল রায়, উমলেশচন্ত গুধ, 
মহেন্্রলাল বন্থুপ্রস্ৃৃতির এঁতিহাসিক নাটকগুলি ছিল। রা'জপুতানার রাজাদের 
লইয়া নাট্যকারেরা! যে 'নকড়া-ছকড়া” করেন ইছা তাঁহার জানা ছিল। 
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নাট্যকারদের উত্তট কল্পনাকে ব্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্তেই অমৃতলাল গতিল-তর্পণ" 
প্রহমনে বাগ্লারাওয়ের কন্তাকে আলিবর্দির সভায় হাজির করিয়াছিলেন। 
“ভিল-তর্পণ* রচিত হুইবার পরবর্তী চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অনেক এঁতিহাসিক 
নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল নাটকেও ইতিহাসের 
বিকার কম নাই। ১৩৩১ সালে রচিত থিয়েটারে পিঙ্ন' নামক নকৃশায় 
অমৃতলাল ১৯১৯ সনের থিক্সেটারের অবস্থা পিহ্র চোখ দিয়া আমাদের 
দেখাইয়াছেন। এই সময়েও এঁতিহাঁসিক চরিত্রের ছন্পবেশে কতকগুলি কল্পিত 
চরিত্র রঙ্গমঞ্জে দাঁড়াইয়া অসংগত প্রলাপোক্তি করিত। ১৯১৯এর মহাষ্টমীর 
বাত্রে পিন্থু যে-থিয়েটার দেখিয়াছে সে “নাটকের ঘটনাস্থল মাড়োয়ার প্রদেশ, 
কিন্ত কৰি তার কাব্যকে ফুটিয়ে তুলতে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে লাইসেনী 
নিয়ে উজ্জপ্মিনী হতে শিপ্রানদী মাড়োয়ারের মরুভূমিতে চালান করেছেন ।" 

বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ ড্রপলিনটিতে যে চিত্র আকা, লেখক তাহাকে ব্যঙ্চভরে 
“সম্পূর্ণ সাহিত্যসঙ্গত' বলিয়াছেন! দর্শক-মনোরঞ্কনের জন্য সম্ভব-অসম্ভব সকল 
বিষয়ই যে তখনও নাটকের অঙ্গীভূত হইতেছে তাহা লেখক দেখাইয়াছেন। 
স্টেজে সৈনিকদের অর্থহীন প্রগল্ভতা৷ (ইহার নাম “আট ও সিরিও-কমিকে 
হারমোনিয়াস হরিফিকেশন' ), অদ্ভুত ভাষা ও ছন্দের সংলাপ, দূতের বিচিত্র 
বাগ ভঙ্গী, মন্ত্রীর মিহি স্থর, সেনাপতির চক্ষু ঘূর্ণন লীলা, রাঁজার গম্ভীর কর্কশ 
তীব্র ছাদম্পর্শা শ্বর; আলুলায়িতা পকককেশী বৃদ্ধার সতীত্বহরণ, পরিচারিকার 
অসিকরে মল্পনৃত্য, “আট বছর থেকে আরম্ভ করে বলতে নেই অবধি বয়স 
পর্যন্ত ছুই ডজন স্থীর নাঁচ, মন্ত্রীপুত্রের আত্মবিশ্লেষণ, মন্ত্ীপুত্রবধূর রণসজ্জা ও 
বীরত্ব, 'রমায়নশান্ত্রমতে? মন্ত্ীপুত্রের হলাহল পান ও পতন ইত্যাদি। ইহার 
সহিত দর্শকমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া-_শিস্‌ ও হাততালি এবং থিয়েটারের বিয়ের 
'ঝামাঘস! বামাক্'ও শোনা যায়। সংলাপের মধ্যে “বন্দেমাতরম্* ও “মেঘনাদ 
বধ-কাবো'র অংশবিশেষের প্যারডিও আছে। কিন্তু নাটক দেখিয়। দর্শকদের 
মধ্যে শুরু হইল “পলাশীর যুদ্ধ'_- “ঘন ঘন করতালি ছাপাইয়া, বঙ্গস্থল কাপাইয়া, 
মাতৃক্রোড়স্থ শিশুগণকে কাদাইয়। ফোপাইয়া' নাট্যকলার এই বিকাশ সকলের 
নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দিল। ূ 

নক্শাঁটির গ্রথমাংশে পিশ্থুর কাকার বাড়ির অভিজ্ঞতা বেশ সবসতার লহিত 
বণিত হুইয়াছে। শ্বদেশহিতৈষী কাকার বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক বাড়ির 
(“মিনিয়েচর ইত্তিয়া” ) বর্ণনা, “দেহভারে গভীর গন্ভীরা স্থাবর ও স্থবিরা, 
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কাকিমা, ফকির মামার "উড়িয়া! ইউনিয়নের সেকেও এযানিভার্সারি*_ প্রতৃতি 
বেশ হান্তোত্রেক করে। মাঝে মাঝে লেখকের অস্কপ্রাসপ্রিয়তা প্রকাশ 
পাইয়াছে। যেমন-_ 

জানালা পথে আমড়া গাছের চামড়া-জালানে সমীরণ' বা “আর্টের সাড। 
প্রাণে নাড়া দেয়”। ৃ 

“কৌতুক যৌতুকের" সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রবাসী” লিখিয়াছিলেন_ 

"অমৃতলাল বনু এই বুদ্ধ বয়মেও যে এই কথা ব্যথ! ও কাব্যসাহিত্যের 

নিদারুণ পাথারের বুকে “কৌতুক-যৌতুকে'র ভেলা ভাসাইয়াছেন এইজন্য 

আমর] কৃতজ্ঞ ।” 

পতিত ডাক্তার” “নলের নবকলেবর” “থিয়েটারে পিল ইত্যাদি রচন। 
প্রবাসীর মতে উৎকৃষ্ট রসিকতার পরিচয় দেঁয়”। তীহার!” «এই বইখানির 
বিস্তৃত প্রচার বাঞ্চ; করিয়াছিলেন ।১॥ 
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১৩৩২ সালের “বার্ষিক বন্থমতী'তে প্রকাশিত '১৯৭৫'নামক বাঙ্গাশ্রয়ী রচনাঁটিভে 
অমৃতলাল পঞ্চাশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৭৫ সনে কলিকাতার যে-চিত্র কল্পনা 
করিয়াছেন আজ তাহা! অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্য । এই রচনাটিতে যে 
সকৌতুক বাগ্ভঙ্গী, চবিত্রগুলির নামের যে বিচিত্রতা, কল্পনার যে উদ্দাম 
আতিশয্য লক্ষ্য কর! যায় তাহার ছাপ এক পরশুরামের লেখায় দেখা যায় ।১* 
“অন্যমনস্ক পাঠকপটল”, “তৃণবীজের তন্থতে মন্থবংশ ধ্বংসকারী রোগাণু”, 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্তোরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিশ্ব-কপে বিশ্ব-চা পান, 
প্রভৃতি অনন্য বাগ্ভঙ্গী এই রচনাটিতে অনেক ছড়াইয়া৷ আছে । ১৯৭৫ সনে 
চাউলের মূল্যের হ্াসবৃদ্ধি লইয়া হাম্তকর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত, 'জনতন্ত্ের 
নেতৃগণে'র যথেচ্ছ উপাধি বিতরণ, উদ্ভট আবিষ্কার, খাগ্যদ্রব্যে ভেজালের 
অ(তিশযা, কলিকাতা-সম্প্রসারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়বৃদ্ধি, তৎসম শববজিত 
উন্নত বাংলা ভাষা, খলনার বদর্পে চকচকে বীঁধাঁন উপন্তাস” প্রভৃতি বহু বিষয়ে 
তাহার ছুর্লভ দূরদৃতির আভাস মিলিতেছে। 

১৪ প্রবাসী, কািক ১৩৩৪ 

১৫ ১০৩২ সালে পরগুয়ামের প্রথম গ্রন্থ শাড্ডলিকা' প্রকাশিত হয়। 
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বর্তমানে পদ্দপ্রী, পদ্মভূষণ প্রভৃতি উপাধি বিতরিত হইতেছে; ভবিষ্দ্রষ্ট 
অমৃতলাল এইরূপ উপাধি বিতরণের আভাস দিয়াছিলেন এইভাবে-_ 

“রায় সাহেব, রায় বাহাছুর প্রতৃতি টাইটেল এখন আর বড় বাজারে 

চলন নেই, গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করে জনতন্ত্রের নেতৃগণ আপনারাই 

টাইটেল স্যট্টি করে আপনা-আপনির মধ্যে বিতরণ করেছেন। গ্রাম-গ্রহ, 

' নগর-নক্ষত্র, বঙ্গ-বর্দন, কারাভূষণ, হাঁজজ্জীবন.' প্রভৃতি টাইটেলের জ্যোতি 

রায় সাহেব, রায় বাহাছর, রাজ বাহাছুর প্রভৃতির রশ্মিকে মান করে 

দিয়েছে ।? ১৯৭৫-এর কলিকাঁতা_ 

“৫০ বৎসর পূর্বে কলকাতা বললে যে অল্প স্থানটিকে বোঝাত, এখন আর 

তা নেই, একদিকে নৈহাঁটী, অপরদিকে ডায়মগ্ডহারবার, আর একদিকে 

তারকেশ্বর ও অন্ত আর একদিকে টাকী-_ সবই 'কলকাতা।” 

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে লেখকের উপভোগ্য কটাক্ষ 
পরস্তরামকে ম্মরণ করাইয়া! দেয়__ 

“্্বর্গগত জগদীশচন্দ্র বন্ধ “কব্রলতাদির চৈতন্য ও অন্ুভবশক্তি আছে? 

এই মাত্র আবিষ্কার করে গেছেন, কিন্তু মতে স্থিত বিধুবদন চাকী 0.1), 

এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যা! কাঁনে লাগালে নটেগাছের সঙ্গে চালতা- 

গাছের যে বোট্যানিক্যাল আলাপ হয়, তা স্পষ্ট শোঁনা যাঁয়।” 

অমৃতলাল একটি “রূপকথা ১৬ রচনা করিয়াছিলেন । ম| ছেলেকে রূপকথা 
বলিতেছেন ; মায়ের মুখের ভাষা! রচনাটিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজবাড়ীর 
ফটক, কেল্লা, রাজার সাজপোশাক, বাজসভা প্রভৃতি উজ্জলরেখায় অঙ্কিত 
হইয়াছে। সুয়োরাঁণী চঞ্চলা, ছুয়োরাণী গোবিন্দমমণি, বাঁজবদ্তি বিশ্বস্তর, 
কবিরাজের বেশী বয়সের সন্তান নিশিকাস্ত, উদ্ধব গয়লা, নপিং সেনের সেনাপতি 
কালু নাগ প্রভৃতি সকল চরিত্রই তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যে রূপকথার 
ঘটনাবলীকে বেশ আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বস্তর বন্ির হাতযশ, তাহার 
দেড়শেো! বছরের আমানী বা বাম-রাবণের কালের গুড়ের গুণ, নিশিকাস্ত ওরফে 
কোকনবাবুর হরীতকীর দ্বারা চিকিৎসা প্রভৃতি অনেক বিষয়ই রূপকথার 
অস্তভূক্ত। কোকনবাবুর চিকিৎসায় কিভাবে এক পোয়া হুরীতকী খাইয়া 
উদ্ধব গয়ল! তাহার হাঁরানে! গরু পাইল, রাজার সেপাইরা আধ সের করিয়! 
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হরীতকী খাইয়! সুয়োরাণীর অপহৃত অলংকার কেমন করিয্া উদ্ধার করিল, 
ছুয়োরাণী তিন পোয়া হরীতকী খাইয়া ভেদবমির চূড়ান্ত করিয়াও বাঁজার 
পাটরাণী হইল কিভাবে, অথবা রাজার ভোজপুরী সৈম্কর! পীচমণ হরীতকী 
খাওয়ায় রাজ্য আক্রমণ করিতে আদিয়া পাশের রাজ্যের সৈন্যদল কেনই বা 
পলায়ন করিল, তাহার অতি হান্তোদ্দীপক বর্ণনা এই রূপকথায় মিলিতেছে। 
তবে গল্পের শেষে সকল লঘুতারলায গভীরের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। মা যখন 
ছেলেকে বুঝাইয়! দিলেন যে, বাপের উপর অবিচল বিশ্বাসের জন্তই কোকন- 
বাবুর হরীতকীর দ্বারা সকল চিকিৎসা! সফল হইয়াছে, তখন ছেলে বলিতেছে_ 
« “তাই নাকি? তবে আমিও বাবাকে খুব বিশ্বে করবো কেমন? 
যদি বাবার কথা কখনও না শুনি, তুই আমার কান মলে দিস্‌ ত মা; অত 
আদর করিস নে।, . 
মা ছুই হাতে ছেলেটিকে আকড়ে বুকের ওপর চেপে জড়িয়ে ধৰলেন। 
তখন সেই খড়ের চাল! সোনায় মুড়ে গেল, গরাণের খুঁটি থেকে চন্দনের 
গন্ধ বেকুল, কাঠির মাছুর হাতীর দীতের শীতলপাটি হয়ে গেল, মায়ে 
পোয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে, ঘণ্টা বাঁজছে, কাসর বাজছে, শাখ 
বাজছে । আলোয় আলোয় মাল! গেথে গেছে। সার বাংলা জুড়ে মা 
ছুর্গার আরতি হুচ্ছে।” 
কৌতুক-কল্পনার চূড়াত্ত হুইয়াছে 'শুতদিন' নামক নক্শাটিতে। ১৩৩৩ 
সালের “শারদীয়! বন্ছমতী'তে শ্তভদিন' প্রকাশিত হয় । ইহা কতকগুলি চিত্রের 
সমগ্রি। “তাজ্জব ব্যাপার" প্রহসনের স্তায় এখানেও পত্বীর! জীবিকার্জন করিতেছে 
এবং পতিরা অন্তঃপুরে পতিধর্ম পালন করিতেছে |» পিস্তাগ ও তাহা স্বামী 
ফুলকুমার এবং শ্রীকান্ত ও তাহার ব্যারিস্টার স্ত্রী স্থহাসিনীর দাম্পত্যজীবন, 
স্থহাসিনীর উকীল-পিসী মাতঙ্গিনী পাল ও তাহার ছুর্গোৎসব, ম্যাজিস্ট্রেট 
রাণীকুমারী প্রতিভাহ্ুন্দরীর বিচার "শুভদিনে”র পাঁচটি অধ্যায়ের উপজীব্য । 
চরিত্রে ও সংলাপে কৌতুক যথেষ্ট ক্ষর্ত হইয়াছে। 
কাহিনী এখানে ক্ষীণ, চবিল্তরই প্রধান । লেখকের বাধাহীন কল্পনার প্রশ্রয়ে 


১৭ স্ত্রী-্বাধীনতার উপর.কটাক্ষ ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাচুঠাকুরে'ও আছে। সেখানে কামিদী- 
কুলায়ীর দ্বিতীয়পক্ষের 'পরিবায়ের নাম ভৈরব দাস, কিন্তু কামিনীহুন্দরী আদর করিয়া 
তাহাকে ভ্ী বলিয়া! ডাকেন।' (প্ী শ্বাধীনত।' ) 
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কত চরিজ্রই যে সই হুইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নিম্তারের গর্ভধাবিণী রামী 
মোক্তার ; ঘেসো কামিনী ; নিস্তারের প্রথম পতি অভিমানী স্থরেশ, দ্বিতীয় পতি 
চোদ্দবছরের ছোকরা! ফুলকুমার ; আফিসের বড়গিক্লী সৌদামিনী শীল; বাসন- 
মাজার লোক গুবরীর বাপ ; নিস্তাবের তিন বন্ধু-- রাই ঠানদি, গোলাপী বিশ্বাস, 
ক্ষীরি হালদার ; ফুলকুমারের বন্ধু শ্রীকাস্ত শ্রীমানী ও তাহার ব্যারিস্টার-পত্ী 
স্থহাসিনী শ্রীমানী; জেলাকোর্টের উকীল আমতাড়া গ্রামের মাতঙ্গিনী পাল; 
হেড মুহ্ুরিণী হরিমতি পাঁজ1; হুত্ীাদ্দ ফাটকারাম, রাজী ঢুলিনী আর ছিমতী 
ঢাকী; পুরোহিত পদ্দী ভট্‌ুচাজ ; তন্ত্রধার রাঁধারাণী পাঠক; প্রধান চণ্তীপাঠক 
বিধুমৃখী তর্কবাগীশ ; বালক বিষ্যালয়ের শিশ্ুশ্রেণীর ছাত্র কুড়োরাম; ক্ষাস্ত 
কামারণী, তুতিক্া বাই, নন্দ বাইজী; স্বদেশ সংস্কারিণী সভার সভ্যাগণ; 
কেশিয়ার কুসমী ঘোষ; ম্যা্জিই্রেট রাণীকুমারী প্রতিভান্ুন্দরী; পুলিশের 
উকিল মনোষোহিনী ; খোরপৌষের “নালিশওয়াঁলা” বিপিন ; বিপিনের স্থী 
গৌরবিনী ও বিপিনের মা পটোলমণি প্রভৃতি অজন্র চবিত্র এই অভিনব 
নক্শাটিকে হান্তোচ্ছুসিত করিয়া তুলিয়াছে। 

কখন কখন কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এক একটি ইঙ্ষিতেই ফুটিয়াছে। 
যেমন, দঙ্থরী কুদরতউল্লার “রহ্ুনঘষ! দীত” নিস্তারের “বেতো৷ গতর আর তেতো 
মন, ব্যারিস্টার স্থহাসিনীর “ব্রিফের অভাবে গ্রীক”, মেষবলিতে ক্ষান্ত 
কামারনীর হাতের কৌশল", হিঠিরিয়াগ্রস্ত ফুলকুমাবের শুয়ে শুয়ে চিৎ করে 
ফেল! কাকড়ার মত দীড়া নাড়ান” ইত্যারদি। সতী পতিকে নিম্তাবের 
“একশিশি গুন্ষলীন তৈল ও “কলায় পুরুষ্ট ও নীতিগরবে গরিষ্ঠ সাহিতারত্ব' 
উপহার প্রদদানও বেশ কৌতুককর। 

মাঝে মাঝে এক একটি বাক্য অর্থগৌরবে পূর্ণ হইয়া! হাশ্তরসের সংকীর্ণ 
সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । যেমন, “সোনার 'স' আর স্থখের “ন' এই 
ছুটে! অক্ষর এক ছাচে ঢালা নয়” কিংবা “অভাবে অবজ্ঞা ও প্রাচুর্ধের পূজাই 
কর্মজগতের ধর্মনীতি |, 

শুভদিনে" যেমন অমৃতলালের অতিশগ্দিত কল্পনার উদ্দাম নিদর্শন পাই, 
ব্যারণ এগ পিপলাই কোম্পানী" (বার্ষিক বস্থ্মতী", ১৩৩৪ ) গল্পে তেমনই 
তাঁহার সমাজসচেতন মনের অভ্যন্ত প্রকাশ দেখি। সমাজের সর্বস্তরে 
ঘে প্রতারণা ও ভগ্াঁমি চলিতেছে তাহারই এক বাস্তব চিঅশালার দুয়ার 
যেন লেখক এখানে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তদ্রবেশধারী শিক্ষিত 
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গ্রভারকদের স্বরূপ উদ্ঘাঁটিত করিতে গিয়া! লেখকের ক্ষোভ, ক্লে ও বিদ্রপ 
যেন মাজাতিরিক্ত তীব্র "হইয়া উঠিয়াছে। অথচ পেশাদার গাঁটকাটাদের 
ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা বর্ণনায় তিনি কেবল কৌতুকরসই সঞ্চারিত করিয়া 
দিয়াছেন। গল্পটিতে লেখকেন্র সংলাপযোজনার দক্ষতায়ও বিস্মিত হইতে 
হয়। গাঁটকাঁটাঁদের ভাষা, দারোগাঁর ভাষা, মুসলমান জমাদারের ভাষা, 
সাহিত্যিকের ভাঁষা, কপট ব্যবসায়ীর ভাষা, ভণ্ড সাধুর ভাষা প্রভৃতি অবিকল , 
এবং যথাযথ । মলানবচরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে এরূপ সামস্যপূর্ণ 
চরিত্রস্থট্টি সম্ভব হইত না। 

গল্প শুরু হইয়াছে হর্যবর্ধনের গলির 'প্রশাখাঁর মধ্যে” অবস্থিত “ব্যাচিলার 
রেফিউজে'। ইহা গীঁটকাটাদের আড্ডা গাটকাটাদের সর্দার 'বুুপপত্বীক 
তারক ওন্তাদের আস্তানা । এখানে ওস্তাদজীর পুরাতন মিত্র ও কর্মসহযোগী 
নকুড়, ফকির, হাবুল ও পুঁটেকে পাইতেছি। “সেকেলে হস্তসিদ্ধ বিদ্যার উপর 
বৈজ্ঞানিক হাত পড়ায়' সকলেই দুশ্িস্তাগ্রস্ত। ইহাদের কথোপকথন ও 
বর্ণনার মধ্য দিয়া লেখক প্রাচীন কলিকাতার গাঁটকাটা-সমাজের একটি নিখু'ত 
চিত্র আমাদের উপহার দিয়াছেন । আমরা জানিতে পারি যে, চিৎপুর-গরাণহাটা 
অঞ্চলের (প্রাচীন সারম্বত কুঞ্ধ ও পুস্তকপুঞ্চের আশেপাশে" ছিল ইহাদের 
বাস। ইহাদের 'দেহধামের প্রধান আসবাব ছিল ঘাড়কামানে৷ চুলে বেহদ্দ 
বাহারের টেরি”। গীটকাঁটারদদের সহিত পুলিশের যোগসাঁজস যে চিরক্লালীন, 
মে বিষয়েও ইঙ্গিত করিতে লেখক ভুলেন নাই। তাই এই আখড়ায় 
দারোগা মেহেরপুরের করালীকাস্ত নম্কর এবং জমাদার জালালুদ্দিন ওরফে 
জালিয়াৎ মিয়ারও আবির্ভাব হয়। চুরিবিষ্ভার সিদ্ধসাধকদের সম্পর্কে জমাদারের 
গ্রশংসাবাক্য উদ্ধার করিবার মত-- 

খোদ আশমানের প্যাগম্বর, কেরামৎ দেখাতে ছু রোজের জন্যে গুরা 

মাঝে মাঝে ছুনিয়ার মাটিতে কদম ঠেকাতে আসেন ।, 

গাজার কলিকায় টান দিতে গিয়া! তারকের আকন্মিক মৃত্যুর ব্ণনাও 
অতাস্ত হান্োন্দীপক--“তারকের অস্তঃকরণ গাঁজার একজামিন দিতে গিয়ে 
ফেল হয়। তারকের মৃত্যুর পর লেখক অশিক্ষিত গাটকাটাদের প্রসঙ্গ শেষ 
করিয়! শিক্ষিত এবং ভন্ত্রবেশধারী গাটরাটাদের গ্রসঙ্ষে আসিয়াছেন। আমব! 
ভারকের দৌহিত্র অজিতকে পাইভেছি। তাহার জীবনে মাতামহু এবং করালী 
দবারোগার 'সহুপদেশের বীজ ইংরাজী শিক্ষার সারে পরিপুষ্ট হয়ে শিকার 


১১৯৭ 


আকর্ষণকাঁরী প্রেততরুতে' কিভাবে পরিণত হুইল তাহার ভয়াবহ চিত্র দেখিয়া 
আমরা শিহরিত হুই। 'অন্গকরণ বিদ্যার সিদ্ধসাধক' এল. এ. ফেল নীরদবরণের 
সহিত অজিত “ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোং, নামে এক প্রতীরণা-প্রতিষ্ঠান 
খুলিয়া বসিল। নীরদর-চরিত্র' লেখকের বিশিষ্ট স্থষ্টি। তাহার “দস্তোষ্ঠোচ্চারিত 
ইংরাজী” তাহার 'বুটিশ শ্পিরিট দিয়ে ডিয়ার কাণ্ট্টীজ ইন্টারেস্টকে ধুষে 
পরিক্ষার” করার মনোভাব, তাহার “বাণ দিয়! চাদ বিধিবার উচ্চাশ।” নিপুণভাবে 
বর্ণিত। লুব্ধ মানুষের মনস্তত্বও কত ভাবে এবং কত গভীরতায় অভিব্যক্ত 
হইয়াছে | বীকুড়ার অজয়চন্দ্রের সাহিত্যসেবার হাস্যকর লোভ, এবং দিথিজয়ী 
সম্পাদক হইতে গিয়া অজিত ও নীরদের কৌশলে তাহার সর্বস্বাস্ত হওয়া ) 
অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা “কলির জনক-খধি"র প্রতারণার ব্যবসা এবং 
অতিলোভে “ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোম্পানী'র নিকট তাহার ও তাহার 
পিনশ্বশুরের সর্বস্ব খোয়াইবার বিবরণ আমাদের বিশ্মিত ও স্তস্ভিত করে। 

এই গল্পে লেখকের বক্তব্য এই যে, সমাজে কোনদিনই প্রতারকের অভাব 
হইবে না; শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শুধু প্রতারণার রীতিপদ্ধতিরই রূপাস্তর 
ঘটিবে। একটি মাত্র গ্লেষবাক্যেই তিনি তাহার প্রতিপান্ঠ বুঝাইয়! দিয়াছেন__ 
৬ 'দ্বেশকে জ্বাকালো! করে তুলতে হলে প্রথম ও প্রধান ছুটি উপায় হচ্ছে 

সাহিত্যে কলা! ফলানে। আর বাণিঞ্যে কল! দেখাঁনো-"।* 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটি পত্রে (১৭. ১১. ১৯২৭) এই 
গল্পটির বিশেষ উল্লেখ করিয়া লেখেন__ 

“আশ্চর্য অমৃতবাঁবুর ক্ষমতা । পচাত্তর বৎসর বয়স হইল এখনও রস 

ফুরায় না ।."" সেদিন বস্থমতীর বার্ষিকীতে একটি গল্প লিখিয়াছেন, তাহাতে 

গাজায় দমটি দিয়াই এক বুড় বদমায়েস মরিয়া গেল। রস আর কাহাকে 

বলে!,১৮ 


৬ 


ছুটির বৈঠক নামক মজলিসী গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল জামসেদপুরের 
'উড়ো খে" পত্রে ( পৌষ-মাঘ ১৩৩৪ )। গল্প-কথক-_ খুড়োমশাই প্যাবীবাবু 


১৮ মজংকরপুরের অতুলানঙ্গ সেনকে লিখিত । -পঞ্চপুষ্প ঃ শ্রাবণ ১৩৩৬ দ্রেঃ। 


৩৯৩ 


শ্রোতৃমগ্ডলীতে আছে অঘোর, ধন্ুর্ধর, রাজা-বাহাছুর, বছ্িনাথ, অঙিয়, শৈলেন, 
দ্বিজেন প্রভৃতি । “পৃথিবীতে সবার চেয়ে আশ্চর্য মাছষের মনের গতি'-_ ইহাই 
এ গল্পের বর্ণনীয় বিষয়। মতিহারীতে “মূনম্ফী” করিবার সময় সেরেস্তাদার 
লাল! বিষণটাদের কাছে শোন! গল্পটি বেশ মজলিসী ঢঙেই প্যারীবাবু 
শুনাইয়াছেন। মাঝে মাঝে শ্রোতাদের টিগ্নীতে গল্পটি আরও জমিয়াছে। 
বর্ষণ গাঁওয়ের দরিদ্র মিশির ও মিশিরাইনের চরিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে। তাহাদের 
নিদারুণ অনটনের চিত্রও বর্ণনার গুণে মর্মম্পর্শী হইয়াছে__- 

“একখানা উপসী মুখ আর একখানা উপমী মুখের দিকে চাইতে চাইতে 

যখন বুক বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে তখন সে বুঝতে পারে কষ্ট 

কথাটার পষ্ট মানে ।, 

ঠাকুর ঘরের “শশাখ ভগবান যখন তাহাদের সকল প্রীর্থনা পূরণের আশ্বাস 
দিলেন এক সর্তে ঘে তাহাদের যাহা দিবেন, গ্রামের সকলকে তাহার ছিগুণ 
দিবেন, তখন রোষান্ধ ব্রাক্ষণের কুটিল মনোভাব আমাদের স্মরণ করাইয়া 
দেয় যে, সংসারের অধিকাংশ মানুষই এমন । ব্রাঙ্ধণী একবাক্যে শঙ্খরাজের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলে গ্রামের লোকেরও দ্বিগুণ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । শেষে 
এমন হইল যে-_ 

ব্রাহ্মণীর হাতে যেদিন বাজু বাউড়ী উঠল আর কানে ঝুমকো| ঝুললো, 

সেদিন গঁ। শুদ্ধ সব ছোট বড় কুমারী সধবা সব মেয়েরই হাতে ছু জোড়া 

করে বাউড়ী, ছু জোড়া করে বাজু, আর ছু জোড় করে ঝুমকো ঝুললো।" 

্রাঙ্মণীর “নিরদ্ধিতায়” এবং গ্রামের সকলের ছ্বিগুণ ্রীবৃদ্ধিতে-_ 

..রাগান্ধ, রিষে জরজর মিশির ঢুকপেন শখের খবরে) গর্জন ক'রে 

ডাকলেন, শীখ !-- 

শঙ্খ__ হু'মূ! 

মিশির-_ শাখ, বেশ ঠাণ্ডা হোয়ে জবাব দিলে ত। 

শঙ্খ-_ জলজ জীব, দিবারাত্রি ঠাণ্ডাই আছি। 

মিশির-_- তোমার লজ্জা! করে না? 

শহ্খ-_ অতল সলিলতলে বাস, বসনে কি প্রয়োজন ? 

মিশির-_ তুমি এমন নেমকহারাম ! 

শহ্খ__ লবণ-সিন্ধুর প্রজা! আমি, ও নিশ্দে আমার কেউ কন্তে পারবে না। 

মিশির-_ না হয় তোমারই হোল; তোমায় মানুষ করেছি তো! আমি । 


৪৪ 


শহ্খ-_ মানব কোথায় করেছ বাপু? তা হলে কি হাত তুলে কাকেও 
কিছু দিতে পারতুম ! 

মিশির-_ দিচ্ছি তোমায় এ ডোবায় ফেলে । 

শহ্খ__ দুর সম্পর্ক হোলেও জ্ঞাতির ঘর তো বটে, বেশী কষ্ট আর কি? 

মিশির-- এ যে কিছুতেই রাগে না দেখতে পাই ! 

শঙ্খ-_- ত্বভাব! তবে হুর্যদেব অন্ত গেলে আর মেদিনী কেপে উঠলে 
একবার করে হুঙ্কার দিয়ে থাকি। 

মিশির-_ বাম্নীর প্রার্থনা ত যথেষ্ট মঞ্জুর করেছ, এখন আমি যদি কিছু 
চাই তদ্বেবে? 

শঙ্খ-_. নিশ্চয় । তবে মনে থাকে যেন আরও সবাইকে ছুনো করে দেবো । 

মিশির-_ তা দিও, আমিও তাই চাই। 

শঙ্খ-_ বল কি চাও? 

মিশির-__- আমার একটা চোঁখ কানা করে দাও । 

শঙ্খ. তথাত্ত।, 

মিশিরজি এইভাবে যখন নিজের এক চক্ষু কান! করিয়া গ্রামের সকলের 


ছুই চক্ষু অন্ধ করিয়! দিলেন টিনারিন্রিজার সিসির নানি 
তিক্ত গ্লেষে পরিণত হইল-_- 


গ্রাম শুদ্ধ ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ সব অন্ধ, সব অন্ধ! কি আনন্দ! 
কি আনন্দ! আজ অন্ধ আত্মীয়-কুটুম্ব-প্রাতিবেশীদের ছুর্গতি দেখে এক- 
চক্ষুহার! মিশিরের মানবমনে ছুর্গোৎসবের বলিদানের বাজনা বেজে উঠেছে । 
হিংসার পুজাক্ একসঙ্গে এত চক্ষৃভোগ কোন রাজা-রাজড়ায় আজ 
পর্যস্ত দিতে পারেনি ।* 


৭ 
ট্নটুনী; গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালের “মাসিক বন্থমতী'র আশ্বিন ও 


কান্তিক সংখ্যায়। ইহাই অমৃতলালের শেষ গল্প । এই গল্পে লেখক আমাদের 
কয়েকটি বিচিত্র ও মধুর চরিত্রের মানুষের সহিত পরিচয় করাইয়া! দিয়াছেন। 


সংসারের “বাঁজেলোক' মামাবাবু ও তাহার উদ্ভট ব্যবসাগুলি বেশ কৌতৃকরসের 


যোগান দিয়াছে। বার বার ঠকিয়াও চরিব্রগত সরলতা! তিনি হারান নাই । 


৩৪৫ 


এক সর্বজ্ঞ বন্ধুর পরামর্শমতে। ছানার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ভাবিলেন ছানার 
ঝোড়ায় কেঁচো রাখিলে ছুই বছরেও ছাঁন1 পচিবে না-_ 
বন্ধুকে দিব্যি গালিয়ে নিলেন, গুপ্তবিদ্যা আর কাকেও শেখাবেন না) পরে 
তারকেশ্বর অঞ্চল থেকে ভাব্রমাসের গোড়ায় আঠারো! টাকা মণ দে 
পঞ্চাশ মণ ছানা কিনে জোড়ার্সীকোর ভিতর একটা ঘর ভাড়া কোরে 
সেখানে স্টোর কলেন, কেঁচোর জন্তও গোটা সাতেক টাকা খরচ হয়েছিল। 
দিন কুড়ি বাদে পাড়ার লোকের দূরখাস্তে পুলিশ দরজ]| ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে 
দেখে যে, খুনী লাস-টীস নয়, ছানা পচে এমন বিটকেল গন্ধ বেরিয়েছে ; 
বাতাস দূষিত করার অপরাধে টাঁউন হলেও পঞ্চাশ টাক! প্রণামী দিয়ে 
আসতে হয় । 
বালবিধবা মঙ্গলা-ঝিয়ের সম্পর্কে লেখকের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য-_ 
“ভায়ের সংসারে মঙ্গলা দিনরাত এত খাটুনী খাটত যে চরিত্র হারাবার 
অবসর সে মোটেই পায়নি ।? 
বাড়ীর কর্তা প্রফেসর গিরিধারীলালকে লেখক একটি "অপ্রয়োজনীয় 
অত্যাজ্য' চরিজ্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন । গৃহ সেনানিবাসের রসদ" সংগ্রহ করিয়া 
পৌছাইয়া দেওয়াই তাহার কাজ । ছোট্ট টুনটুনীর ধীরে ধীরে বড় হইয়া 
ওঠার স্তরগুলিও লেখকের বর্ণনাগুণে স্থখপাঠ্য হইয়াছে । 
অমৃতলালের অন্ঠান্ গল্লের মতো! এখানেও স্ুসংবদ্ধ কাহিনীবিস্তাস অপেক্ষা 
চরিত্র-চিত্রণে তাহার আগ্রহ ম্পষ্ট। মামাবাবু ও মঙ্গলার মধ্যে লেখক একটি 
আশ্চর্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়। দিয়াছেন। মমন্ত্রন্ধনে অনাবন্ধ, স্পর্শের ম্পন্দনে 
'অসিদ্ধ"এই দম্পতি সম্পর্কে তিনি তীহার অনন্গকরণীয় ভাষায় লিখিয়াছেন-_ 
“মামাবাবু এখন আর ছু" খান! পাথর পার হোলেই সত্তরের মাইলস্টোনে 
গিয়ে পৌছবেন। আর মঙ্গলা যেখানে দ্ীড়িয়েছে, সেখান থেকে পেছন 
ফিরে দেখে, চল্লিশ, আর সামনে চেয়ে দেখে পঞ্চাশ, সে ঠিক মাঝখানে; 
হৃতরাং মঙ্গলা এখন আর লজ্জার ধার ধারে লা। সবার সামনেই মামা- 
বাবুকে লক্ষ্য কোরে বলে, স্্যা, উনি তো! আমার সোয়ামীই বটে। আর 
জন্মে বিয়ে হয়েছিল, তোমরা 'জান না ।' ” 


৩৯৩৬ 


ন্বগ্লব্ধা”-প্রসঙ্গে 


১৩১৬ সাণের আশ্বিন সংখ্যা “জন্মভূমি'তে প্রকাশিত '্বপ্রলব্ধা” নামক স্থতি- 
চিত্রটির রচয়িতাঁর নাম অমৃতলাল বন্থ।১ রচনাটির ভাষ| ও বর্ণনাঁভঙ্গী এমনই 
বিশেষত্ববজিত, কোন কোন ক্ষেত্রে হাশ্যরসন্থত্রির সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এমনই 
হাশ্যরসশূন্য ও বর্ণহীন যে রচনাটি অপর কোন অমৃতলাল বন্থর-_ “ঞ্চলা” বা 
"অবলাবালা” জাতীয় উপন্যাসের লেখক অমৃতলাল বন্থর-_ (দ্রষ্টব্য গৃ ৩৯৯) 
কিংবা! সমনামধারী অপর কোন বাক্তির লিখিত মনে করা যাইতে পারে। 

রচনাটি নেহাৎ ক্ুত্র নহে। “জন্মভূমি” পত্রিকার পুর! ছয় পৃষ্ঠা ধরিয়া! লেখক 
তাহার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা! করিয়াছেন। প্রত্যেকটি বাক্যই সরল ও সংক্ষিপ্ত । 
নাট্যকার" অমুতলালের বিশিষ্ট গগ্যের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্ত নাই। বাক্য 
ব! বাক্যাঙ্গের সরসতা, শব্ধালঙ্কারের চারুত্ব বা আতিশয্য, অতীত অভিজ্্তা 
হইতে কোন কোন গ্রসঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত বা ঘটনা অনুযায়ী মন্তব্য ইত্যাদি 
যে সকল বৈশিষ্ট্য তাহার গ্ধকে শ্বাতন্থয দান করিয়াছে তাহার কোন আভাসই 
এই রচনায় নাই।২ 

অমৃতলাল রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্যারডি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
কবিতা বা গানের সহায়তায় আপন বক্তব্য ব্যক্ত করেন নাই। ব্বপ্রলন্ধা'য় 
রবীন্দ্রনাথের "আমার পরাণ লয়ে কী খেল খেলাবে গানটি অংশত উদ্ধৃত 
করিয়। পরিবেশ স্থষ্ট হইয়াছে । ইহা! রসরাজের বীতিই নহে। 


১ *সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় (৬৭ ) ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই রচনাটি রসরাজ অমৃত্লাল 
বন্গর রচনাবলীর অন্তডূক্ত করিয়াছেন। 

২ 'বপ্নলন্বা'র ভাষার নিদর্শন-. "বাল্যকাল হুইতেই জলে ডুবিয়। ধাকিতে অভান্ত ছিলাম। 
ডুধিয়া। অযলক্ষণ অন্বেবণের পর একখানা হাত পাইলাম । সেখানা ধরিয়। টানিতেই জলের 
ভিতর হইতে এক অনিদ্দানুন্দরী কিশোরীর দেহ ভাসিয়৷ উঠিল। দেখিলাম বালিক! সম্পুর্ণ 
জ্ানশৃন্তা, তখনও আমরা 'রাণা' হইতে চল্লিশ হাত তফাতে আসিয়া! পড়িয়াছি। আমাদের 
দেখিতে পাইয়া ছুই তিন খান! নৌকা খুলিয়। আমিল ও একখানা আমাদের তুলিয়া! লইল।” 
'হবপপলন্ধার' রচনাকাল ১৩১৬। ইহার পূর্বে প্রকাশিত অসৃতলালের “ঘরের কথা' বা পরে রচিত 
'পিরোমশিক তীর্ঘবাযো'র ভাষ। ও রচনারীতির সহিত ইহার প্রভেদ গুরুতয়। 


৩৯৭ 


ইহা! ব্যতীত আরও একটি কারণে স্থপ্রলন্ধা'কে রসরাজ অমতলালের রচনা 
মনে করা যায় না। “জন্মভূমি” পত্রিকার সুচীপত্রে লেখকবর্গের নাম উপাধি- 
সমেত মুদ্রিত হইত। যেমন, নাট্যাচা গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বায়সাহেব হারাণচন্্ 
রক্ষিত, পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী ইত্যাদি । “ম্বপ্নলব্ধা' 
যদি নাট্যজগতের অমৃতলালের রচনা হইত তাহ] হইলে তাহারও নামের পূর্বে 
নাট্যকার, নাট্যাচার্ধ বা রসরাজ প্রযুক্ত হইত বলিয়াই মনে হয়, বিশেষ করিয়া 
১৩১৬ সালে তিনি যখন লব্ধ প্রতিষ্ঠ। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অম্ৃতলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে “পঞ্চপুষ্প 
পত্রিকায় ( আধাঢ় ১৩৩৬ ১ তাহার বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর যে তালিকা প্রকাশিত 
হয়, তাহাতেও “ম্বপ্রলব্ধা'র উল্লেখ নাই। 

অমৃতলালের সমকালে অপর একজন গ্রন্থকার-_ অমৃতলাল বহ্ৃ-_জীবিত 
ছিলেন। ইহার রচিত কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির জীবনী ১৮৮৪ সনে 'জীবনী 
সংগ্রহ" নামে প্রকাশিত হয়। 


৩৯৮ 


উপন্যাস 


মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে চুয়াত্বর বৎসর বয়সে বিশেষ উদ্দেস্টবশত অমৃতলাল 
ছুইটি উপন্যাস রচনা করেন, তন্মধো একটি অসমাপ্ত ।১ উপন্তাস ছুইটির নাম 
হামিদের হিন্মৎ ও 'যুবক-জীবন'। জীবনে তিনি কখনও উদ্দেশ্টহীনভাৰে 
লেখনী চালন। করেন নাই । এই উপস্তাস দুইটিতেও তাঁহার শোধন ও সংস্কারের 
অভিপ্রায় স্পষ্ট। 

১৩৩৩ সালের প্রারস্তে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে যে-দাঙ্গা হয় তাহারই 
প্রতিক্রিয়ায় “হামিদের হিন্মৎ রচিত। নানার্দিক দিয়া সমস্যার ভয়াবহতা 
প্রদর্শন করিয়া মান্থষের শুভবুদ্ধি উদ্বোধনের উদ্দেস্তেই এ উপন্তাসের 
অবতারণা । 

মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস “যুবক-জীবন'-এ (লেখকের 
সুদীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিতে পাই। পূর্বে তিনি প্রহসনে, 
প্রবন্ধে, বক্তৃতায় নানাভাবে এবং নানাস্থলে জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত বাঙালীর 
কথা, তাহার কেতাবী বিগ্ভার অসারতার কথা ব্যক্ত কত্রিয়াছেন। এবার 
বাঙালীর জীবন-মরণের এই অতি প্রত্যক্ষ সমস্তাটিকে তিনি, উপন্যাসের কেন্দ্রে 
স্থাপন করিলেন। ছুইটি উপন্যাসই “মাসিক বন্থমতী'তে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়। ইহার্দের কোনটিই গ্রস্থবদ্ধ হয় নাই। 


“স।হিত্য সাধক চরিতমালা' (৬৭) গ্রন্থে “অবলাবল' ও 'চঞ্চলা'নামে আরও ছুইটি উপগ্ভাস 
(১৮৯৭) অমুতলালের পুস্তকাৰলীর অস্তৃভুন্তি হুইয়াছে। এই উপন্ঠাদ ছুইটি (ছুইটিই 
ডিটেক্টিভ উপগ্ভাস ) নাটাকার অমৃতলাল বন্ধুর রচনা নহে । প্রথমোক্ত উপস্তামের নামেও 
ভুল আছে। 'অবলাবল' নহে, 'অব্লাবালা' (2১5৪14৫16 : £১01562012% 60 06 
০915508 03956665, 30,3.1898 জ্টব্য )। “জীবনী সংগ্রহ" অথব। “মবপ্রলন্কা'-প্রণেত। অপর 
কোন অমৃতলাল ধনুই এই ডিটেকটিভ. উপল্যাসন্বয়ের রচয়িতা] | প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বে, 
অমৃতলালের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্লীতে ( পঞ্চপুষ্প £ শ্রাবণ ১৩৬) এই ছুইটি 
উপন্ত।সের উল্লেখ নাই। তস্তিন্ন ঠিক ডিটেক্টিভ. কাহিনী রচন| করিবার প্রবগতা ভাহার 
মধ্যে আবিষ্কার কর! ছুরহ । ১৮৯৭ সনে তিনি নট নাটাকার ও অধাক্ষরপে স্টার খিয়েটায়ের 
সচিত এমনভাবে জড়িত বে সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গের সহজাত ও অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিস! 
রোমাঞ্চ কাহিদীর ভিন্নপথ অবলম্বনের অবসক্প তাহার খুব কমই ছিল। 


৩৯৯ 


উপন্তাসছয়ে অমৃতলাল বাঙালীর জীবনকে নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন 
করিয়৷ মেই জীবনের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। পরিষ্ফুট করিয়াছেন। কাহিনীতে 
তাই সংহতি অপেক্ষা ব্যাপ্তিই অধিক লক্ষ্যগোচর হয়। মূল কাহিনীর সহিত 
কষত্র-বৃহৎ অনেক উপকাহিনী সংলগ্ন । অগণিত চবিত্রের আচার-অ।চরণে সেই 
সব খণ্কাহিনী উজ্জবল। এত ঘটনা ও চরিত্র অবতারণা সত্বেও লেখকের 
মূল প্রতিপাদ্য কোথাও আচ্ছন্ন বা অম্পষ্ট হয় নাই। উপরস্ত এত চরিত্র ও 
তাহাদের মনোভা ববৈচিত্র্য দেখিয়া সমাজের সকল স্তরের মানবমনে লেখকের 
কিরূপ অন্তর্ষ্টি ছিল তাহা ভাবিয়া আমরা বিশ্মিত হই। সমাজে ভদ্রবেশধারী 
কত যে ভণ্ড আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে তাহা আমরা জানিতেও পারি ন|। 
অমৃতলালের গ্নেবতীক্ষ লেখনী তাহাদের মুখোসের অন্তরাঁলবর্তাঁ উপহান্ত স্বরূপ 
আমাদের নিকট উদঘাটিত করিয়৷ দিয়াছে। তাহার পূর্ববর্তী অথব1 সমকালীন 
বাঙালী ব্যঙ্গরসিক লেখকবৃন্দের সহিত দৃষ্টিতঙ্গীর সাদৃশ্ত অথবা মনোভাবের 
সাম্য থাকিলে চরিত্রচিত্রণে ডিকেন্সই তাহার দীক্ষাগ্ুর । “হামিদের হিম্মৎ, 
ও “যুবক-জীবনে' এত চবিত্রের বৈচিত্র্য প্রদগিত হইয়াছে যে, অমৃতলাল 
সম্পর্কেও আমাদের মনে হয়-_- 
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৮ 
গচিশটি অধ্যায়ে সমাণ্চ “হামিদের হিম্মৎ, ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখা] হইতে 
মামিক বন্মতী'তে প্রকাশিত হয়। কয়েকমাস পূর্বে সংঘটিত সাশ্প্দীয়িক 
বিরোধ অন্ৃতলালকে বিশেষ চিস্তিত করে।* কিন্তু তিনি তবদর্শী দার্শনিক 
কিংবা যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিকের ভূমিকা না লইয়া এই জলম্ত সমন্তাটিকে এবার 
উপন্যাসে জীবন্ত রূপ দিলেন। উপন্যাসটির মূল কাহিনী এইরূপ £ 


২ ডিকেলস, সম্পর্কে চেস্টারটনেয় মন্তব্য (2:705010226918 31168175168) ০1) 
৩ এইচিস্তার পরিচয় তাহার এই সময়কার 'তেজিশের ত্রা' কবিতাটিতেও প্রকাশ পাইয়াছে। 


দর্জিপাড়ার চেলাকাঠওয়াল! সোনাউল্লার নাতি হামিদ আশৈশব তাহার 
হিন্দু গ্রতিবেশী-বন্ধুদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বড় হইল। বদ্ধুদের কাছে সে 
হামিদ নয়, “হেম” | ফুটফুটে মেয়ে নসীবন বা নসীর ( “নিশি”-র ) সহিত তাহার 
বিবাহ হইল। যথাকালে হামিদ বি.এ. পাশ করিয়া বি.এল. ডিগ্রী লইয়া 
ওকালতি স্থুরু করিল। এই সময় কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। এক 
হিন্দুবিদ্বেষী ভণ্ড পীরের প্ররোচনায় হামিদও ধর্মান্ধ হইয়া গেল-_ হিন্দুদের স্বা 
করিতে শিখিল। নসীবন স্বামীর এই রূপাস্তরে ভীত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। 
সে আগের মতই হামিদের বাল্যবন্ধু লালুদের বাড়ী যাতায়াত করে । একদিন 
রোষান্ধ হামিদ নসীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহার হিন্দুগ্রীতির জন্ত প্রবল ভতৎ্সনা 
করিল। এই অভাবিত পীড়নে নসী অসুস্থ হইয়া! পড়িল। ক্রমে তাহার অঙ্গে 
বসন্তের গুটি দেখা দিল। এই সংবাদে লালুদের বাড়ীর শ্তদ্ধাচাবিণী পিসীমা 
পাঁলকির অভাবে 'বোকশোধ+ ( রিক্সা ) চড়িয়া নসীকে দেখিয়া গেলেন ও এ 
রোগের বিধিবিধান বলিয়া! দিলেন । হামিদের চিত্তে আলোড়ন উপস্থিত হইল। 
তাহার শুভবুদ্ধি তাঁহাকে ধর্মান্ধতা হইতে রক্ষা করিল। নসী সুস্থ হইলে 
তাহাকে লইয়! হামিদ শিলং গেল । সেখানে আফতাফ নামে এক মহত্গ্রাণ 
মুসলমান জমিদার ও তাহার পত্তী সেলিমার সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিল। 
আঁফতাফের গ্রামের বাড়ীতে তাহারা অতিথি হইল । সেই গ্রামেও আরম্ভ হইল 
সাম্প্রদায়িক তাগুব-_ লুষ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, নারীহরণ কিছুই বাদ গেল না। 
আঁফতাফ বিপন্নদের যথাসাধ্য সহায়তা করিল। মণ্ডলদের অপহ্ৃতা অপাপস্পৃষ্া 
বধূকে উদ্ধার করিয়া এবং সমাজ-শিরোমণিদের সন্তুষ্ট করিয়া তাহাকে সংসারে 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়! দিল। শেষে নসীর অনুরোধে হামিদ তাহাদের 
বর্ধমানের বাড়ীতে ফিরিয়! গিয়া! বৃদ্ধ পিতামহের সহিত মিলিত হইল । 

মূল কাহিনীট পল্লবিত হইয়। উঠিয়াছে অনেকগুলি চরিত্রের কার্যকলাপে ও 
নানাগ্রকার ঘটনায়। তবে সকল চরিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্রের সহিত কোন না 
কোনরূপে সংযুক্ত । হামিদের সহপাঠী 'রায়কুমার" ব্রজন্ন্বর পালের হান্তোদ্ীপক 
কার্যাবলী; নসীর মাতাঁমহ ও মাতামহী আপদাঁদ দপ্তরী ও মন্কাবুড়ীর ইতিবৃত্ত 3 
সোনাগাছির “মুস্কিল আসান" পাগলাপীরের হিন্দুবিদ্বেষ ; ছিদেম দাস, চন্দুরী ও 
টেরিটিবাজারের জুতোওয়ালার কাহিনী ; সোনাগাছির বিরাজ-মা ও অন্তান্য 
ভক্কিমতী উপবানিনী অসতী'দের পীরগ্রীতি; ফিরিঙ্গী রেলকর্মী ও কাকী 
ফায়ারম্যানেন্ হাতে ব্রজন্ুন্দবের লাঞ্ন! ) “রবিবাবুর পরেই উদীয়মান দগছিখ্যাভ 


১৬ ৪০১ 


কৰি? গীরহাটির মধ্য-ইংরাজি বিষ্যালয়ের পঞ্চম মানের ছাত্রের কবিতাপাঠ ; 
বদ্ধ্যাবন্ধুবটিকা'-আবিফারক সাবাজপুরের মাণিকধন বিশাইয়ের নির্বাচনী, 
কৌশল প্রভৃতি কত প্রসঙ্গই যে আসিয়াছে তাহার ইয়ত্ব! নাই ! প্রতিটি ঘটনাই 
অত্যন্ত আন্তরিক সরসভঙ্গীতে বর্ধিত | সমাজের সকল স্তরের মানুষের বিভিন্ন- 
মুখী মনোবৃত্তি পরিস্ফুট করিবার জন্য লেখক আরও অনেক চরিত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন । “আগু বাড়হে! ঝডাঝঝড় কৌ। লিমিটেডে'র ভাইবেক্টর ১ “সহর 
তোলপাড়” কাগজের সর্বজনবিদিত রিপোর্টার গুজবগোবিন্দ গড়াই, 'উকিল- 
কুল-কোকিল" নিখিলবাবু, পাগলাপীরের ছুই সাঙাৎ পীতাম্বর ও আব্বাস, 
লাহিড়ীবাড়ির ঝি গণেশের মা, আফিম-গীঁজা-দোয়াস্তা-খের মহেশ চক্রবর্তী, 
হিন্ুবিছেষী মিঃ কাসেম, বাকুড়ার উকিল মিঞা বেচসম, গোলাম খয়ের খা 
এম, এল. দি.১ 'তসলিমাৎ মুসলিম মজলিস'-সম্পাদক কুক্রত্উল্লা ছাহেব, রংশিস্ত্রী 
খাঁদা, টিকে ওয়ালা! ঘুগী, সবরু গাঁড়োয়ান, আফতাফ ও সেলিমা, নাগা সন্ন্যাসী, 
ফুলী পাগলী, দেদার সর্দার, হানিফ গাজীর ভেয়ের বেটা, 'শান্জ্ঞানসম্পন্না 
স্মার্ত-ভট্টাচার্িনী” উজ্জল! বোট্ুমী, চণ্ডীগ্রামের 'মহগ-যাজ্বন্ধয* ভৈরব ঘোষাল 
ও ছিরু ডোম, টাদদপুরের ইন্দুভূষণ বিগ্যাবিনোদ প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রই 
তাহাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্বতন্ত্র রূপ লাভ করিয়াছে।। 

সাম্প্রদায়িক দাক্গার পটভূমিকায় রচিত এই উদ্দেশ্টমূলক উপন্তাসে হিন্দু- 
মুসলমান নিবিশেষে সকল মানুষের ভগ্ামির উপর লেখকের ব্যঙ্গ বধিত 
হইয়াছে । তাই আমরা ভণ্ড স্বাদেশিকদের প্রতি শ্লেষ, মুসলমান 'ভাতৃত্বের'র 
প্রতি কটাক্ষ, লাঞ্ছিত ব্রজন্থন্দরের “হ্বদেশী' হইবার সঙ্কল্পে বিজ্রপ দেখিতে 
পাই। 


হামিদের সহপাঠী এম.এ. এবং অনারারি ম্যাজিষ্রেট 'বায়কুমার' ব্রজন্থন্দরের 
স্বদেশী” হইবার কাহিনীটি লেখক উল্লেখযোগ্য গ্লেষে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রজ 
পশ্চিমে বেড়াইতে গেলে আলিগড় স্টেশনে তাহার সেকেগ্ড ক্লাস কামরায় 
চারিটি ফিরিঙ্গী ও একটি কাফ্রী বেল-কর্মচারী উঠিয়! পড়িল। ফায়ারম্যান 


৪ সমাজের এত বিচিত্রপ্রকৃতির নরনারীর সমাবেশ ডিকেন্দের প্রভাবজ্জাত। শ্রীবুক্ত প্রদথনাখ 
বিশী লিখিয়াছেন, *ডিকেন্দের উপন্তাসে বুতর শঠ, খল, ভও ও পাষও আছে। তাহারাই 
যেন উপন্তাসের প্রাণাবেগকে চঞ্চল করিয়! রাধিয়াছে ।'--“বাংলা সাহিতোর নরনারী'। পৃ ১৮। 
অমতলালের উপন্তাস ছুইটিও অসংখা পার্খচরিত্রের আবির্ভাষেই জীবস্ত হইয়! উঠিয়াছে। 


8৬৭ 


কাজীটি ব্রজর জলের কুঁজে! ফেলিয়া দিল এবং টিকিট কালেক্টর টিল্টন ঘুমস্ত 
জর বুকের উপর বসিল। তখন-_ 
দ্রজুন্দর ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই বলে উঠল - “বেগ ইওর পার্ডন। 
তারপর বললে, "ড/5 ৫19 508. 516 01 25 00650? “বেগে ইওর 
পার্ডন*্ট। রায়কুমীর অভ্যাসবশতঃ: এটিকেট্‌ রক্ষার জন্য ঝলে ফেলেছিলেন। 
সাহেবগুলি হো! হো ক'রে হেসে উঠে বললে, “অল্‌ রাইট--অল্‌ বাইট 
চুপসে বইঠ. রহ।' 
ব্রজন্রন্দর বললে 40০ 5০0 [00০ 20) ৪. 1801866০00৫ 
0510065. [0101৬21915, ৪011. £৯, 2 
সাহেব একজন বলেন-- “10155 £০ 2100 11100. &, 00110. 01855 ০010- 


08100610001 500, 

ব্রজ আরও তর্ক করায় জ্যাক তাহার ঘাড় ধরিয়! টানিয়া আনিয়! তাহার 
পদ্দসেবা করিতে ব্রজকে বাধ্য করিল। পরের স্টেশনে তাহার! নামিয়া গেলে 
এবং গাঁড়ি চলিতে আরম্ত করিলে ব্রজন্ুন্দর বলিয়া উঠিল-_ 

“1 8091] 10166 211 80000 0015 10 010০ 0৪10০0909. 0212155 5০ 

108৬০ 109081060 2. €০1)0161001)-- 

4১180 192 15 £0106 60 2.0৮21052 1 [30015 1" বলে সাহেব 

হো! হো করে হেলে উঠল ।” 

আত্মগ্লানিতে ব্রজন্ন্দর স্থির করিল-_ “বাড়ী ফিরে আমি ম্বদেশী হব-- 
দেশী হব, এতে অনারারী" চাকরী থাক আর যাক ।, 

তৎকাঁলীন কলিকাতা যথার্থ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়াছে অনেক স্থলে। মিউ- 
নিসিপ্যালিটির নির্বাচন-গ্রহসন, বিচিত্র ভাষাকাহী পোস্টার, আর্ধসমাজীদের 
কীর্িকলাপ, 'নারদীয় মন্ত্রে দীক্ষিত” পশ্চিমী মৌলবীদের আচরণ, “বাজনা-বারণ- 
সমিতি”, কাসেম লাহেবের কুঠিতে সান্ধ্য মজলিসে সাম্প্রদািক কৃটচক্র প্রভৃতি 
কোথাও বর্ণনায়, কোথাও সংলাপে প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

উজ্জল হাম্তরসেবও প্রভৃত নিদর্শন এই উপন্তাসে রহিয়াছে। প্রেসিডেন্সী 
কলেজে প্রবেশ করিতে গেলে “কাঞ্চনকৌলীন্য ও বংশগরিম।” ছুইয়েরই 
প্রয়োজন বলিয়া ব্রজনুন্দর মিউনিসিপ্যালিটির ড্রযাফট্সম্যান মৌলানাজাদা 
মামু ফকিক্ুন্দিন সীহেবের লাহায্যে হামিদের যে বিচিত্র বংশতালিকা৷ গ্রস্তত 
করাইয়াছে তাহা রীতিমত হান্তোব্রেককারী-_ 


৪৩৩ 


“বহুপূর্বে হামিদের পূর্বপুরুষদিগের বাস ছিল খাস খোরাসানে ১ লড়াই ফতে 
করতে করতে তাদের আদিপুক্রষ মহম্মদ বেন আবদাল্লা বেন আবদুল 
মৃতালিব পাশ! বাহাঁছুর ইরাণে এসে বাস করেন ; সেখান থেকে বংশের 
এক শাখা আফগানিস্থান দখল ক'রে আমিরী করেন; পরে যখন বাবর 
বাদশা কাবুলে যান, তখন হামিদের অষ্টতম উর্ধপুরুষ মালিকে উল্মূলক 
ফতেজান ভার্ডেনেলিস খা বাহাঁছুরকে বন্দী করে দিল্লীতে আনেন এবং 
তার বীরত্বের পুরস্কারস্বর্ূপ নিজের একজন সেনাঁপতিপদে নিযুক্ত করেন । 
ভার্ডেনেলিস খা রাজা! আদিশূরের শ্বশুর নবীন নিয়োগী মহাঁশয়কে যুদ্ধে 
পরাজিত ক'রে যশোহর-বিভাগ জালিয়ে দিয়ে সেখানে স্থ'দরি গাছ 
রোপণ করিয়ে দেন; ভার্ডেনেলিস-বিজিত সেই সহবরের নাম এখন হয়েছে 
সুন্দরবন পূর্বগৌরব স্মরণ ক'রে এখন সাধারণের কাছে এরা সামান্ত 
জমীদার ব'লে পরিচয় দেন না, অতি সামান্য সংক্ষিপ্ত নামেই সন্তষ্ট ; 
যথ!, পিতামহ-_ পিতামহ হাঁজী মামুদ সোণোয়ারউদ্দীন আলিউল্লা খা; 
পিতা__ পিতা মৌলভী গাঁজী কুদ্দরৎ বসহরউদ্দীন খা সাহেব; পুত্র 
__ পুত্র মিষ্টার নবাবজান মামুদ হামিদ সা।” 

মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসনের চিত্রও বড় রঙ্গপূর্ণ-_ 

“কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসনের তিন-সনা গাজন আরম্ভ হয়ে 
গেছে। জীবমাত্রেই শিব জ্ঞান করে ক্যানভাসারর1 ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নিজ 
নিজ মূল সন্ন্যাসীর জন্য ফুল পাড়াবার তরে প্রত্যেক ভোটারের দরজায় 
মাথা চালতে আরস্ত করেছিল ।” 

পোস্টাবের ভাষাও রঙ্গরসোজ্জল-_ 

« "উকিল-কুল-কোকিল নিখিল বাবুকে ভোট দিয়া জাতিকুল রক্ষা করুন ।* 
'ব্রজবাবুকে ভোট না দিলে মাদ্রাজে বজ্জাঘাঁত হইবে ।”..*কিস্তু সব প্লাকার্ড, 
সব পোস্টার, সব বিল্-বিজ্ঞাপনকে বাহ্গ্রস্ত শশধরের হ্যায় মান ক'রে 
জলজল করছে আমাদের [সাবাজপুরের ] মাণিকধন বিশাইয়ের রংবে্রঙের 
গ্রাচীর-পট, “বোরোক্রেসী-ব্ধ-কশাই-_ খড়দার মা-গোসাই-_- ঢাকুবের 
মনীষি-মুক্ুর মিঃ বিশাই এবার দীড়িয়েছেন, মনে রাখবেন দাঁড়িয়েছেন ।... 
আর মনে রাখবেন রাণ! প্রতাপ-_ ভুলবেন ন। শিবাঁজীবব সঙ্গে সাবাজপুরের 
একটা জাতীয় একতা আছে ।...প্রাচীন বাঙ্গালায় বিশ্বকর্মাকেই বিশাই 
বলত।+* 


কিন্তু সকল হাস্যরসের অস্তরাল হইতে লেখকের মনের গভীর বেদনা ক্ষণে 
ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । হিন্দু-মুসলমানের অতীত সম্প্রীতির কথা ম্মরণ 
করিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন এবং বর্তমান 'ইউনিটি”ও অস্তঃসারশূন্ত 
“প্যাক্ট” সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন । অন্রূপ মনোভাব লইয়া কবি 
নজরুল ইসলামও তাহার পপ্যাক্‌ট”« নামক ব্যঙ্গসঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন। 

অস্কিত চরিত্রাবলীর মধ্যে পাগলাপীরের চরিত্রটিতে লেখক একটা 
বীভৎস বিস্তার দিয়াছেন । এই মন্ধস্বত্বহীন ম্বপ্য চরিত্রটির তুল্য চরিত্র 
বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্যগোচর হয়না । তাহার যে বর্ণনা লেখক দিয়াছেন, 
তাহাতে শিহরিয়! উঠিতে হয়__ 

“চম্থগোলকে শার্দল, ওষ্ঠাধরে রুষ্ট বিষধর, কপোলযুগলে বুদ্ধিভ্রংশের 

আত্মস্তরিতা।” 


৩ 


১৩৩৪ সালের "মাসিক বস্থমতী'র আশ্বিন সংখ্যায় “হামিদের হিন্মৎ শেষ 
করিয়া অগ্রহায়ণ সংখা। হইতেই অমৃতলাল 'যুবক-জীবন” উপন্যাসের স্ত্রপাত 
করেন। মোট তেইশটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হুইয়াছিল। আচার্য প্রচলনের 
ম্যায় তিনিও তাঁহার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় বাঙালী যুবকের জীবনের 
সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সমস্তাটি উপপন্ধি করিয়াছিলেন । পুথিগত বিস্তার উপর 
নিতাস্ত নির্ভরশীল হওয়ায় বাঙালী যুবক কিভাবে জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত 
হইতেছে তাহাই এ উপন্তাসের প্রধান প্রতিপাগ্ঠ। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি পূর্বে 
এই কথা বারংবার ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র কেতাবী বিদ্যার উপর 
নির্ভর না করিয়া আমর! যদি করদক্ষ বিদ্যাঁও কিছুটা আয়ত্ত করি তাহ! 
হইলে আমার্দের জীবিকার্জনের পথ প্রশস্ত হইবে। এ উপন্যাসের নায়ক 
স্টামাপদ অনেক বিলম্বে ঠেকিয়া শিখিয়! মাকে বলিয়াছিল-- 

"আমি যেভাবে লেখাপড়া যতটুকু শিখেছি, তাতে চাকরীর বাজারে 

আমার ছু'একখানা চিঠিপত্র লেখ! ছাড় আর কোনও কাজকর্ম করবার 

ষোগ্যতা৷ নেই। 





« “চন্ত্রাবিন্ন' ষ্টবা | 


লেখকের বক্তব্যবিষয় পল্পবিত হইয়াছে বহু ঘটনা! ও পরিস্থিতিতে । মূল 
চরিত্রগুলির সহিত বহু অগ্রধান চরিত্রেরও অবতারণা হইয়াছে । সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের অন্তরে লেখক তাহার তির্যক দৃষ্টি ফেলিয়াছেন। ফলে 
লেখকের মোহহীন শ্লেষশাণিত নৈর্যক্তিক দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বাঙালী- 
সমাজেয় একটি পূর্ণচিত্র আমরাও দেখিতে পাই । লেখকের সহজাত এবং 
শ্বতাঁবসিদ্ধ কৌতুকতরল বর্ণনা কাছিনীর মধ্য ওতপ্রোত। সেই সঙ্গে তাহার 
দীর্ঘজীবনের দর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিত্বরূপ অনেক চিন্তাগস্তীর প্রসঙ্গেরও 
ইঙ্গিত লাভ করিতেছি । মাঝে মাঝে এক একটি বাক্য প্রবাদবাক্যের মতো 
জ্লজ্জল করিতেছে । 

যুবক-জীবনে'র মূল কাহিনী 'যুবক' শ্ঠামাপদ্দর 'জীবন' লইয়া । “অধ্যবসায় 
শক্তির আধারের উজ্জল আদর্শ শ্টামাপদ এই উপন্যাসের নায়ক । চতুর্থবার 
আই. এস. সি. ফেল করিয়া “পঞ্চম কিস্তির 'ফি ইউনিভার্সিটির খাজনাখানায়” 
জম। না দিয়া সে ক্রমে একজন নামজাদা “বিসাইটার” হইয়া উঠিল এবং 
বায়রণের “ওশান্, ও বুবীন্দ্রনাথের “দেবতার গ্রাস” আবৃত্তি করিয়া! কৃষ্ণনগর 
কলেজের ছাত্রদের “প্রমচন্দন-রসসিক্ত কুহুমহারে বিভূষিত' হইল। তাহার 
যশের আকাঙ্ষা বর্ধিত করিয়! তুলিল 'হরমোহন ড্রামাটিক ক্লাব? | কষ্ণনগরে 
ঘিজেন্্রলালের নাটক ছাড়া অপরের নাটক লইয়া ক্লাবের উদ্বোধন হইতে 
পারে না বলিয়া “চন্ত্রগুপ্তঁ অভিনীত হুইল । শ্টামাপদর সেলিউকসের ভূমিকা 
দেখিয়া কলিকাতার 'বঙ্গ-রসকরা” ভূয়সী প্রশংসা করিল। মহিম মৈত্রের 
কন্ত। সুন্দরী বিভাবতীর সহিত শ্ঠামাপদর বিবাহ হুইবার কারণও তাহার 
স্ন্দর আবৃত্তি । 'হরমোহন ড্রামাটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজমোহন ঘূর্ণাতে 
টিউবওয়েল করিয়া দিয়া “রায়সাহেব উপাধি পাঁন; কৃষ্ণনগর “বার এই 
উপলক্ষে ষে ৭টি পার্টি'র আয়োজন করে তাহাতে বিভার পিসেমশাই সাবজজ 
জানকীনাথ "সন্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। এখানে শ্যামাপদ আবৃত্তি করিল 
পুরাতন তৃত্য'-_- 

পুরাতন ভূত্যে'র চিরপরিচিত অঙ্গ হ'তে সেই দিন এমন এক অন্নান্্রীত- 

পূর্ব কলাকুন্থমের মৌরভ ছুটেছিল যে, একটি রঙ্গিন পাতলা! প্রজাপতি 

কোথা হতে উড়ে এনে তার মাথার উপর ঘুরতে লাগল । পিসীমা সনে 

করলেন, এই পুরাতন ভূত্যটিকে বিত!র সেবায় নিযুক্ত করলে মন্দ হয় 

না।” 
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স্টামাপদর সহিত বিভাবতীর বিবাহের পর শ্যামীপদর বাবা উমাপদ লাহিড়ী 
পুত্রের মাথায় খণের বোঝা চাপাইয়৷ পরলোকে গমন করেন। শ্বামাপদ 
কলিকাতায় ঘুরিয়! ঘুরিয়া কোথাও কর্মসংস্থান করিতে পারে নাঁঁ_ 

“কলিকাতা মহানগরীর বিচিত্র বিপুল জনতাপূর্ণ প্রকাশ্ঠ পথে ঘুরিতে 

ঘুরিতে মনুম্তত্ববিচারের এই জ্ঞান তাহার চোখে ম্পষ্টতরভাঁবে পপ্রকটিত 

হইতে লাগিল। সে দেখে বিষাদের বিরক্তি-_ হতাশার কালোছায়া কেবল 

অধিকাংশ ভন্রবেশধারী জনগণের মধ্যে । দর্পণের সমক্ষে না দীড়াইয়াও 

তাহার নিজের মুখচোখের ছবি যে এখন কিরূপ তাহা সে বেশ বুঝিতে 

পারিয়াছে। আর সেই .মুখের প্রতিরূপ ব্যথিত স্বন্ধে বহন করিয়া কত 

শিক্ষিত যুবক পথে পথে ফিরিতেছে, তাহা দেখিয়া আতঙ্কে তাহার বুক 

ধ্বসিয়া যায়।” 

একদিন ঘটনাচক্রে কলিকাঁতার পথে এক সাহেব তাহাকে পদাঘাত করে। 
হুঠকারী শ্বেত প্রেতের বলদর্প মুষ্ট্যাঘাতে চুণ” করিয়া শ্টামাপদ হাজতে গেল। 
এই ব্যাপারটি লইয়! ম[মল। স্থরু হইল এবং যখন ছুই পক্ষের উকিলের মধ্যে 
বাক্চাতুর্ধ ও বাগ .বৈদগ্যপূর্ণ সওয়াল চলিতেছে তখনই অমৃতলালের আকস্মিক 
মৃত্যু এই কাহিনীতে যবনিকা টানিয় দবেয়। 

হামিদের হিন্মতে'র ন্যায় এখানেও লেখক মূল কাহিনীবগ্চতুর্দিকে বু 
ঘটন! ও চরিজ্রের অৰতারণ1 করিয়াছেন। নাট্যকারের বিশিষ্ট নৈর্যক্তিক মন 
লইয়া এই চরিজগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া সকল চবিত্রই অভা বিতপূর্ব 
বৈশিষ্টে অনন্যসাধারণ রূপ লাভ করিয়াছে । উকীল ব্রজমোহনের ধাপে ধাপে 
উন্নতির স্তরগুলি তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কৌতুক 
যতটা শ্লেঘ তাহার চেয়ে অনেক বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। সে কিরূপে দোতলার 
শোবার ঘরের ছাদে টব সাজাইয়! “গার্ডেন পার্টি করিয়৷ পিতামহের নাম 
চিবম্মবণীয় কব্রিল, বাগ.বিস্তারে জজকে খুশি করিয়া হ্বদেশী কাজে যোগদানের 
অনুমতি আদায় করিল, খদ্দরের পৌষাকী আটপৌরে স্থুট” পরিয়া কংগ্রেসে 
ঢুকিল, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হইবার জন্ত কত কৃট 
কৌশল অবলম্বন করিল এবং শেষ পর্যস্ত দেশের নিকট হইতে 'জেলা৷ জলোজ্ছল' 
উপাধি লাঁভ করিল তাহার খণ্ড খণ্ড কাহিনী অত্যস্ত বাস্তবধর্ষিতার সহিত 
বর্দিত। বর্তমাঁনকালের অধিকাংশ “দেশপ্রেমী'ই যেভাবে ব্রজমোহনের আদর্শ 
গ্রহণ কবিয্লাছে তাহাতে লেখকের ভবিষ্তৎ-দহির প্রশংস। ন! করিয়! থাকা 
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যায় না। জানকীনাথের মধ্য দিয়া শ্রেণীগতভাবে সেই সব মুদ্লেফদের চরিত্র 
ফুটিয়াছে যাহাদের “হয় বিবর্ণ ও রসশূন্ত এবং 'মন-মেজাজে ধনুইক্কার' ! ইহাদের 
সম্পর্কে লেখকের মস্তব্যে যথেষ্ট তিক্ততা লক্ষ্য কর! যায়-- 

“জাল ভুচ্চুরী ও মিথ্যা হলফের গোঁলোকধাণধায় ঘুরে ঘুরে প্রায়ই নরবিছেষের 

বিষটা প্রকৃতিগত মাধুর্ধকে হত্যা করে ফেলে ।' 

এই সঙ্গে এমন চরিত্রও অনেক স্ষ্ট হইয়াছে যাহাদের পরিচয় লাভ করিয়া 
আমাদের মন প্রসন্ন হইয়া উঠে এবং মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী হুইয়। উঠিবার 
মুহুর্তে আমরা রক্ষা পাই | “সেকেলে উকীলদের মধ্যে শেষ একজিবিট্‌” গোঁকুল 
গাঙ্গুলী এমনই একটি চরিত্র যাহার জীবনের ইতিবৃত্ত হাসি ও অশ্রর সমবায়ে 
উপাদেয় "হিউমার, স্টি করিয়াছে । দেশী-বিলাতি হাকিমদের “চড়াপড়া মনে, 
গোকুলের “করুণার জোয়ারজল” টাঁনিয়1! তুলিবার ক্ষমতা কিংবা তাহার 
“চোখের খাঁটি জলে? পেনাল কোডের পাঁতা৷ ধুইয়া দিবার কাহিনী আমাদের 
লাভক্ষতি-নির্ণায়ক মনকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ করিয়! রাখে । এস. ডি, ও.-পতী 
তৃপ্তিলতাও এমনই আর একটি চরিত্র। তাহার "তৃপ্তি নামের মধুর দীপ্তিতে' 
আমাদের মনও আলোকিত হয়। পিসীমার চরিত্রটির তুল্য চরিত্র বাংলাসাহিত্যে 
বিরল। “স্বামীর সামাজিক জীবনে জলুশ" দিয় “হাইলাইফের আসর' সাঁজাইবার 
তাহার ধারাবাহিক প্রয়াস আমাদের বিশ্মিত করে-__ 

“পিসীম! সেই শ্রেণীর হিন্দু কুলবধূঃ ধারা শ্বামীর সামাজিক জীবনে জলুশ 

দেবার জন্য দু কান চেপে ফুলো ফুলো এলো খোঁপা বাধেন-""। এরা 

বিলিতী আসবাবে ঘর সাজান, ভান্রের সঙ্গে কথা কন, স্বামীর টেবলে 

মুরগী পরিবেশন ক'রে সেই রাত্রে ক্ান ক'রে তনে নিজে আহারে বসেন। 

এ'দের মুখে “তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি যেতে ভাই অনেকদিন 

সময়াভাবে* অথচ প্রাণের ভেতর "ওলো”ও আছে, “ষেটের কোলে ষাট”ও 

আছে, 'নারায়ণের ইচ্ছে'ও আছে , আর আছে সী"খির সৌন্দর্য, সিছুরের 

গৌরব ও হ্যামিলটনের কোলে লোহার আদর 1” 

অনেক চরিত্র লেখকের দ্বল্পতম ইঙ্ষিতেই হম্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। 
যেমন, বিভা অনলস কর্মপটুত1 যাহাকে “মাংসপিণ্ডে বা বংশদণ্ডে' পরিণত 
করে নাই । বিভার বাবা মছিম মৈত্র-- “ইষ্টকের মাতসর্য অপেক্ষা পল্লীর সহজ 
সৌন্দর্যে যিনি আরুষ্ট। রাণাঘাটের এস. ডি. ও. মিঃ সোম-- 'প্রক্কতি ও 
গৃহারর্শ' ধাহার “সামাজিক শিষ্টাচারে মিতার কৃষ্টি করিয়াছিল। 
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আরও অনেক চবিত্র "মুহূর্তের জন্ত দেখ! দিয়া উপন্যাসের শ্বাদবৈচিত্র্য 
অনেকখানি বধিত করিয়াছে । যেমন, “অভিধান-বধ নাটকের নাট্যকার 
ব্রজমোহনের পিতা! রাঁধামোহন $ ড্রামাটিক ক্লাবের উদ্ভোক্ত1 “মহামনা+ বিজয় 
“কর্মীপুরুষ' সীতানাথ এটরণী; "হাটখোলার তরুণ অরুণ* আপার প্রাইমারী 
পাশ করা_কাছাবীর মাঁণিক ভু'ইমালী ? প্রবীণ প্রথম মুন্সেফ জয়লালবাবু; 
বিধির কবি, মহিলামৌহন ; কবি শৈবাল যাহার মুখচোখ “বালবিধবা 
প্রতি” এবং বিধবা হইলেও আধ-আয়তির চিহ্ন রিষ্টওয়াচরূপে যাহার 
বামপ্রকোষ্টে বিজড়িত" ) আল-পরিবারের সহিত দূর সম্পর্কের গৌরবে গর্বিত 
জজ সেলবোরন্‌) "আসল খুরজ! কা চিজ" বিক্রেতা হত্ডিরাম মারোয়াড়ী ; 
“আলজাবড়া” ও “জিরেমরিচ্রি (আযালজেব্রা ও জিওমেট্রি ) উচ্চারণকারী 
রামজয় ঠাকুর ; মনোহরপুকুরের “আনাড়পাড়ার” সরুগলির উজ্জল ঝুমী; 
বক্র দেশনায়িক! মিসেস সঙ্কট! বাই ? দেশী চাটনীর জোগানদার দেদার 
বক্স ; তিন মগ্প জুয়াচোর “বেদ্ধা-ঝিষ্-মাইশ্বর" ; বটতলার জগদিখ্যাত গ্রন্থকার 
শ্রীমহেশচন্দ্র সরকার বিদ্যাভৈরব প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে সমাজের সকল 
শ্রেণীর মানুষের রূপ ও স্বরূপ অশেষ নৈপুণ্যে উদঘাঁটিত। লেখকের অভিজ্ঞতার 
সঞ্চয়শালায় কত বিচিত্রমূত্তি মাঙ্গষই যে আছে ! ইতর ও মহৎ সকল প্রকার 
চবিত্র স্ষ্টি করিয়া লেখক সংসারের ভাল-মন্দর ভিতর একটা ভারসাম্য রক্ষা 
করিয়াছেন । বেকার শ্তামাপর্দম কলিকাতার পথে পথে এমনই অনেক মানুষের 
পরিচয় লাভ করিয়াছিল। রামজয় ঠাকুরের “একদা দেশোদ্ধারকারী” পুত্র 
রঘুনাথ পেল্গ্রেভ কোম্পানীর বড়বাবুরূপে এমন নির্মম ইতর মনুষ্ত্বহীন 
কৃতত্নতার পরিচয় দিয়াছে যাহা শ্যামাঁপদকে মাঁনবচরিত্র সম্পর্কে অভাবিত 
শিক্ষা দিয়াছে। রঘুনাথের মুখের উপম| দিতে গিয়া লেখকও তাহার ব্যঙ্গের 
চরম নিদর্শন দেখাইয়াছেন-_ “একেবারে উড়ে বামুনের পানদোক্তা বাখা 
বেটুয়ার মুখের আকুতি | ইহারই বিপরীত চরিত্ররূপে হাজতের কয়েকটি 
ুর্বৃত্তকে পাই, যাহাদের মর্মগত মহত্বে শ্ামাঁপদ অভিভূত হইয়াছিল। এই 
প্রসঙ্গে লেখক যে-মস্তব্য করিয়াছেন তাহ] উল্লেখযোগ্য ৷ এই মন্তব্য হইতে 
বুঝিতে পারি যে, লেখকের দৃ্টি কেবল ব্যঙ্গে বক্র নহে, সহাহুভূতিতেও দগিগ্ক। 
লিখিয়াছেন- 

“জাতি ধুতি ও পু'ঘির অভিমানে মত্ত হইয়া আমরা যে শ্রেণীর লোককে 

“€ছোটলোক* বলিয়া অস্তরনিহিত ইতরতার নির্লজ্জ পরিচয়, দিই, ভাদের 
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মধ্যে যে দেবদতত মহত্ব কতটা সহজভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা আমরা 
তখনই বুঝিতে পাবি, হখন করুণাময়ের কৃপায় ঘোর বিপন্ন অবস্থায় 
অনন্সহায় হয়ে তাদের নিকট হ'তে অযাচিত, অপ্রত্যাশিত, সহানুভূতির 
প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রাণতুচ্ছকারী সেবায়, কলম্কগ্রহণকারী ক্ষমায় ও সঞ্চিত 
সমর্পণকারী "দানে প্রাপ্ত হই। আমি এ নীতিশাস্ত্রের বচর্ন রচনা 
করিতেছি না, ভুগিয়া বুঝিয়াছি, চোখে দেখিয়াছি, অতি বিশ্বস্তস্ত্রে 
শুনিয়াছি, তবে কাঁলিকলমে লিখিতে পাহনী হুইয়াছি। উপন্যাসের 
শ্যাম! দাসী” কবির পুরাতন ভৃত্য” কল্পনা নয়; আমার এ হাজতের 
কাছিনীর বীজও সত্যের নার্সারী হইতে সংগৃহীত।” 
সংলাপস্থগ্টিতেও তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। যেমন চরিত্র, 
তাহার মুখের ভাষাঁও তত্তরপ। উকীল, এটরাঁ, মুন্সেফ, সুশিক্ষিত নারী, 
অশিক্ষিতা নারী, জুয়াচোর, মদ্যপ, হতাশ বেকার প্রভৃতি সকলেরই ভাষা 
যথাধথ। উকীলদের সওয়ালও বাস্তবতাপূর্ণ । সকল সংলাপেই বক্তার মনম্তত্বের 
সহিত লেখকের ভূয়োদর্শন ও বসবোধ মিশ্রিত। একটি উক্তি উদ্ধৃত কৰি। 
প্রবীণ প্রথম মূন্সেফ জয়লালবাবু (ইহারা “মুন্সেফ” নাম বদলাইয়া "সাব 
এসিষ্টেপ্ট জজ' রাখার পক্ষপাতী ) 'স।তাশ বছর সাঁতিসের' পর বলিতেছেন-_ 
“আমাদের পালা শেষ হয়েছে, সাতাশ বছর সাভিনের অনেক পাওনা- 
গণ্ডাই বুঝে পেয়েছি, রংপুর থেকে বর্ণ, জলপাই গুড়ির ভুড়ি, চাটার 
দ্র মুণ্রিদীবাদী ডায়েবেটিশ, সবই অঙ্গের ভূষণ হয়েছে ।-."এখন জাঁনকী 
টানকীর মত বৃটিশ বাইপ্ডিং লাইব্রেরী এডিশন ছোকরারা সার্ডিসে ঢুকেছে, 
পিয়ার্শ সোপের ভ্যানিলা গন্ধে মুন্সেফ নাম শাপনা আপনি লোপ পাবে।, 
তথাকথিত £সাইকোলজিক্যাল' উপন্তাঁস সম্পর্কে লেখকের বিদ্ধপ বড় তীব্র : 
“যে বই পড়লে সাইকেল চড়তে শেখা যায় তার নাম সাইকোলজি ।” যে 
সকল কবিষশঃপ্রার্থী “সাইকেলের সাহায্যে সাহিত্যে বঙ্কিম পথ' পরিত্যাগ 
করিতেছে তাহাদের লেখক স্থৃতীক্ষ ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিক্লাছেন জানকীনাথের 
“বেণীমুন্দী' উপন্তাসদিকে উপলক্ষ করিয়া । 'বহ্কিম পথ” এই শ্গিষ্ট প্রয়োগে 
সাহিতো কোন্‌ পথ গ্রহণীয় তাহ! তিনি সার্কভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। 
আর্টের নামে তৎকালে যাহা চলিত ছিল তাহারও প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ 
পাইয়াছে। কায়স্থ্দের পৈতাগ্রহণ আন্দোলনে যে তাঁহার সমর্থন নাই ভাতাও 
বাঙ্গোক্তিতে প্রকাশিত। 
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অনেক উক্তি প্রবাদবাক্যের গ্তায় তাৎপর্যপূর্ণ । যেমন, লোভের আসল 
নাম উন্নতিবরণ গঙ্গোপাধ্যায়") “মেয়েদের জন্ম সবশ্বতী গোত্রে, পাত্রস্থা হন লক্ষ্মী 
পরিচয়ে? ; 'হোমকুণ্ডে ( অর্থাৎ [70206-কুণ্ডে ) ঘ্বৃত ঢালিয়া! অমৃতফল লাঁভ' 
প্রভৃতি । 

“যাজ্ঞবক্ক্ের বন্ধল খুলে গুপ্রহ্ত্রের গৃঢ অনুসন্ধান" ) “মুদ্সেফী বিজ্ঞতার সঙ্গে 
মৌন্্মী বাগ্সিতার কুটুষ্বিতা”) 'ভন্নীপতির এংগ্লোলোকপ্রান্তি' “ববীন্্র-হাদয়ানন্দ- 
দায়িনী পল্মার তরঙ্গ) 'পতিগ্রাণা উচক্কার আমেরিকান সতীত্ব" ; 'উপন্ত।সে 
সাইকোলজির সঙ্গে ক্রাইমনোলজির বৈজ্ঞানিক রস মিশ্রিত প্রণয়পূর্ণ বিবাহিত 
জীবন? ; ধর্মান্ধ কশাইয়ের “কামমন্ত্র প্রয়োগ? ; “যশোরের আমদানী” সেকেলে 
হেড কনেষ্টবলের মত চেহারা” , রেজোলিউশনিত ও অনুমোদিত” প্রভৃতি 
বাক্যে ও বাক্যাঙ্গে কৌতুকের ছটা যথেষ্ট। 

মাঝে মাঝে অনেক উদ্ভট শব তৃষ্টি করিয়ছেন। যেমন 'ব্যাসিলিয়া 
লুসিভিয়। কম্‌ শৃম্প, অর্থাৎ পু'ইশাক দিয়া কুচোচিংড়ি, কিংবা “ফোরজিফিলাস্‌ 
ব্যাক্টিরিয়া” অর্থাৎ জাল জীবাণু! 
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প্রবন্ধ 


বাঙালীর স্থতিতে অম্বতলাল নাট্যকার ও প্রহসন রচয়িতারূপেই চিহ্িত। কিন্তু 
তিনি যে অর্ধশতাধিক বিচিত্র ভাবরসাশ্রয়ী প্রবন্ধ-নিবন্ধেরও রচিত! সে 
পরিচয় বর্তমানে একরূপ বিস্বাত। বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্রের 'ত্বরিত 
ভঙ্গুর পৃষ্ঠায়” তাহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছিল। সেগুলির কয়েকটি মাত্র 
তাহার “কৌতুক-যৌতুক" (১৩৩৩) গ্রন্থের অন্তভুক্তি হইয়াছে। অন্যান্ত কল 
রচনাই বিক্ষিপ্ত, কিছু বা লুপ্ত । 

অস্বতলালের অধিকাংশ প্রবন্ধই বন্তমুখ্য, স্থতরাং তথ্যপ্রধান। তাহার 
দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শনের নিদর্শনহেতু এই প্রবন্ধসমূহের মূল্য 
অপরিসীম । প্রভূত পর্যবেক্ষণ সম্তৃত বলিয়! ইহাদের এঁতিহাসিক মৃল্যও যথেষ্ট। 
কতকগুলি প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বরণীয় ব্যক্তিধের স্থতিপূজা অথবা! চরিত্র- 
চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন কিংবা আত্মস্থতি বা নাটক ও নাট্যশালা সত্বন্ধীয় পুরাতন 
কথা বিবৃত করিয়াছেন, সেখানে বক্তব্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়কে উত্তীর্ণ 
হইয়া! অস্তরা্থভৃতিপ্রধান হুইয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় রচনার কোন কোন 
অংশে তাহার তথ্যনিষ্ঠ মনও ভাবোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। দেশবন্ধুর তিরোধানে 
“আমার পুজা” স্রেন্দ্রনাথের পরাজয়ে “বিসর্জন” দ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে 
“সেকালের কথা” প্রভৃতি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | তবে প্রবন্ধ রচনার 
ক্ষেত্রে তিনি বাঁধা মত বা বিশেষ পথ অবলম্বন কবেন নাই বলিয়া সকল 
প্রবন্ধেই তাঁহার শ্বকীয় মনোঁভক্গী ও রচনাকৌশলের অনন্যতা লক্ষ্যগোচর হয়। 
এই সকল প্রবন্ধে তাঁহার মনৌভাঁব কোথাও চিন্তাগস্ভীর, কোথাও কৌতুক- 
প্রসন্ন, কোথাও গ্লেষশীণিত, কোথাও ক্ষোভক্ষিপ্ধ, আবার কোথাও বা আত্ম- 
সমাহিত ও শ্রদ্ধান্বিত। বিষয়বস্তর বিভিন্নতা সত্বেও তাহার সকল রচনায় 
হ্বদেশপ্রেম ও ন্বজাতিগ্রীতি ওতপ্রোত। তাঁহার রাজনৈতিক ও সমাজচিস্তামূলক 
প্রবন্ধ গুলির সহিত বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গভীর চিন্তাপূর্ণ 
প্রবন্ধ গুলির তুলনা করা চলে | আত্মচেতনাহীন বিম্ঢ় বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ 
করিবার প্রচেষ্টার এবং বাংলাদেশের সমাজজীবনের প্রতি অচর্চল আহুগত্োর 
রক্ষণশীলতায় তিনি ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবর্তী 
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যোগস্থত্র। তাহার আৃত্যস্তিক বাঁঙালীয়ান! মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের সমস্যা 
ও সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করিতে যেখানে তাহাকে বারবার প্রণোর্দিত করিয়াছে 
সেখানে বক্তব্যের আস্তরিকতায় তাহার সহিত আচার প্রফুল্পচন্দ্রের মনোভাব- 
সাদৃশ্ঠ বিশেষভাবে চোখে পড়ে । 
মোহিতলাল মজুমদার প্রাবন্ধিক অমৃতলালের রচনাবলী সম্পর্কে এইরূপ 
মন্তব্য করিয়াছিলেন 
ইহার শেষ বয়সের এই রচনাগুলি বর্তমান বাঁডালীজীবনের অতিশয় বাস্তব 
সমস্যার আলোচন! হিসাবে বড়ই মূল্যবান। গভীব স্বজাতিগ্রীতি, বছদশিতা 
ও ম্বাভীবিক মননশীলতার সহিত এই সকল রচনায় যে খাঁটি বাঙালী- 
সথলভ হান্তরস যুক্ত হইয়| থাকে, তাহার জন্য এগুলির সাহিত্যিক মূল্য 
অল্প নহে।১ 
অমৃতলালের প্রবন্ধাবলীর ভাষা ও রচনারীতিতে পূর্ববর্তী কোন প্রবন্ধ- 
লেখকের স্পষ্ট প্রভাব নাই । ভাষা ও রীতি লেখকের আপন ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের 
ছাপ বহন করিতেছে । সাঁধু ও কথ্য উভয় রীতির গগ্যরচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেও 
অমৃতলাল পুরাতন সরল রীতিরই পক্ষপাতী । ফলে তাঁহার গগ্ের রীতি অতি 
সাধু ও অতি কথ্যের মধ্যপথ ধরিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যমণ্ডিত গদ্যের অনুরূপ 
গদ্ধরচনায় তিনি কখনও ফখনও সচেষ্ট হইয়াছেন ।১ক ১৩২১ সালে লিখিত 
তাহার “সৌন্দর্য নামক রচন। হইতে এইবপ গষ্ঠের নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি-_. 
একবার এসে! দেখি, আমরা একখানি রূপ দেখি, নবীন সঙ্জায় সঙ্জিতা 
নবীন সৌন্দর্যের একখানি ছবি দেখি । চন্দনচর্চিত গাত্রে বসস্ত উনবিংশতি- 
বার ঘুরিয়! ফিরিয়া আসিয়া মল্লিক-কুমারী বেলার অঙ্গে ফুলের বীজন 
দুলাইয়া গিয়াছে, লঘুকায়৷ বেলা কিঞ্িৎদীর্ঘাক্নতন শ্ঠামাঙ্গী, যেন কুন্ম- 
তার ভূষিতা মাধবীলতা' ভাদ্রমাসের ভরানদীর ন্টায় যৌবনের জোয়ার যেন 
নিজের পূর্ণতায় ছুকৃল ছাঁপাইয়! উঠিয়াছে, ভ্রমরকৃ্ণ ঈষৎ তরঙ্গায়িত 


১ বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ 

১ক বন্ধিষচন্ত্র সাহিতো যে নীতি ও আদশের প্রবর্তন করিয়। গিয়াছেন, সে সম্পর্কে অন্ুতলালের 
নুগভীর শ্রন্ধ! ছিল। তাহার সমকালে যে সকল সাহিত্যিক আধুনিকতা ও 'সাইকোলজি'র 
অভুহাতে 'বন্ধিম পথ পরিতাগ পূর্বক' সরলপথে লজ্জার সীমা অতিক্রম করিতেছিলেন 
তীহাদের তিনি বাঙ্গের বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন 'যুবক-জীবন' ( ১৩৩৪ ) উপস্াসে (৭ 
পরিচ্ছেদ ভ্র্টবা )। 
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কেশদাম শিথিল কবরীতে আবদ্ধ হুইয়! গ্রীবার মরালভঙ্গিতে মাধুর্য 
মাখাইয়! দিয়াছে |... আর সেই কেশরাশি কি কোমল, কি উৎফুন্ন, কি 
মহ্থণ, কি চিন্ধণ, কি সুখ-ম্পর্শ; কি মদির গন্ধে কুস্তলদল ইন্দ্রিয় সকল অবশ 
করিয়। দেয়' ১০২ 
১৩৩৪ সালে পিখিত 'বাঙ্গালার কথা” হইতে কথ্যরীতির গগ্ঠে তাহার 
'অনায়াস সাবলীলতার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল-__ 
“যে যমূনা-পুলিনে নাজাহানের প্রেম তাজমহলের স্থপ্টি করেছিল, সেই যমুনা- 
পুলিনেই বাঙ্গালীর প্রেম বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা করেছে । এত প্রেম যে বাঙ্গালীর 
প্রাণে__ সে বাঙ্গালী নিজের জন্সভূমিকে যে ভালবাসতে শেখেনি এ কথা 
কি বিশ্বাস হয়? বাঙ্গালী দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না, বিদেশীর 
মুখে এটা আজকাল আমাদের গালাগাল হোয়ে দাড়িয়েছে । কেন 
যেতে চায় না জান? সে জন্সভূমিকে মায়ের মত ভালবাসে, কিন্ত 
পরের ঘরে ডাকাতি কোরে এনে সেই মায়ের গায়ে গহনা পরাতে 
চায় না।”ৎ 
শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় অমৃতলালের প্রবন্ধের মূল্য ও বিশিষ্টতা এইভাবে 
নির্ধারণ করিয়াছেন__ 
“অর্থ-গৌরবের জন্য এইগুলির মূল্যবত্ত৷ নয়, বাঁগভঙ্গীর চাতুর্য, সরসতা ও 
সৌষ্ঠবের জন্তই এইগুলি উপাঁদেয়। প্রমথ চৌধুরীর নিবন্ধগুলির মত এই- 
গুলি প্রবন্ধসাহিত্যের গণ্ডীতে গড়ে । কিন্তু এইগুলিতে রসস্টির জন্য কৃত্রিম 
প্রচেষ্টা নাই, রচনাতঙ্গীর শ্বাভাবিক মাধুর্য, সারল্য ও তারল্যে এইগুলিতে 
রসস্থষ্টি হইয়াছে ।* 
বিষয়বস্ত অনুসারে অম্ৃতলালের প্রবন্ধগুলিকে এই কয় শ্রেণীর অস্তভুক্তি 
করা! যায়-_ (ক) নাটক ও নাট্যশাঁল! সংক্রান্ত (খ) আত্মস্থতি (গ) স্থতিপূজা 
ও চরিত্র-চিত্র (ঘ) রাজনৈতিক (৪) সমাঁজচিস্তামূলক ও অর্থ নৈতিক (5) 
সমসাময়িক ঘটনাভিত্তিক এবং (ছ) সাহিত্য-সন্মেলনের অভিভাষণ। 


২ সতীশচন্্র মুখোপাধ্ায় সম্পাদিত 'সৌন্বধ' নামক সংকলন জষ্টবা। 
৩ বাঙ্গালার কথ।$ বুধবার ৫ই পৌম ১৩৩৪ 
৪ 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (আআ খও )  'অন্ৃতলাল' প্রবন্ধটি পটুব্য। 
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নাটক ও নাট্যশাল! সম্পর্কে অম্ুতলাল তাহার অভিমত নানা স্থানে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । কিন্তু এই সকল রচনাদির মধ্যে নাটক ও নাটাশালা সম্পর্কে 
ঠিক ধারাবাহিক ও বিস্তৃত ইতিহাস নাই। প্রসঙ্গক্রমে নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে 
অনেক অজ্ঞাত তথ্য এই সকল বক্তৃতা, বিবৃতি ও রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। 
১৩০৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গ-নাট্যশালার সাম্বৎংসরিক উৎসব-সভায় 
অমৃতলাল যে বর্তৃত! করেন, নাটক ও নাট্যশাল! সম্পর্কে তাহার নিকট হইতে 
প্রাপ্ত তাহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন ব্যাপক ইতিহাস। বন্তৃতাটি তৎকাপীন 
রেক্লভূমি' পত্রিকাঁয় কয়েকটি সংখ্যায় মুক্রিত হইয়াছিল । 
এই বক্তৃতা হইতে আমরা বঙ্গীয় নাট্যশাল! সম্পর্কে অনেক নৃতন তথ্য পাই। 
যেমন, যাত্রা-পাঁচালীর সঙ্গীতের আধিপত্যের যুগে সাধারণ রঙ্গালয়ে 'নীলদর্পণে'র 
অভিনয় দর্শকের কচিকে সঙ্গীত-শ্রবণ-ম্পুহা হইতে অভিনয়-দর্শন-আগ্রহের 
দিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল; কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বন্পূর্বে “হিন্দুমেলা*য় 'ভারত- 
মাতা'র অভিনয়ই দেশবামীর মনে জাতীয় ভাবের প্রবর্তন করে এবং এই 
জাতীয় ভাব হইতেই ইতিহাসের দিকে, এঁতিহাঁসিক নাটকের দিকে দর্শকচিত্ত 
আকৃষ্ট হয়; যখন বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাঁস-আশ্রিত রোমান্সগুলি ততটা জনপ্রিয় 
হয় নাই, তখন বেঙ্গল থিয়েটারই “দুর্গেশনন্দিনী” অভিনয় করিয়া বঙ্কিমচন্ত্রকে 
জনসাধারণের অধিকতর নিকটবর্তী করিয়া তোলে। অমৃতলাল বলিয়াছেন_ 
“থিয়েটার হতে জাতীয় ভাবের একট ক্ফৃত্তি হয়েছে। যে বঙ্ষিমচন্দ্রকে 
আমরা! আজ সাহিত্যগ্ডরু বলে থাঁকি, থিয়েটারই তাকে সাধারণের 
চোখের সামনে ফুটিয়ে দিয়েছে ।'.'বঙ্গদর্শনে তখন বন্িমবাবুর জগদ্বিভাসিনী 
প্রতিভার নবোন্সেষ। বঙ্গদর্শনে তীর উপন্তাসগুলি অল্পে অল্পে বেরোচ্ে। 
বঙ্গদর্শন শেষে যতটা পসার প্রতিপত্তি করে তুলেছিল, গোড়ায় ত আর 
ততটা ছিল না। কাঁজেই বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ তখন বড় 


« ১৯১৩ ত্রীষ্টাব্ষের ২৫শে মে স্টেটসম্যান পত্রিকায় অসুতলাল “1196 967)858]1 56586 : 
[তে 9880, 01650170200 10001? সম্পর্কে তাহার মতামত ব্যক্ত করেন। বিপিনবিহারী 
গুণ্ড সংকলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' ( ছিতীয় পর্যায়ে ) তাহার নাটাজীবনের দু্জপাত হইতে 
কিঞ্দিধিক এক বর্ধকালেয় ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। 'পুরাতন পঞ্লিকার'ও কোন কোন 
স্থলে বিচ্ছিন্নভাবে নাটাজীবনের ঘটনাধিশেষ লিখিত আছে। 
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বেশী লোকের ভাগ্যে পড়া ঘটুতো। না1। বেঙ্গল থিয়েটার সর্বপ্রথম 
' দুর্গেশনন্দিনী নাটকাঁকারে পরিবত্তিত করে বঙ্কিমবাবুকে সাধারণের 

সম্মুখে এনে দাড় করিয়ে দিলেন ।”৬ 

বেঙ্গল থিয়েটার সর্বপ্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করায় জনসাধারণ কিপ 
কট,ক্তি করিয়াছিলেন তাহার একটি মর্মীস্তিক দৃষ্টান্ত এই বক্তৃতায় মেলে। 
অমৃতলাল তীহার বক্তৃতায় এঁতিহাদিক নাটকের পর পৌরাণিক নাটকের 
যুগ আরন্ত হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করেন-__ 

«এই যুগে দর্শক দীনবন্ধু-মাইকেলের ব্বভাঁব-সরল পুস্তকাবলীর সহজ 

অভিনয়ের কথা ভুললে-__ সব ভুলে পাকাটার তীরধনুক নিয়ে বামযাত্রা, 

কৃষ্ণযাত্রার পালায় মেতে গেল। এই যুগে অভিনয়েরও প্রথা! পরিবন্তিত 

হয়ে গেল। এই যুগেই নাটকে অপেক্ষাকৃত গান-নাচের পরিমাণ বেড়ে 

গেল; তারপর হবিনামের যুগ। এরও আঁবরস্ত বেঙ্গলে-_ প্রহ্নাদ-চরিত্রের 

অভিনয়ে । এই যুগে হরিনামের এমন আদর হল যে অন্ত কোন প্রকার 

পুস্তকের অভিনয়ের পরও হ্যাগুবিলে লিখে দিতে হত, “তৎপরে মধুর হরি- 

সংকীর্তন' |”* 

পৌরাণিক নাটকের পর সামাজিক নাটকের সুত্রপাত হয়-_ 

«এই যুগের আরস্ত ষ্টার থিয়েটারের সরলার অভিনয় হতে। সরলার 

সরল ছবি সব ভুলিয়ে দিলে । লোকে ক্রমশঃ গাহ্‌স্থ্য চিত্রযুক্ত নাটকের 

পক্ষপাতী হয়ে উঠলো' | সরলার পর প্রফুল্প, হারানিধি প্রভৃতি কখানি 

নাটক ষ্টারে হয়। বেঙ্গলেও কয়েকখানি হয়েছিল। এমারেন্ডে এই সময়ে 

আবার বঙ্কিমের গল্প-নাটকের পুনরনুষ্ঠান কর! হয়। এ গে দর্শকের কি 

ক্রমশঃ একটু উচ্চাদর্শের দিকে উঠছিল।' 

অম্বতলালের মতে ইহার পরই 4০৫1০৭19709 যুগ | দর্শকবৃনদ এই ধরনের 
নাটকের প্রতি অত্যস্ত বেশী আকৃষ্ট হইলেন-_ 

“গিরিশ পূর্ণচন্দ্র এবং বিষাঁদে উচ্চাঙ্গের নাটকের গান্তীর্য, গীতিনাট্যের 

গান-নাচের গ্রাচূর্য আর প্রহসনের উপযুক্ত হাসিঠাট্টা মিশিয়ে নাটক 


৬ রঙভূমি £ মাধ, ১৩০৭ 
ণ এ এ | এই প্রসঙ্গে অন্থতলাল মন্তবা করিয়াছেন, 'গানের বাহুলা হওয়া 
অবধি থিয়েটারে অর্থাগম হুলভ হয়েছে । 
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, লিখতে আরম্ভ করলেন-..। ক্রমে সকল থিয়েটারে এরুপ নাটকের প্রভাব 
বেড়ে গেল। আপনাদের রুচির খোরাক যোগাবার জন্ত গিরিশবাবুঃ 
কুঞ্জবাবু, অতুলবাবু, আমি ইত্যাদি আমরা সব গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম:*.1”৮ 
তাহাদের ম্ভায় রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের কেন নাট্যকার হুইয়৷ উঠিলেন 
তাহার হেতু এইরূপ-__ 

“আপনাদের আবারের রুচির মত বই লিখতে গিয়ে খিয়েটারের 

ম্যানেজারের 10195-57:166: হয়ে পড়ল-_- আর বাহিরের লেখক 

আসবার পথ রইল না আসে কিরূপে বলুন, আপনারা যেমন খোঁজেন 

তেমন দিতে না পারলে আপনারা দেখবেন কেন? প্রহসনের মধ্যে 

বিবাহ-বিভ্রাট যে ধিকে গিয়েছিল, বেজিক-বাজার সে দিকে গেল ন|। 

স্থর ফিরে গেল, কাজেই এখন প্রহসন, পঞ্চরং আপনারা যেমনটা! চান, 

তেমনটা করে করতে হয় ।,৯ 

১৯২২ শ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর সাঁধার্ণ রঙ্গালয়ের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হয়। 
এই দিনটি নাট্যান্নরাগীদের স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য অমৃতলাল “বঙ্গীয় 
নাট্যশালার জন্মদিন” নামক যে ক্ষুত্র নিবন্ধ লেখেন তাহার উল্লেখ পূর্বে 
6 পৃ ১৫৩) করিয়াছি। 

পত্রিকা ও নাট্যশালা”১১ প্রবন্ধে অম্বতলাল তাহাদের নাট্যসাধনার 
প্রাথমিক পর্বে সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে ম্মরণ 
করিয়াছেন । শিশিরকুমীর ঘোষ, মনোমোোহন বন, নবগোপাল মিত্র আত্মীয়ের 
হ্যায় ব্যবহাব করিতেন, রিহার্সালে আসিতেন, নানাবিধ সুপরামর্শ দিতেন। 
£ইংলিশম্যানেঃর মত ইংরেজের কাগজও অনেক সাহায্য করিত। থিয়েটারের 


৮ রঙ্গভূমিঃ মাঘ ১৩*৭ 
*ঈ এ এ্। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৩০২) এই কথাগুলিই তিনি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে 
একটি পত্রে জানাইয়াছিলেন-_'কলিকা তার দর্শকের নিকট নাটকের গুণাগুণ এইরূপে বিচার 
হইয়া থাকে--কচুরি কচুরির মত ও রসগোল্লা রসগোল্লার মত সুম্থাহ হইলে হইবে ন1। 
কচুরির পর রসগোল্লা আহার করিলে রসগোল্লার লবণত্বের অভাবের অভিযোর্গহইবে এবং 
এরাগ রসগোল্লার পর কচুরি দিলে কচুরির ভিতর শার্কর রস নাই বলিয়া ভোক্তা মখ বিজ্ঞ 
করিবেন ।--“সাহিতালাধক চরিতমালা' (৬৭ ডঃ) 
১০ মজলিস £ *& অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 
১১ সচিত্র শিশিক্ব--বড়দিন সংখা! ১৯২৪ 
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কথা লিখিতে লিখিতে তাহারা কিভাবে ইংরেজের থিয়েটারের নকল করিয়া 
জাতীয় নাট্যশালা” স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারও তথ্যপূর্ণ বিবরণ পাই। 
গিরিশচন্দ্রের অভিনীত কোন কোন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করিতে গিয়া 
অযৃতলাল যে গিরিশকে উত্তীর্ণ হইতে পাবেন নাই, সেকথাঁও একস্থলে অকপটে 
স্বীকার করিয়াছেন। 
জনসাধারণের চিত্তকে উদ্বদ্ধ করিবার কাজে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও 
হ্যাওখিল একদা কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিদর্শনও অযৃতলাল দিয়া 
গিয়াছেন। পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা'১২ নামক রচনায় অভিনয়- 
বিজ্ঞাপন-পত্র সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন-_- 
'নুশিক্ষিত দর্শক বাঙ্গাল! থিয়েটারে চিরদিনই ছিলেন, কিন্ত আজি কালিকার 
যুবকেরা নাটক এবং অভিনয়কলা বুঝিবার জন্য যেরূপ অধিক আগ্রহে 
পরিশ্রম এবং চিস্তীশক্তি পরিচালন1 করেন, তখনকার দর্শকগণ অধিকাংশ 
তাহা! করিতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর অভিনয়-বিজ্ঞাপন-পত্র প্রভৃতির 
লেখার প্রতি একটু মনোযোগপূর্বক লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বিষয় 
বিশেষের দিকে দর্শকমন আকর্ষণ করিবার জন্য ম্যানেজারকে অনেক সময়ে 
অভিনীত নাটকের বিশিষ্টতা বা পট-পরিচ্ছদ্দের বৈশিষ্ট্যের প্রতিও একটু 
স্পষ্ট ইঙ্গিত বিজ্ঞাপিত কবিতে হইত ।” 
ইহার পর অমৃতলাল 'নীলদর্পণ” ও “বিবাহ-বিভ্রাটে*র অভিনয়-বিজ্ঞাপনের 
নমুনা” দিয়াছেন। নিদর্শন-ন্বরূপ “নীলদর্পণে"ব বিজ্ঞাপনটি ১৩ উদ্ধৃত হইল-_ 


“নীলদর্পণ 


নীলদর্পণ কি করিয়াছে ?". বাঙ্গালীর মৃছ্গাগত মনকে প্রথমে একটু 
মনুম্যত্বের তেজে উদ্দীপ্ত জাগরিত করিয়! তুলিয়াছিল। আজ যে বাঙ্গালী 
দেশের দুঃখে কাদিতেছে, ভারত ভারত বলিষ! একটু হাত পা নাড়িতেছে, 
নীলন্বর্পণ অভিনয়ের পূর্বে এই অবস্থার কতটুকু অস্তিত্ব ছিল? কই-- 
১৮৭২ খৃষ্টানদের এই ডিসেম্বরের পূর্বের খাতাপত্র দেখিলে এ হিসাবে তো 


১২ রূপ ও রঙ্গ. ১ম সংখা! £ ১৮ই আশ্বিন ১১৩১ 
১৩ বিজ্ঞাপনের ভাষা অনুতলালের । 
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তত বেশী জমা দেখা যায় না, যেটুকুও দেখা যায় ১৮৬০ থুষ্টাব্দে ঢাকা 

হইতে নাটকাঁকারে নীলদর্পণ গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

আছে |... 

পুরাতন ফাইলের পাতা”১* নামক রচনায় (অপর একটি সংখ্যায়) 
অম্বতলাল “১৩২০ সালের মিনার্ভা ঘিয়েটার১৫ হইতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন- 
পত্রের সম্ভাষণ চতু্টম্ন* প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই সম্ভাষণের ভাষা যে অমৃত- 
লালের তাহা সহজেই বুঝা যায়। 

এই সম্ভাষণ চতুষ্টয় হুইল--(১) মহালয়া (২) আনন্দময়ীর আগমনে 
(৩) বিজয়া সম্মিলন ও (৪) কোজাগর-পূণিমা । বাংলাদেশের অভিনয়-দর্শক 
সমাজকে তাহারা যে কিরূপ আম্মীয়তুল্য জ্ঞান করিতেন তাহা এই সম্তাষণগুলি 
হইতে জানা যায়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এই_ 


“বিজয়! সম্মিলন !! 


আনহ্ন_-আছুন--আপনাদিগকে প্রণাম করি! আঙ্ছন নমস্ত--আপনাকে 
প্রণাম করি। এস গ্রীতিভাজন- প্রাণ তোমার প্রাণঝেে আলিঙ্গন করুক | 
এস আমাদের মা লক্ষ্মীগণ, পুঁজা-অবসানে বিজয়ার উত্সবে একবার 
যবনিকার অন্তরালে বসিয়া! সন্তানের 'মা-_মা” রব শুনিয়া যাও। সম্বৎসর 
ধরিয়! আমাদের প্রদত্ত আমোদের পসর! ধাহার ক্রয় করিয়াছেন, তাহারা 
এই মঙ্গলময় দিনে একবার নাট্যশালায় বসিয়া আমাদের মঙ্গলকামনা 
করিয়া! যান।” 
দীর্ঘকাল নানাভাবে রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাঁকিয়া অমৃতলাল দর্শক- 
চরিত্র সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । এক শ্রেণীর দর্শক কিভাবে 
অভিনেতৃবর্গকে বিব্রত করিতেন তাহার বাস্তব নিদর্শন রহিয়াছে 'লাউডারের 
কথা” 'এন্কোর তত্ব' ও “শীষ বহন্ত' নামক রচনাত্রয়ে ।১* অভিনেতার কথা 
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১৫ অমুতলাল তখন মিনার্ড থিয়েটারের নাট্যাচার্য ছিলেন । 

১৬ নাট্য-মন্দির £ ভাত্র, ১৩২১ 'শীষ-রহন্টে' তিনি যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, দশ বৎসর 
পরে রচিত “থিয়েটারে পিনু' নামক নক্শার একস্থলেও বাঙালী দর্শকের সেই মনোবৃত্তির 
উল্লেখ করিরাছেন। 
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শতনিতে না পাইলেই 'লাউভার-_ লাউডার? বলিয়া অনেক দর্শকই "শাস্তি ও 
রসভঙ্গ' করিতেন-__ 
"এই লাউডার-_লাউডারের ফল ফ্লাড়াইতেছে যে, এখনকার অনেক 
অভিনেতা ম্বরবৈচিত্র্য অভিনয় করিবার জন্য অভ্যাস করেন না, কেবল 
কণ্ঠকে কর্কশ হইতে কর্কশতর করিয়া! চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন। 
এই লাউডারের আমদানির কমতি না হইলে, আর দর্শকসমাজ নীরবে 
অভিনয় দেখিতে অত্যস্থ না হইলে, দেখিতেছি দিন কয়েক পরে বাঙ্গালী 
স্টেজের অভিনেতা ও বাহাছুরী কাঁঠ-ঠেলা খালাসীতে বিশেষ গ্রভেদ 
থাঁকিবে না ।” 
এইরূপ “এন্‌কোবর” কথাটির যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া অনেকেই দর্শকের আঁসন 
হইতে ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার কর্বিতেন। অম্বৃতলাল আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া- 
ছিলেন-__ 
« এন্কোর” কথাটা ফ্রান্সের আমদানি, উচ্চারণ-__ “'আংকোর”। কোন 
গায়ক ব| গায়িকাঁর কঠ-নিঃস্থত সঙ্গীতবিশেষে দর্শকসমাজ অধিকতর 
প্রীত ও বিমোহিত হইলে তাহারা যেন আত্মহারা হইয়া “এনকোর” রবে 
এঁ গীতটি আবার গাহিবার জন্য অনুরোধ করেন, গায়ক বা! গায়িকা অনেক 
সময়ই সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। এই অনুরোধ রক্ষা তাহার ভদ্রতা বা 
শিষ্টাচার, নচেৎ পুনর্বার গান করা তাহার কর্তব্যের মধো গণ্যও নয় এবং 
তিনি বাধ্যও নছেন | এই জন্য এন্কোরের* অনুরোধ রক্ষিত হইলে দর্শক- 
গণ প্রশংসাব্যঞ্ক করতালি দ্বারা গায়ক বা গায়িকাকে ধন্যবাদ প্রদান 
করেন..' কিস্ত আমাদের দেশীয় রঙ্গালয়ের অধিকাংশ দর্শক “এন্‌কোর? 
শব্দটি শিক্ষা করিয়! তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন।""" অনেকে 
এটাকে গাওনার ফাঁউ বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ বা শিষ্টাচার সঙ্গত 
অনুরোধের সর ছাড়াইয়। হুকুমের স্থর ব্যবহার করেন,... আবার ইদানীং 
একটা প্রথা প্রবতিত হইয়াছে যে, জনকতক 'এন্‌কোর* বলিলেই যেন আর 
জনকতককে ৭০ 1200:০; বলিতেই হইবে ।” 
অমৃতলাল শেষে মন্তব্য করেন. 
“দেশীয় রক্ষতৃমিকে দেশের গৌরবের সামগ্রী করিয়া তুলিতে হইলে, ভত্র- 
সমাগমের উপযুক্ত স্থান করিয়া তুলিতে হইলে, কলাবিগ্ার পবিত্র মন্দিরে 
পরিণত করিতে হইলে, অভিনেতা প্রতৃতিগণের যেমন কর্তখা আছে, যেমন 
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শিক্ষার প্রয়োজন আছে, আমাদের বোধ হয়, তেমনই অপর দিকে 
শ্রোতৃবর্গেরও সেইরূপ একট] কর্তব্য আছে, একটা শিক্ষার প্রয়োজন 
আছে।' 

১৩৩৪ সালের ২৫এ বৈশাখ গ্রেট স্যাশল্তাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা! ভুবন- 
মোহন নিক্োগীর মৃত্যু হইলে অমৃতলাল জ্যোষ্টের “মাসিক বন্থমতী'তে 
ভুবনমোহন নিয়োগী” নামে যে স্বতিচিত্র রচনা করেন তাহাতে আদি সাধারণ 
রঙ্কালয়গুলি সম্বদ্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত হইয়াছে। 

“সপ্তমীর রাত' নামক অপর একটি স্থবতিকথায় ( নাচঘর £ ২৬এ আশ্বিন 
১৩৩৫ ) অমৃতলাল সেই দিনগুলির কথা "মরণ করিয়াছেন; “যখন বঙ্গের 
অভিনেতৃবর্গের নতুন বং"করা জীবনপৃজার মণ্ডপে প্রতিষিত ছিল এক একটি 
আনন্দপূর্ণ মঙ্গলঘট ।” 


৩ 


অমৃতলাল একাধিক প্রবন্ধে তাহার জীবনের কোন কোন ঘটনার আভাস 
দিলেও পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী তিনি কখনও রচনা করেন নাই । অমৃতলালের 
কোন কোন কবিতায় কিংবা ইংরেজী রচনায় আমর] তাহার জীবনের বিশেষ 
কয়েকটি ঘটনার সহিত পরিচিত হই মাত্র, জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাস্থত্র 
আমাদের অজ্ঞাতই থাঁকিয়। যায়। এই প্রসঙ্গে তাহার চরকা% পন্তিকা ও 
নাট্যশালা” “পুরাতন ফাইলের একখানি পাত” 'ভুবনমোহন নিয়োগী” 'বসির- 
হাট--ধান্কুড়িয়া” ইত্যাদি বাংলা রচনা এবং "[.০01178 78015720 
08100068511 [26৬৮ 10 0006 : 18165 06 2 03:2100:901)27 বা 
0:161709] 921015915-র 02065085 ৬ ০10056 (1929)-এ প্রকাশিত 
ছাত্রজীবন সংক্রান্ত ইংরেজী রচনার উল্লেখ করা যায়। “অমৃত যদদিরা*র অনেক 
কবিতায় জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনার আভাস দিয়াছেন। বত্তৃতাগ্রসঙ্গেও অনেক 
সময় জীবনের কোন কোন ঘটন! বিবৃত করিয়াছেন । 

অমৃতলাল তাহার জীবনকথা ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করেন ১৩২২-২৩ 
সালে বিপিনবিহারী গুপ্তের নিকট । “মানসী ও মর্মবাণী” পত্রিকায় উহা প্রথমে 
প্রকাশিত হয় এবং পৰে ১৩৩৭ সালে “পুরাতন প্রসঙ্গ ( দ্বিতীয় পর্যাস়্ ) গ্রন্থের 
অন্তরভূ্ত হয়। এই জীবনকাহিনী আংশিক হইলেও উহীতে আমর] অমৃতলালেন 
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নিজ বিবৃতি অনুন্ারে তাহার জন্ম হইতে ১৮৭৪ শ্রীষ্টাৰের ১লা জাহুয়ারীর 
অভিনয় পর্যন্ত একটি পারম্পর্ধযুক্ত আত্মকথা পাইতেছি। 
অমৃতলাল বেশ মজলিসী ঢঙে তাঁহার জীবনের এই অংশটুকু বিবৃত 
করিয়াছেন। বর্ণনার কোথাও আতিশয্য নাই, আত্মপ্রচার নাই । বহুদিন পরে 
অতীতের ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়। সর্বত্র নিলিপ্ত অথচ আন্তরিক মনোৌভাবেরই 
প্রকাশ ঘটিয়াছে। বিবৃত আত্মকথায় গগ্যের যে নিদর্শন মিলিয়াছে তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধাত হইল-_ 
“কাশীতে অবস্থানকালে দুইটি ভদ্রলোকের সংশ্্বে আসিয়াছিলাম, উপেন্ত্র- 
নাথ দাস১* তাহাদের অন্যতম । নানা কারণে তিনি তখন তাহার পিতা 
প্ীনাথ দাস মহাশয়ের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া! লোকনাথবাবুর বাসায় 
আঁসিলেন।"' আর একজনের নাম আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ 
করিতেছি,__ রাজচন্দ্র সান্যাল । ইনি তখন কুইন্স কলেজের লাইব্রেরিয়ান । 
'"* বাজচন্দ্রবাবু লাইব্রেরী হইতে ইংলগ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, 
উপন্যাস ইত্যার্দি অনেক বিষয় পড়িবার স্থযোগ করিয়া আমাকে দিয়া- 
ছিলেন। ইংরাজি পড়ার নেশা! আমার খুব জমিয়া উঠিল। আজ শ্রদ্ধাপূর্ণ 
হৃদয়ে সান্তাল মহাশয়ের কথা স্মরণ করিতেছি । জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্য সান্যাল মহাশয়ের নিকটে আমি 
অনেক অংশে খণী।?১৮ 
পুরাতন পঞ্জিকা” নামে অমৃতলাল যে স্বতিকথা ইহার কয়েক বৎসর পরে 
রচনা করেন, ১৩৩০-৩১ সালের মাসিক বস্থমতীতে অনিয়মিতভাবে তাহার 
কয়েক কিন্তি ( তেইশটি পরিচ্ছেদ ) প্রকাশিত হয়। এই স্মতিকথাও অসম্পূর্ণ 
এবং ইহাতে ঘটনার ধারাবাহিকতা নাই। তবে তাহার শৈশব-যৌবনের 
কলিক।তার সমাজ ও জীবনযাত্রীর অনেক উজ্জল চিত্র আছে। তাহার নিজের 
জীবনের ঘটনারও সবিস্তার ও সরস বর্ণনা এখানে মিলিতেছে। 
কলিকাত৷ বন্দরে যখন পালতোলা জাহাজের বেশী আমদানী হইত, সেই 
১৮৬৪ শ্রীষ্টাৰ হইতে অমতলাল তাহার স্মৃতিকথা! আরম্ভ করিয়াছেন। 
প্রস্গক্রমে মাতাল সেলারদের অদ্ভূত ক্রিয়াকলাপ ও দৌরাত্ম্য ; অগ্নিকাণ্ডের 


১৭ ১৮৭৫ ্রীষ্টাবে ইনি গ্রেট স্তাশগ্কাল ধিয়েটারের ডিরেক্টর হন। 
১৮ পুরাতন প্রসজ" য় পর্যায়, পূ ৮*-৮১ 
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ময় তাহাদের “অকুতোভয় সাহস"; প্রাতে গঙ্গান্সানা্থিনীদের পরচর্চা ও 
প্রনিন্দার “মহিয়স্তব” ; কুয়োর ঘটিতোলার ভাঁক; বাঁড়ির মেয়েদের সহজ 
চিকিৎসা ; সাহেবের পালকী; মেয়েদের গন্ধকের দেশলাই তৈরী; রাণী 
ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করায় স্যর সেসিল বিডন কর্তৃক 
প্রোকামেশন পাঠের ঘটনা 3 প্রোক্লামেশনের॥অস্তঃসারসারশূন্য আশ্বাস সম্পর্কে 
মন্তব্য ; প্রোক্লামেশনের দিন কলিকাতায় উৎসব ও আলোকসজ্জা ; কালীপ্রসন্ন 
সিংহের স্পষ্টবাদিতা ; তাহার নিজবাড়ীর ছুগোৎসবের এই্বর্ষ, আয়োজন ও 
ভূরিভোজনের নিকট শ' বাজার রাজবাড়ীর পরাজয়; কলিকাতায় প্রথম বিলাতী 
জিমন্তান্তিক এবং তাহা দেখিয়া গ্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামের আখড়া 
স্থাপন ; চৈত্রমেলায় বাঙালী বালকের বিলাতী জিমন্তা্টিক প্রদর্শন ; স্ত্রী- 
স্বাধীনতার হুজুগ, রাঁণী' রাঁসমণির তেজ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্, শ্তামবাজার অঞ্চলে 
গোরা সেপাই-পণ্টনের বাজনা ও কামানের কুচ; সেকালের পাঠশালা, পাঠ্য, 
গুরু মহাশয় এবং গভর্ণমেপ্ট-প্রবতিত জনশিক্ষার প্রাতি কটাক্ষ; সেকালের 
ছেলেদের প্রাণবন্ত ক্রীড়াকৌশল; বিবাহের বাজারে 'পাশকরা” ছেলের উচ্চমূল্য ? 
কলিকাতায় কোন্‌ বিবাহে প্রথম গ্যাস ব্যবহার ; সেকালের বিবাহের আচাঁর- 
ব্যবহার, ক্রিয়া-পদ্ধতি ও উৎসবাদ্ির বিস্তৃত পরিচয় প্রভৃতি 'পঞ্চিকা"র পাতায় 
পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমৃতলালের আত্মজীবনীর যে খণ্ডাংশ এখানে 
মিলিতেছে তাহা শৈশব হইতে বিবাহ পর্যস্ত বিস্তৃত। 
পুরাতন পঞ্তিকা*র সকল ঘটনাই স্থদূর অতীতের । তথাপি অতীত বর্ণনায় 
অম্বতলালের দৃষ্টি কোথাও স্বপ্রীচ্ছন্ন হইয়া! বক্তব্যের মধ্যে কল্পনাকুহেলীর স্থা্ 
করে নাই। সতকক মনে, ঘটনার সতাতা অক্ষৃগ্ন রাখিয়া উজ্জ্বল পরিহাসের 
মাধুর্ধে মণ্ডিত করিয়া অমৃতলাল এই “পঞ্চিকা' রচনা করিয়াছেন। বর্ণনায় 
ধারাবাহিকতা নাই এবং ঘটনাও অসংলগ্র বলিয়া অযৃতলাল একটি সরস 
কৈফিয়ৎ দিয়াছেন__ 
“একে পুরাতন পঞ্জিকা, তায় বোধহয়, 'বস্থমতী” আফিসের দগুরী সাহেবের 
নানা মিয়ার হাতের বীধাই, কোথাকার পাতা কোথায় যে গেছে, তার 
ঠিক নেই, সুতরাং পূজো থেকে আশ্বিনে ঝড়, ঝড় থেকে সেলারের 
উৎ্পাঁত, কোথায় কালীসিঙ্গীর কথা, কোথায় টেকচীদ ঠাকুরের কথ, 
কোথায় বাই নাচ, কোথায় জিম্য্যান্টিক,কে।থায় নৈবিদ্ধি কোথায় মেঠাই- 
মতিচুর, কোথায় চৈত্র-মেলা, কোথায় ন্াশানাল থিয়েটার ফি ঘে গোলমাল 
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হচ্ছে কিছুরই ঠিক নেই, তবে নদেরটাদের কথায় বলি, আসলে কম না 

পড়লেই হল।” 

পুরাতন পঞ্জিকা"র সুত্রপাতে অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন-_ 

“অগ্রেই সাবধান করিয়! দিতেছি যে, পঞ্চিকাখানি নীরস হইবে, কেনন! 

ইহাতে ত্য প্রত্যক্ষ ঘটনামাত্রই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব ।” 

কিন্ত অমৃতলালের এই সাবধানবাণী সত্বেও পঞ্জিকাখানি যে পাঠকের নিকট 
নীরস বোধ হয় নাই তাহা তত্কালীন 'মাঁনসী ও মর্মবাণী'র নিম়োক্ত অভিমত 
ইইতে উপলব্ধি করা যায়-_ 

“রসরাজ অমুতলাল বন্ধ মহাশয়ের “পুরাতন পঞ্জিকা” বেশ চলিতেছে । 

সেকালের নিখুত অনেক চিত্রের সমাবেশ ইহাতে আছে। রস-রচনা 

বাঙ্গালাদেশ হইতে এক রকম উঠিয়া যাইতেছে বলিলেই হয়। পুরাতন 

এই রচনার ধারাকে ধাহারা এখনও বীচাইয়! রাখিয়াছেন, অমৃতলাল 

তাহাদের মধ্যে অন্যতম ৷ অভাব-ছুঃখক্রিষ্ট বাঙ্গালীর অন্তরে হাসির লহর 

ছুটাইয়া তিনি বাঙ্গালীকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আনন্দ দান করেন ও 

তাহার দুঃখশোকের কথ ভুলাইয়া দেন। ভগবান “শিবরাত্বির সলিতা” 

আমাদের রসরাজকে আরও কিছুদিন বাচাইয়া রাখুন ।৮১৯ 


৪ 
অন্বতলাল গ্রণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। তাহার সমকালীন যে সকল ব্যক্তিবর্গের 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া তিনি তাহাদের চরির-মাধুর্যে মুখ হুইয়াছিলেন, 
তাহাদের অনেকেরই মৃত্যুতে শৌকাভিভূত হুইয় তিনি কিছু কিছু স্বতদ্্ড 
প্রবন্ধাদি রচনা কিয়! গিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে একটি প্রাচীন 
বাঙালীর বিষগ্ল চিত্ত হইতে উৎসারিত শোক সজল নিগ্ধ ভাষায় অকৃত্রিম 
অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । এই শ্রেণীর রচনাবলীর প্রতোকটিই অপর রচনা 
হইতে হ্বতন্ত্র এবং অমৃতলালের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ছারা চিহ্হিত। মৃত 
ব্যক্তিদের, চরিত্রের আলেখ্য অন্কন করিতে গিয়। তিনি স্বল্প রেখায় তাহাদের 
যে চিত্র ফুটাইয়াছেন তাহা অন্ত কাহারও রচনারীতির সদৃশ নহে। তাহার 
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উপলব্ধির বূপ ও গদ্য রচনার বিশিষ্ট রীতি বক্তব্যের সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া 
গিয়াছে । পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
ভুবনমোহন নিয়োগী প্রভৃতির মৃত্যুতে তিনি ষে নকল শোকপ্রশস্তি রচন। 
করেন সেগুলির ভাব, ভাষা, রূপ ও রীতি একটি অপরটি হইতে পৃথক । 

১৩৩০ সালের ২৯এ কাঁতিক সাহিত্যসেবক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। আজীবন ছুঃখ-দারিক্র্যের সহিত সংগ্রামশীল 
গাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত অমতলাল একটি বিচিত্র মধুর আত্মীয়সম্পর্ক 
পাতাইয়াছিলেন। পাঁচকডি ছিলেন “জামাই'__- তিনি ছিলেন শ্বশুর” । 'জামাই' 
পাঁচকড়ির মৃত্যুতে তিনি 'পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়” নামে যে শোক-নিবন্ধটি 
বচন! করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্তিগত অন্তভবের নিবিড়তা হইতে ্থষ্ট গ্রীতিনরিগ্ধ 
আত্মনিষ্ঠ রচনা! । এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে পাঁচকড়ির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, তাহ।র 
সম্পাদকীয় কৃতিত্ব প্রভৃতি স্মিত বক্তব্যে উজ্জ্বল ব্ূপ লাভ করিয়াছে । নট, 
নাট্যকার ও বঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ অমৃতলালের নিকট পাঁচকড়ির মৃত্যু একটি 
নাটকীয় চরিত্রের চিরপ্রস্থানের ন্যায় অশ্ুভূত হইয়াছে-_ 

গত ৩০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গের সাঁধারণ জীবন-নাট্যশালার সাহিত্য রঙ্গ- 

মঞ্চে যে নাটক-অভিনয় চলিতেছে, তাহার মধ্যে যে সকল নট-নক্ষত্র 

প্রবেশ-প্রস্থান করিয়াছে, তাহার মধো গাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একটি 
মৌলিক চরিত্রের ভূমিক! লইয়া বঙ্গজনরূপ দর্শকসমাজকে হাসাইয়া 
কাদাইয়া শিখাইয়া মোহিত করিয়া রাখিয়া এই পুণ্য অগ্রহায়ণেই নিজ 
জীবনেব তৃতীয়াঙ্কেই ভূমিকা শেষ করিয়া নেপথ্যাঁচার-গৃহে গমন করতঃ 

দেহপরিচ্ছেদ তাগপূর্বক স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন ।”* * 

পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের ছুংখ-দারিপ্র্যসমাকীর্ণ ও সংগ্রাম-পরিপূর্ণ জীবনের 
যে-চিত্র তিনি আাকিয়াছেন, পাঁচকড়ির অন্যান্ত জীবনচরিতে ঠিক সেইকপ 
জীবনচিত্র মেলে না। অমৃতলাল লিখিয়াছেন__ ূ 

পাচ ছিল একে সম্পাদক, তাহার উপর সবে মাত্র পাঁচকড়ি। প্রাচীন 

পিতামাতা জীবিত, পুত্র-কলত্রও ছিল, সুতরাং পাচকড়ি থেকে সাতকড়ি 

বা ন-কড়ি হইবার চেষ্টা বেচারাকে অহোরাত্র করিতে হইত ) এ অবস্থায় 
পায়ের পেশী খুব শক্ত না হইলে বরাবর সোজা খাড়া থাকা সব সময় 


২, 'পীচকড়ি বঙ্গোপাধ্যায়' $ মাসিক বহ্ুমততী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ 
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তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।-..বিধাতারপ যে স্যাকরা সোনার পাঁচকড়িকে 
গড়িয়া তাহার গলায় প্রাচীন-প্রাচীনা তরুণ-তরুণী শিশু গাখিয়া একছড়া 
মাল! পরাইতে দিয়াছিলেন, তিনি সোনার পুতুলকে বেশী শক্ত করিবার জন্ত 
তামার ভাগও বেশ একটু মিশাইয়৷ দিয়াছিলেন। পাঁচকড়ির সোনার 
সঙ্গে যা খাদ ছিল, তাহা রাঁং সীল প্রভৃতি কোন নীচ ধাতু নহে, যে 
ধাতুতে দ্বেবপৃূজার তৈজন প্রস্তুত করিতে হয়, সেই পবিজ্র তার ।' 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় দক্ষতা, লেখনী-ক্ষিপ্রতা, রচনায় 
রসমাধুর্য, সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলা জ্ঞান, ওপন্তাসিক প্রতিভা, মজলিসী আলাপ 
প্রভৃতির কথা ম্মরণ করিয়া অমৃতলাল এই নিবন্ধটি যখন শেষ করিয়াছেন, 
তখন আত্মনিষ্ঠ রচনার অতল গভীরতায় ও জীবনদর্শনের ব্যাপক উপলন্ধিতে 
ইহ! দুর্লভ মহিমায় উজ্জ্বল হইয় উঠিয়াছে-_ 
“এ সমাজ-জীবন-নাটকে যবনিকা পতন নাই, অভিনয় চলিতেছে, কিন্তু 
প্রোগ্রাম খুলিয়৷ দেখিতেছি, পাচকড়ি এই যে প্রস্থান করিল, এই তাহার 
শেষ প্রস্থান, আর তাহার প্রবেশ নাই, সে আর আসিবে না, আর 
তাহার উদ্দীপ্ত বাণী আমাদিগকে মাতাইয়! তুলিবে না, আর তাহার 
শেষভাষে আমরা হাসিয়া ঢলিয়া৷ পড়িৰব না, আর তাহার জ্ঞানগর্ভ 
কথা আমরা মস্তিষে মুক্রিত করিয়া রাখিতে পাইব না, সে মাঝে মাঝে 
পাঠ ভুলিয়া যাক, মাঝে মাঝে অবাস্তর কথা (£৪8) প্রবেশ করাইয়া দিক, 
তাহার ভূমিকাগত সকল কথা আমাদের মনের মত হউক বা না হউক, 
অমনই মনে হইতেছে, আমাদের আনন্দ-তটিনী হইতে একটি নৃত্যশীল 
তরঙ্গ চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল ।২১ 
“আমার পূজা” দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লিখিত হয়। দেশবন্ধুর ্ার্থশৃন্য 
দেশসেবা, সর্বন্বত্যাগের দীপ্ত মহিমা! তাহার প্রতি অমৃতলালকে শ্রদ্ধান্থিত 


২১ অম্বতলাল যে পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যার়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহা পঁচকডির অজ্ঞাত ছিল 
না। তাই বেঙ্গলী পত্রে অমৃতলাল একবার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে পতিতালয়গুলি উঠাইয়া 
দিবার জন্ত একটি প্রস্তাব দিলে উহা 9০9০159] চ%1] 10 0011/91118 90০6৮ নামে 
প্রকাশিত হয়। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় রঙ্গালগ্গ পত্রে তাহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন 
যে, ইহা 'বুজরুকী'-__.70055881520, (জ্টবা [6 8578811 : 15, 3. 11903 এবং 
রঙ্গালয় £ ১লা চৈত্র ১৩*৯ )1 এই ঘটনার পরই পাঁচকড়ি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং ২৫এ 
মার্ট ১৯০৩ অমৃতগালকে একটি পত্র লেখেন। পজটি অস্ত্র ( পৃ ৪৭৫) উদ্ধৃত হইয়াছে। 
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করিয়। তুলিয়াছিল। চিত্তরঞ্চনের মৃত্যুতে লিখিত একাধিক কবিতায় ও 
ইংরেজী শোকনিবন্ধে এই শ্রদ্ধার প্রকাশ লক্ষিত হয় । 

“আমার পুজা” পড়িলে মনে হয় ইহা “কমলাকান্তের দপ্তরের অরূপ 
তঙ্গীতে রচিত। কমলাকান্তের সেই আত্মনিষ্ঠ বিষগ্নতা যেন অযৃতলালের 
রচনায়ও সঞ্চারিত হইয়াছে । আত্মাভিমানহীন দেশবন্ধুর কথা বলিতে গিয়। 
অম্ৃতলাল ব্যাজস্ততিতে আমাদের আত্মস্তরিতাকে ব্যঙ্গ করিয়! প্রথমে আত্ম- 
সমালোচনা করিয়।ছেন। কমলাকাস্ত বলিয়াছিলেন, “মনুয্য-হৃদয়ে কেবল 
আত্মাদর আছে”, অমৃতলালও লিখিয়াছেন যে, আত্মস্তরিতার “মায়।-্কটিক 
নির্িত উপনেত্র" যদি না থাকিত তাহা হইলে-_ 

“আমার দেহে যে এত লৌন্দধ, আমাব ্বভাবে যে এত মাধুর্, আমার 

চরিত্রে যে এত পবিত্রতা, আমার জ্ঞানের যে পৃথ্বী-জয়ী পরিধি-_-তাহা 

আমি কিছুই দেখিতে পাইতাম না।+২২ 

সকলে চিত্তরঞ্জনকে যেজন্ শ্রদ্ধা করেন সেজন্য অস্বতলাল তাহাকে ম্মর্ণ 
করিতে চাহেন না। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি দূরে সরাইয়া দীনের ন্যায় একান্তে 
“ভাবের পুজা” করিতে চাহেন। 

“আমার ছুর্গোৎ্সবে" কমলাকাস্ত যেরূপ সংশয়-বিভ্রাস্ত মনে ভাবিয়াছিলেন, 
“আমি কেন প্রতিম। দেখিতে গেলাম ! যাহা কখনও দেখিব না, তাহা কেন 
দেখিলাম !” অম্বতলালের মনেও সেইরূপ সংশয় ও শেষে সংশয় হইতে মুক্তি-- 

“তবে আমি কেন পুজা করিতেছি ? কিসের পূজ। দিতেছি? কিসের জন্য 

পূজা করিতেছি? আমি পুজ1 করিতেছি আমার ভাঁবের। সকল লোকই 

ভাবের পুজা করে, বস্তর পূজা কেহই করে না । আমার অন্তরের মধ্যে 
যে-একটি দ্বেশবন্ধু-ভাঁব আছে__ সেই ভাব আমি আধারবিশেষে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া মাত্র পূজায় বলিয়াছি।, 

এই শোক-নিবন্ধের শেষে দেশবন্ধুর নিকট তিনি যে-্প্রার্থনা! নিবেদন 
করিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া তাহার অকৃত্রিম দেশপ্রেম ব্যক্ত হইয়াছে-_ 

“হে আমার অচিত, হে আমার পুজিত ! হে আমার অমর, অবিনশ্বর, 

চিরভাম্বর দেশবদ্ধু! আমার জন্মভূমি হইতে চিরদান্তের গুদান্ দূর কর, 

খধির আবাস এই মৃত্তিকান্তরের উপর কর্মযোগের হিমালম্ উন্নত কর; 
২২ “আমার পুজা" ঃ মাসিক বহ্মতী, শ্রাবণ ১৩৬২ । ১৫ই আধার স্টার রঙগম্চে দেশবন্ধুর 
স্বৃতিপূজার অমৃতলাল '্মৃতির পাদপীঠে বিনীত অভিবাদন জানান'। 
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ক্ষাত্রনেত্রপাতে পবিভ্রক্ষেত্রে দেশগ্রীতির জাহ্নবী প্রবাহিত কর, সর্বন্বত্যাগের 

মন্ত্রে ্বাতত্ত্রৎত দান করিয়া! ভারতবানীকে মানবসমাজে রাজরাজেশ্বরের 

আসনে প্রতিষ্ঠিত কর ।” 

বঙ্গের অশ্রজল” নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায়ের স্বৃতিতপপণ। বঙ্গীয় 
নাট্যশালার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসবে (১৩২৯) জগদিন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে 
ইউনিভার্সিটি ইন্ট্টিটিউটে অমৃতলালকে সংবর্ধিত করিয়াছিলেন । জগদিজ্্নাথের 
মৃত্যু হয় ২১এ পৌধ ১৩৩২ । মাঘ মাসের “মানসী ও মর্মবাণী”তে উক্ত রচনাটি 
প্রকাশিত হয় । জগদিন্দ্রন।থ সম্পর্কে অম্বতলাঁল লিখিয়াছেন-_ 

'জগদিজ্্রনাথ ছিলেন বাজার সমাজে বাজা, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত» 

কলাগোষ্ীর অধিষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ, গৃহস্থের স্থখ-ছুঃখে পরমাত্ীয়, দেশ- 

হিতত্রতে স্বার্থবিস্থৃত আদৃত অগ্রণী 1” 

“সকালের কথা” দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্তলি। ৪ঠ1 মাঘ 
১৩৩২ ছবিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় । চৈন্রে মীসের “ভারতী"তে এই অতুলনীয় রচনাটি 
প্রকাশিত হয়। 

দ্বিজেন্ত্রনাথের কথা বলিতে গিয়া! অস্বতলালের মন অতীতমুখী হইয়া 
গিয়াছে । তাই সেকালের এমন অনেক কথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যাহার 
সহিত একদ1 ঘিজেন্্রনাথের যোগ ছিল নিতাস্ত নিবিড় । রচনাটি কথ্যরীতিতে 
ও পরিচ্ছন্ন গগ্যে লেখা । সেকালে যাহারা বাংল! গঞ্ধে চল্তি রীতি প্রবর্তনের 
আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহাঁদদের অনেকেরই অপেক্ষা যে প্রাচীন অযৃতলাল 
উত্তম গগ্য লিখিতে পাঁরিতেন এই রচনাটি তাহার প্রকুষ্ট নিদর্শন । কথ্যরীতির 
মধ্যে তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহারে ও বাক্যগুলি ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে 
নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথকে তিনি €ে কিরপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহাও এখানে স্ুপ্পষ্ট-_ 

“ছ্বিজেন্দ্রনাথ চ'লে গেলেন। 

উত্তরায়ণ আরস্তে সৌরমকরে শুভ মাঘমাসের চতুর্থ দিনে শুক্লা পঞ্চমী 

তিথিতে ব্যীয়ান, বিষ্ভাবনি, পুণ্যপূর্ণ প্রাণ, সংষমীশ্রেষ্ট, বঙ্গদেশের সত্যব্রত 

ভীম্মসম ছিজেন্দ্রনাথ দেহরক্ষ! করেছেন। 

ভীম্ষের স্ায় দ্বিজেন্্রনাথের মৃত্যু ইচ্ছাম্বত্যু বলে অনুমান হয়; নইলে সরম্থতী 

পূজার দিনে এ অঘটন ঘটবে কেন? যিনি আজীবন সরশ্বতীর সেবা 


২৩ অম্বতলাল [7065৭67)০-এর অর্থ করিয়াছিলেন “যাতনা (ওঃ 'ভ্বরাজ-সাধন!! প্রবন্ধ )। 
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করেছেন, সেই সারম্বত-ব্রতধারী মহাঁপুরুষের জন্য সারম্বতোত্সবের দিন 
ভিন্ন বিষ্ুুলোক হ'তে পুষ্পরথ আর কোন দিন আসবে? 
পার্বণপ্রিয় সত্যেন্্নাথ গেছেন পৌষে, সর্বহুন্দর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গেছেন 
ফান্তনে, আর বাক্ষাঁজ্িক ছিজেজ্জ্নাথ গেলেন মাঘে ।+২৪ 
সকলে ছ্িজেন্দ্রনাথকে ফিলজফার বা দাঁশনিক বলিত। অমৃতলালের মতে 
দবিজেন্দ্রনাথ ছিলেন খষি। প্রাচীন যুগে “দর্শন, শব'টি আত্মদর্শন শবে প্রযুক্ত 
হইত, আর ছিজেন্দ্রনাথ আত্মদর্শনশক্তির গভীরতায় খধষি অভিধারই যোগ্য 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, ম্বর্ণকুমারী এবং ঠাকুরবাড়ীর গুণাস্থিত অনেকেই রহিলেন 
বটে, কিন্তু দ্বিজেন্রনাথের স্থানটি চিরকালের জন্য শুন্য হইয়া গেল। এই 
রচনার শেষ বাক্যে অমৃতলাল একটি বিষগ্ন সত্যের সম্মুখীন হইয়াছেন__ 
ঠাঁকুরবাড়ীতে রবির আলো, বহুবিজলীর দীপ্তি, স্বর্ণপ্রদীপের শাস্তশোভা, 
সবই রইল বটে, কিন্ত ঠাকুরঘরের ঘ্বতসিক্ত মঙ্গলদীপটি নিবে গেল।' 
অমৃতলালের প্রথম জীবনের নাট্যসঙ্গী ও স্থহদ ভুবনমোহন নিয়োগীর 
জীবদ্দশায় বঙ্গনাটাশালার আদিপর্বে তাহার দানের কথা কৃতজ্ঞ অমুতলাল 
ক্বীকার করিয়াছিলেন 'অম্বত-মদিরায়। ১৩৩৪ সালের ২৫এ বৈশাখ 
ভুবনমোহনের মৃত্যু হইলে শোকাহত অমৃতলাল জ্যোষ্ঠের “মাসিক বন্থমতী'তে 
'ভুবনমোহন নিয়োগী” নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে অতীতের 
'আংটিপরা” ভুবন ও বর্তমানের “নেংটিপরা* ভুবনের কথা লিখিতে বসিয়া 
অমুতলান তাহাদের নাট্যসাধনার প্রাথমিক পর্বের বিস্তৃত এবং প্রামাণ্য 
ইতিহাস রচনা করিয়ীছেন। ভুবনমোহনের শেষজীবনের দেন্তহুর্গতির কারণ 
ত্বরূপ তিনি বঙ্গালয়ের নেপথ্যে যে চক্রাস্ত ও ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল তাহার 
ইঙ্গিতমাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন-_ 
“কিন্তু আর এক মজাও দেখলাম, ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ন্তাশানাল 
থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়েও নিজের থিয়েটারে নিজে ঢুকতে 
পায়না । যে দকল কৌশলে তুবনের কাছ থেকে থিয়েটার লিজ নিয়ে 
তা হস্তান্তরের পর হস্তাস্তর ক'রে ভুবনকে ভু'ইকম্পে ছুলিয়ে উল্টে ফেলে 
দেওয়৷ হয় শোঁন1 গেল, তাঁর বর্ণনায় আমি অনেক বিবেচনা ক'রে ধামাচাপা 
দিলাম ।১২৫ 
২৪ 'সেকালের কথ।' £ ভারতী, চৈত্র ১৩৩২ 
২৫ 'ভুবনমোহ্ম নিয়োগী' £ মাসিক বনুমতী, জ্যেষ্ঠ ১৩৩৪ 
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অন্বতলালের মৃত্যুর পর ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসের “মাসিক বন্থমতী'তে 
বরণীয় বাঙ্গালী-জীবন” নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহাতেও তাহার 
গুণগ্রাহিতার উজ্জ্বল পরিচয় নিহিত আছে । এই প্রবন্ধটি দিনাজপুরের “রাজপ্রী- 
শোভিত বৈরাগাবান পুরুষ" বাধাগোবিন্দ রায়ের বরণীয় জীবনের আলেখ্য । 

কবি মধুস্থদন দত্তের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে অমৃতলাল ছুইটি প্রবন্ধ 
রচনা! করিয়াছিলেন। “সারম্বত ব্রতকথা-_ মধুস্থদন” ও “মধুমঙ্গল+ | “সারম্বত 
ব্রতকথা-_ মধুঞ্দন” প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালের মাঘ মাসের “মাসিক 
বন্থমতী'তে এবং “মধুমঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের ফাস্তনের “বঙ্গবাণী'তে। 
অমৃতলাল আশৈশব মধুস্থদনের সাহিত্যের বিশেষ অন্থরাগী ছিলেন। তাহার 
প্রথম মুক্রিত কবিত! ( “ভাস্কবে* প্রকাঁশিত ) “রেখো! মা দীসেরে মনের ছন্দে 
গ্রথিত; পাঁড়ার যাত্রীর দলের জন্য রচিত “একেই কি বলে তোদের বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের উন্নতি করা” মধুস্ছদনের “একেই কি বলে সভ্যতা'র অন্থকরণে 
কল্পিত হইয়াছিল । আলোচ্য প্রবন্ধ ছুইটিতে মধুস্দননের শ্মতিপৃজা করিয়াছেন 
তিনি। মধুস্দনের ব্যক্তিত্ব, মানমিক প্রবণতা, সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, তাহার 
উপর যুগ-প্রভাব, ধর্মের প্রভাব, পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রভাতি সব কথাই 
তবল্পপরিসরে সুন্দরভাবে আত্মনিষ্ঠ শিল্পরীতিতে বণিত হইয়াছে । 

“সারম্বত ব্রতকথা” প্রবন্ধটি ১৩৩১ সালের সরস্বতী পৃজার দিন খিদিরপুর 
'মধু-মিলনে' পঠিত হয়। অমৃতলালি আলোচনা! করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, 
মধুস্দ্নের নাটক-প্রহসন খুবই জনপ্রিয় ছিল, কিন্ত মেঘনাদ-বধ” লইয়া গোল 
বাধে । কারণ-_-- 

“একে ত পদ্দের অস্তে মিল নাই, তাহার উপর আবার ভয়ানক ভয়ানক 

অপ্রচলিত সংস্কৃত এবং গ্রাম্য শব্ধ মিশিত। যদিও সে সময়ে নৃতন বাঙ্গাল! 

সাহিত্য সংস্কৃতবহুল ছিল, তথাঁপি “হা হতোহন্মি' “হা! দীর্ঘোহস্মি “তামুল- 
করঙ্কবাহিনী" প্রভৃতি বাঁণভট্ট-ব্যবহৃত খাস সংস্কৃত শব্দ সকল তারাশঙ্করের 
বাঙ্গালা কাদম্বরীর মধ্যে থাকিলেও “মলম্ব অস্বর' 'দ্রুত ইবম্মদ* "দভ্ভোলি- 
নিক্ষেপ” প্রভৃতি পুঁইভাটা-চর্বণপটুমাত্র-দত্তভঙ্ষকারী শব্ধসমূহ এবং 

'রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাত্মজ'-গোছ দীর্ঘসমাস “মেঘনাদে'ই প্রথম 

প্রকাশ ।” 

লেখকের দৃঢ় অভিমত, “মেঘনাদ-বধ” জনপ্রিয় হয় থিয়েটারের প্রপাদে। 
১৮৭৫ ঘ্রীষ্টান্দে বেঙ্গল থিয়েটারে “মেধনাদ-বধ* প্রথম অভিনীত হওয়ার 


৪৩৩ 


পর নগরের গলিতে গলিতে বাঁলকেরাও বীরদর্পে “মেঘনাদে'র অংশবিশেষ 
আবৃত্তি করিত। 

অস্বতলাল লিথিয়াছেন, মধুস্থদনের “পৌরাণিক প্রাণ ছিল: তিনি বান্মীকি 
ও কৃত্তিবামের উদ্দেশে বারংবার প্রণতি জানাইয়াছেন ; সম্ভপুত্রধাতী শক্র 
রামচন্দ্রের উল্লেখে বাবণের মুখ দিয়া ফুলের উপম] দেওয়াইয়াছেন ; অশোৌকবন- 
বাসিনী সীতার সহিত তুলসীর উপমা এক মধুহ্দনই দিয়াছেন। অমৃতলালের 
মতে, কালিদাস ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে এ উপমার কল্পন! সম্ভব ছিল না৷। 

মধুস্দনের অমিত্রাক্ষর ও গিরিশচন্দ্রের “চৌদ্দতে অনাবদ্ধ' ছন্দের প্রকৃতি 
সম্পর্কে অম্বতলালের মত নিম্নরূপ-- 

«এই উভয় কবির পদ্াবলীর মধ্যে ছন্দের পর ছন্দ যেন আনন্দের আন্দোলনে 

তরঙ্গ তুলিয়! ছুলিতেছে, শব্দঘঘটা, আগছ্যিযমক, মধ্যযমক, অস্ত্যযমকের জকে 

পদ্যন্ন্দরী যেন কাঞ্চজনকলেবরে বারাণনী শাড়ী জড়াইয়া চরণে পঞ্চম 

পাঁজর বাজাইয়৷ নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন।” 

মধুস্থদনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইসাছেন যে,ত্াহার আত্মায় বাসনার 
উন্মাদ আবেগ অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল । গ্রন্থগত শিক্ষা যথেষ্টরও অধিক লাভ 
করিলেও দৃষ্টাস্তগত শিক্ষা! তাহার একেবারেই হয় নাই। তাই আত্মসংযম শিক্ষা 
মধুস্্দন কখনও করিতে পারেন নাই । অম্বতলাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনীথের মত পিতা যদি মধুসূদনের থাকিতেন তাহা হইলে তাহার জীবন- 
চরিত অগ্তভাবে লিখিত হইত । | 

'মধুমঙ্গল' প্রবন্ধেও অমৃতলাল মধুস্দনের “সীমাশৃন্য উচ্চাভিলাষ, আত্ম- 
প্রতিষ্ঠালাভের অদম্য তৃষ্ণা, অপরিমেয় মূল্যে নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিতাশক্তির 
পণনির্ধারণ, গগনম্পর্শা উচ্চচূড়াযুক্ত যশোমন্দির নির্মাণের ইচ্ছা” প্রভৃতির 
আভাস দিয়াছেন । ইংরেজী ভাষায় কাব্য লিখিয়! তিনি 'হোরেস ভাজিল 
ওভিভ প্রভৃতির দ্বিতীয় অবতার" হইতে চাহিয়়াছিলেন। 

অ্ৃতলাল অনুপ্রাস ও শ্লেধালঙ্কারে মস্তিত একটি অহথচ্ছেদে মধুস্দনের 
ধর্মীস্তর গ্রহণের মর্মগত অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিয়াছেন-_ 

“্মাস্তর গ্রহণে অক্ষম হুইয়! মধুস্থদূন প্রথম যৌবনে কেবল যে ধর্মাস্তরমাত্র 

গ্রহণ ,করিয়াছিলেন তাহা! নহে, সুন্দরবনের চত্রসঞ্চিত মধুতে পাছে 

আভিজাত্যের সৌরভ ন! পায় এই ভয়ে নামান্তর গ্রহণ করিয়া মাইকেল 

হইয়াছিলেন।” 
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এই সঙ্গে অমৃতলাল এ কথাও লিখিয়াছেন যে, 'আত্মপ্রেমের ওজ্জল্যাতিশযোর 
মধ্যেও তাহার হদয়মন্দিরে ত্বদেশপ্রেমের ও স্বজাতিপ্রেমের মঙ্গল মৃত্প্রদীপ 
শিখাবিশিষ্ট ছিল...” সেইজন্য __ 

জাতির পার্বণ, জাতির উৎসব, জাতির শ্মরণীয় নাম, জাঁতির বরণীয় ধাম, 

সুতিকাগারের স্বতি, কপোতাক্ষীর প্রীতি তাহাকে বারবার উল্লসিত 

উচ্ছৃুসিত বিষাদিত পুলকিত করিয়াছে ।, 

অমৃতলাল শুধু যে দেশের বরেণ) ব্যক্তিবর্গের স্বতিপূজা করিয়াছেন এমন 
নহে, ব্যক্তিবিশেষের জীবদ্দশায় তাহাদের দোঁষগুণ লইয়াও এক একটি চরিত্র- 
চিন্তর রচনা করিয়াছেন। তাহার প্রহসনগুলির মধ্যে এরূপ জীবিত এবং জীবস্ত 
চবিত্র প্রচুর। তাহার এইকূপ চরিত্র-সমালোচনামূলক একটি প্রবন্ধের নাম 
পবিসজন? | বাষ্রগুক্ স্রেন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় তাহার কৃতকর্মের পর্যালোচনা 
করিয়া! অমুতলাল এই অসাধারণ প্রবন্ধটি রচন1] করেন। অমুতলালের ভাব ও 
যুক্তি, আন্তরিকতা ও সহানুভূতি, সত্যাহুসন্ধান ও স্পষ্টবারিতার বিচিত্র মিঅণে 
এই বচনাটি অতি উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগত প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছে। 

১৩৩* সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ (৩*এ নভেম্বর ১৯২৩) কর্পোরেশন-নির্বাচনে 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট হুরেন্দ্রনাথের পরাজয় অমৃতলালকে গভীরভাৰে 
চিন্তিত করিয়াছিল। এই চিস্তার ফল ১৩৩০ সালের “মাসিক বন্থমতী'র 
অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত “বিসর্জন, প্রবন্ধ । 

স্থরেন্্রনাথের জনচিত্-আলোড়নকারী প্রথম আবির্ভাব যখন তাহার 
4১৮৪] ! 2১58]. 1 ধ্বনিতে বাঙালীচিত্ত সন্মোহিত, বিশ্মিত, উমেশ 
বন্দযোপাধ্যায়ের জ্যোতি ম্লান, সেই মময় হইতে ১৯২৩ শ্বীষ্টান্ধে জনচিস্তমন্দিরু 
হইতে শরেন্দ্রনাথের “বিসর্জন' পর্ষস্ত তাহার "ম্বভাবে'র এতিহাসিক পরিবর্তনের 
রূপচিত্র বিষঞ্ন রেখায় ফুটাইয়া! তুলিয়াছেন অমৃতলাল। স্বরেন্ত্রনাথের পূর্বাপর 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও বঙ্গদেশে তাহার ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা 
করিয়া! অমুতলাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সুরেন্দ্রনাথের পরাজয় 
'ব্যক্তি'র নিকট নছে-- “ভাবের” নিকট । 

এই প্রবন্ধে তাহার গঞ্ভের রীতিও অভিনব । জুরেন্দ্রনাথের পরাজয়ের 
ঘটনাটি তাহার বিশিষ্ট ভাহা! ও ভঙ্গীতে ব্ঘিত হইয়াছে-_ 

“বিগত নভেম্বর মাসের সংক্রান্তি দিবসে ১৩৩* সাল ১৪ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার 

'সগ্তমী তিথি অঙ্লেষা নক্ষতরে বঙ্গের রাজনীতিক বারোয়ারীর বিরাট 


শিও২ 


প্রতিমা সুরেন্্রনাথের প্রায় অর্ধশতাবীর পৃজাগ্রহণাস্তে বিজয়া হইয়! 

গিয়াছে ।' 

অমৃতলাল স্থুরেন্দ্র-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দেশপূজ্য নেতা 
জনগ্রতিনিধিরূপে “ছোটলাট-বড়লাটের কাউন্সিলে" প্রবেশ করিয়া! ক্ষমতার 
স্বাদ পাইলেন এবং ক্রমে যেন লোকের কাছ হইতে একটু তফাতে তফাতে 
যাইতে লাগিলেন ।” 

অম্বতলালের মতে স্থরেন্্রনাথের কার্যকলাপের এই অসঙ্গতির বীজ তাহার 
চবিত্রেই নিহিত ছিল। তাই-_ 

“১৮৭৪ থুষ্টাব্ের স্থুরেন্দ্রে আর ১৯২৩ খুষ্টাবঝের স্থরেন্দ্ে আমি ত বিশেষ 

কোন পার্থকা দেখিনা, তাই আমি যখন তাহাকে ভালবাসিয়াছি, তখন 

বিদ্রপও২* করিয়াছি." 

এই বিদ্রপ সত্বেও উভয়ের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরে নাই। এই নির্বাচনে তাহার 
পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ অসতলালকে অন্থবোধ করিয়া যে-পত্র 
লেখেন, তাহা অন্তত্র উদ্ধৃত হুইয়াছে। কিন্ত জনসাধারণ স্থরেন্দ্রনাথের প্রতি 
এতই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে অস্বতলাল যাহারই নিকট স্থরেন্দ্রনাথের কথা 
তুলিয়াছেন তিনিই স্থুরেন্্ের “বিনাশের জন্য নিজের চক্ছ ছুইটাও উপড়াইয়া 
ফেলিতে প্রস্তত' হইয়াছেন ! 

প্রবন্ধের শেষ অংশটি আত্মসমীক্ষা ও জীবনদর্শনের গভীরতায় এবং মানুষের 
আত্মপ্রতিষ্ঠার অসার উদ্যমের উপলন্ধিতে অত্যস্ত বেদনার হইয়! উঠিয়াছে-_- 

“হে বঙ্গের বছকিনের আরাধ্য স্থরেন্দ্রনাথ ! জনপ্রিয়তা কি জিনিস তাহা 

আমিও একটু জানি; খুব অভিনয় চলিতেছে, বাহবা! বাহবা বাহব! ! 

তাঁলির উপন্ন তালি ! এমন সময় হঠাৎ একট! বিষম লাগিল, আর অমনই 

ছুয়ো ছুয়ো” হাদির টিটকারী। যখন ৭১ সালের আশ্থিনে ঝড় হয় তখন 

আমার বয়স একাদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু ঝড়ের পরদিন পঙ্লীস্থ একটি অতি 

পুবাতন বটবৃক্ষকে পথশায়ী দেখিয়া আমাব বালচক্ষুতে জল আসিয়াছিল। 

মহতের পতনে আমার বুক ভাঙ্গিয়া ঘায়। বহুদিন পূর্বে লোক তোমায় 

যখন জয় জয় করিয়াছে, আমি লীলাচ্ছলে তোমায় ব্যঙ্গ করিয়াছি; কিন্ত 

এক্ষণে ছুইজনেই পরপাঁরের নিকটবর্তী) কল্পনায় তোমার উৎসাহপূর্ণ 
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মুখে হতাশার ছায়! দেখিতেছি, আর চোখের পাতা জলে ভিজিয়া 
যাইতেছে ।”২৬ক 


৫ 


দেশের রাজনৈতিক আন্দৌলনও অমৃতলালের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত 
করিত। দ্বেশকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে এই নকল আন্দোলনের গতিগ্রকৃতি 
তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেন । তাহার 'শ্বরাজ-সাধন।” প্রবন্ধে আমাদের 
ক্বরবাজ আন্দোলনের সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ মিলিতেছে। এই সময়োপযোগী দীর্ঘ 
গ্রবন্ধটি মাসিক বন্ুমতী'তে ১৩২৯এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক- 
ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ন্বরাজ” কথাটি কংগ্রেসে সর্বপ্রথম 
ব্যবহৃত হইবার পর দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরিয়! স্বরাঁজ-সাধনার নান! পন্থা 
রাষ্ট্রনেতারা দেখাইয়াছেন বটে, তবে একটি নির্দিষ্ট মতবাদ অবলম্বন করিয়া 
তাহারা এক্যবদ্ধ হইতে পারেন নাই। স্ৃতরাং ১৯০৬ খ্রীষ্টাবখে কলিকাতা 
কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে 'ম্বরাজ-সাঁধনা' প্রবন্ধের রচনাকাল পর্যস্ত 
আমাদের জাতীয় আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
উঠিয়াছিল। ত্বরাজলাভের উপায় ও আন্দোলনের পদ্ধতি লইয়া যে 
অসন্তোষ ও মতভেদ ক্রমশ তীব্রতর হইতেছিল তাহাই চূড়ান্ত হইয়া কংগ্রেসে 
ভাঙন স্টি করিল ব্বরাজ-সাঁধনা" প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হইবার 
পর। ১৯২২ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়! কংগ্রেসে মতবিরোধ তীব্রতম হইয়া 
ওঠায় সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আন্দোলনে পুরাতন পন্থা ত্যাগ করিয়া 
নবীন পন্থা গ্রহণের জন্য শ্ঘরাজ্য দল” গঠন করিলেন। "স্বরাজ" শব্দটি ব্যবহৃত 
হইবার পর হইতে “হ্বরাজ্য দল” গঠন পর্যস্ত আমাদের ত্বদেশী আন্দোলনে এই 
বিরোধ-বিমম্বাদের পটভূমিটি জানা না থাকিলে অমৃতলালের “ম্বরাজ-সাধনা, 
প্রবন্ধের মূল্য ও তাৎপর্য সঠিক উপলব্ধি করা! যাইবে না । 

স্বরাজ-সাধন।' প্রবন্ধের শুত্রপাতে অমৃতলাল ম্বরাজের অর্থ লইয়া নেতৃ- 
বৃন্দের কিরূপ মতভেদ ছিল তাহার আভাস দিয়াছেন 

্যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে পূজ্যপুরুষ হ্বর্গীয় দাদাভাই 
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নাওরাজী মহাশয় শেষবারের জন্ত সভাপতির আসনে অধিরূঢ় হইয়া 
স্বরাজ শবটি প্রথম ব্যবহার করেন, তখন হইতেই এ শবটি ভারতবাসীর 
রসনায় আশ্রয়লাভ করিয়াছে এবং রিবিধ মস্তি কর্তৃক শ্বরাজের ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ অনুভূত হইয়া জনসমাজে উহা! ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। 
কেহ বলেন, স্বরাজ অর্থে সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর সংশ্রববিরহিত ভাঁরতবাসীর 
পূর্ণ স্বাধীনতা) কেহ বলেন, ইংরাজের সহিত সমান অধিকার লাভ 
করিয়া উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া ভারতের শাননকার্য পর্যালোচনা ; কেহ 
বা বলেন, বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গণ্তীর ভিতর থাকিয়া গুপনিবেশিক 
প্রথা অনুসারে স্বদেশবাসীর দ্বারা ভারতের শাঁসনযন্ত্র গঠন ।” 
দাদাভাই নাঁওবোজী ১৯০৬ খ্রীষ্টান্ধে যখন ন্বরাজ” কথাটি উচ্চারণ করেন 
দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন অত্যন্ত উত্তপ্ত। অল্প কিছুকাল পূর্বে 
ভারতসচিব কার্জনের বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন ( ২* জুল।ই ১৯০৫) 
এবং ১৬ই অক্টোবর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সরকারীভাবে কার্ধকর হইয়াছে ।২৭ 
ভারতসচিবের বঙ্কচ্ছেদ অনুমোদনের পরই “সঞ্ীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ককুমার মিত্র 
১ল] আগস্ট “বয়কট বা বিলাতি বস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব করিলেন এবং ৭ই আগস্ট 
টাউনহলের জনসভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হুইয়! দেশময় বয়কট আন্দোলন 
পরিব্যাপ্ধ হইল।২৮ বাষ্রনেতারা যখন আলোচনায় ও বক্তৃতায় এই বয়কট 
আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সাহিত্যসেবীর! নিঙ্রিয় 
ছিলেন না। রামেন্দ্রন্থন্দর ব্রিবেদী তাহার “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় ( “বঙ্কদর্শন” 
পৌষ ১৩১২ ) লিখিলেন, “মোটা বমন অঙ্কে নেব, মোটা ভূষণ আভরণ করব।, 
রজনীকান্ত সেন পিখিলেন, “মায়ের দেওয়! মোটা কাপড় মাঁথায় তুলে নে রে 
ভাই।* রবীন্দ্রনাথ তাহার “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি, 
গানটির শেষে লিখিলেন, “আমি পরের ঘরে কিনবো! না আর, মা, তোর ভূষণ 
বলে গলার ফানি'। অমৃতলালও এই বয়কট ও ম্বদেশী-আন্দোলন উপলক্ষে 
শুধু যে “সাবাস বাঙ্গালী” লিখিলেন তাহাই নহে, “ওরা জোর করে দেয় দিক না 
বঙ্ক বলিদান' গানটিও রচনা! করিলেন-_ 


২৭ ১৯১১ ্বীষ্টান্ধের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গচ্ছেদ-রদ ঘোষণ। করেন। 
২৮ অধুতলাল এই বয়কটনীতিতে আত্তরিক বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটিকার 
বিলাতি্বর্জনের উজ্দল দৃষ্টান্ত আছে। 
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“ওর] জোর ক'রে দেয় দিক ন1 বঙ্গ বলিদান। 
আমর]! রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ ॥ 
আমর! জাত বাঙ্গালী প্রেম "কাঙ্গালী-_- 
ভাবচিস তোর! মন ভাঙ্গালি, 
তা নয়, জালিয়ে আগুন ক'রে ছিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান। 
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে, 
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে, 
আবার কর্কচেজে হয়েছে কচি, চাইনে তোদের লবণ-দান ॥... 
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাত বজায় থাক; 
নাই বা দেখাই সাজের জক, 
তোদের ওই চকচকান মধুর চাকে করবো না৷ আর বিষপান। 
তোদের কাঁচের বাসন কাচের চুড়ি, 
ফেলবো ভেঙ্গে মেরে তুড়ি, 
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্্মী শাখার আবার রাখবে মান ॥ 
তোদের শাপে হ'ল আশীর্বাদ 
দু হ'ল মনের বাঁধ, 
এই বিসংবাদে বঙ্গভেদে, আমরা হুলুম আবার তেজীয়ান। 
পেয়ে মর্মে আঘাত, কর্মে হাত বাক্যি ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান ॥ 


শুধু সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নহে, জনসভায় বক্তৃতা করিয়াও রাজশাসনের 


সেই প্রখর মধ্যাহ্ছে তিনি ইংরেজের অপশাসনের স্বরূপ উদঘাটিত করিতে 
কুষ্টিত হন নাই। আলোমবাজারে এইগপ এক জনসভায় তাহার বক্তৃতা 
শুনিয়াছিলেন স্থসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি .“অমৃতান্বাদ' 


নামক শ্থতিকথায় সেকথা লিখিয়াছেন।২৯ 
এ বখসরই ডিসেম্বর মাসে কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় । সভাপতি 


গোপালকুষ্ গোখলে শ্ব্দেশীর সমর্থন করিলেও বিলাতী-বর্জনে আস্তরিক 
অনুমোদন জানাইতে পারেন নাই | ফলে “বয়কট” সম্পর্কে কেনি প্রস্তাবই গৃহীত 
হইল না। তবে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও লালা! লাজপৎ বায় বিলাতী-বর্জনের 


যৌক্তিকতা দেখাইয়া বঙ্গদেশের ব্দেশী-আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান । 


৯ মাসিক বন্গমতী £ ভাদ্র ১৩৩৬ 
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১৯০৬ শ্রীষ্টাব্বের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির 
অধিবেশন হয় বরিশালে । অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন এই সম্মেলনের আহ্বায়ক। 
প্রকাশ্ডে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি কর! ইতিপূর্বেই বে-আইনি ঘোষিত হইয়াছিল ।৩ 
্বতরাং প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনাকালে 'বন্দে মাতরম্‌” ধ্বনিত হয় নাই। কিন্ত 
কষ্ণকুমার মিজ্রের 'আ্যার্টি সাকুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ 'বন্দে মীতরম্‌" ব্যাজ 
ধারণ কবিয়! শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভাযাত্রা করিলে পুলিশ আসিয়া! আক্রমণ কবে। 
স্থরেন্্রনাথ গ্রেপ্ধার হন এবং তাহার দুইশত টাকা জরিমানা হয়। 

বরিশালের এই ঘটনায় সমগ্র বঙ্গদেশ নবচেতনায় উদ্ধদ্ধ হয়। কেহ 
কেহ উপলব্ধি করিলেন যে আবেদন-নিবেদনে দেশের মুক্তি আসিবে না। 
তাহারা রুত্র পথের কথা চিস্তা করিতে লাগিলেন ।১ ইহার পরই আত্মশক্তির 
উদ্বোধনের জন্য মহারাষ্ট্রের অনুসরণে বঙ্গদেশেও “শিবাজী-উৎলব প্রবন্তিত 
হইল ।২২ 

এই সময়ে 'ধুগাস্তর” (মার্চ ১৯০৬) ও বন্দে মাতরম্, (আগস্ট ১৯৭৬) 
পত্রিকা শ্বদেশ-আন্দৌলনকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গের 
সময় হইতে ব্রদ্ষবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিক। জনচিত্তে যথেষ্ট উদ্দীপন! সধশারিত 
কবিতেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ম্বদেশ-আন্দোলন ও বাঙালীর রাজনীতিক 
ভাবধারা ভারতের সর্বত্র পৌছাইয়া দিবার জন্য ইংরেজী সাপ্তাহিক 
'বন্দে মাতরম্*-এর পরিকল্পনা করিলেন চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃধুন্দ। 
বিপিনচ্ত্র পাল তাহার “বত [71৪+ নামক সাঞ্চাহিকে ৭15 £01 
[00191)5*_এই আদর্শ প্রচার করিতেন। বন্দে মাতরম্* এই কথাটিই 
তাহাদের মন্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়। এই পত্তিকাতেই অরবিন্দ আরও স্পষ্ট 
ভাষাম্ন ইংরেজের সম্পর্কবিমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা-_-'2501065 2060730225 2:5৩ 
7010. 11051) ০020:01'-এর বাণী শুনাইলেন। বরাজশক্তি এই পত্রিকাটির 
উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেশের নরমপন্থী নেতারাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। 


৩ সাবাস বাঙ্গালী' নাটকায় অমৃতলাল ইহার ইল্িত দিয়াছেন। জমিদার শ্রীচরণরপ্রানবাবু 
বলিতেছে--'ও বাবারা সবাই, আমি তোমাদের হাতে ধোরে মিনতি করছি, 'বলে' মাতরম্‌, 
বলে! না, আমার সব যাবে।' 

৩১ ভারতে জাতীয় আন্দোলন" ১ প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়, পূ ৯৭ 

৩২ ইহার কিছুকাল পূর্বে (ভার, ১৩১১) রবীজরনাখের *শিবান্ি-উৎসব' কবিতাটি রচিত হয়। 
বালগঙ্জাধর তিলক ১৮৯৭ শ্রীষ্টান্দে এই উৎসবের প্রধর্তন করেন মহারা্রে। 
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তাহাদের সহিত নবীনদের মতভেদ স্প্ই আকার ধারণ করিল । এই মতভেদ 
স্তীব্র হইয়া উঠিল কলিকাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের ( ১৯০৬) সভাপতি- 
নির্বাচনে । নবীনর] লোকমান্ধ তিলককে সভাপতিরূপে চাহিয়াছিলেন। শেষ পর্যস্ত 
পুরাতনদের ইচ্ছান্যায়ী দাদাভাই নাওরোজীকে সভাপতি করা হয়। তিনি 
তাহার অভিভাষণে "্বরাজ” কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়! বুঝাইয়! দিলেন 
যে, আমাদের কাম্য ও লক্ষ্য হইতেছে “ম্বরাজ'। অতঃপর দেশের রাষ্ট্রনেতার। 
ম্বরাজ' শব্দের নানা অর্থ করিয়া শ্বরাজ-সাধনায় রত হইলেন। কিন্তু দীর্ঘ 
ষোল বৎসরের সাধনা ও আন্দোলনের পরেও "ম্বরাজ-সাধনা'র একটা! হুনির্দি্ 
রূপ ও পরিকল্পনা দেশবাসীর লক্ষ্যগোচর হইল ন] দেখিয়া, অমুতলাল তাহার 
শ্বরাজ-সাধনা” প্রবন্ধে আত্মসমীক্ষ। ও আত্মসমালোচনার সহিত হ্বরাঁজের 
উদ্দেশ্থা ও তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি রচিত হইবার অল্প কিছুকাল 
পূর্ব হইতে ম্বরাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লইয়া নানাপ্রকার মতবাদ জনসাধারণের 
চিত্তে কিছুটা বিভ্রম হ্ষ্টি করিতেছিল। ১৯২* খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেনে 
সভাপতি বিজয় রাঘবাচার্ধ বলিগ্নাছিলেন, অসহযোগের উদ্দেশ্যই হইল “ম্বরাঁজ” 
লাভ। এই মত সমর্থন করিয়া গান্ধীজী বলিলেন__ [১৪ ০৮৪০৮ ০£ 03৩ 
0010£1555 15 00০ 90051191006176 01 9৮818] 05 010০ 1১6০0115০01 11308 
5 511 1681009065 2170 70620660] 106581)5, 1 ১৯২১ শ্রীষ্টান্বে আহমেদাবাদ 
কংগ্রেসের সময় সভাপতি চিত্তরঞ্ধন ও অন্য অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা 
কারাঁরুদ্ধ ছিলেন। এই সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ যে বাণী প্রেরণ করেন, 
তাহাতে তিনি ( মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড সংস্কার প্রসঙ্গে ) শ্বরাজ' শব্দের স্পষ্ট 
উল্লেখ করেন,«***৮০-৪5 5০, 13855 006 06511577088 0? 9৬812) 
1001 005 ০2001:5-। কিন্ত সমাটের এই উক্তিতেও জনচিত্ত আশ্বস্ত 
হইল না। কারণ তখনও জনচিত্ত হইতে রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) স্থতি মুছিয়! যায় নাই । গান্ধীজী তখন হ্বরাজলাভের 
নান! উপায় চিন্তা করিতেছিলেন ও জনপাধারণকে তাহ। বুঝাঁইতেছিলেন। 
দেশের তৎকালীন অবস্থা নিম়্রূপ-_ 
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মৌলানা হদরৎ মোহানী (যিনি সেবার মুমলীম লীগ অধিবেশনে সভাপতি 
হইয়াছিলেন ) কংগ্রেষের প্রকাশ্ত অধিবেশনে কংগ্রেসের 'ক্রীড, বা মূলনীতি 
অর্থাৎ “ম্বরাজ' কথাটি পরিবন্তিত করিয়া সর্ববিধ বিদেশী কর্তৃত্মুক্ত পূর্ণ 
স্বাধীনতা-_-'509200101666 10696046106 (66 60100 211 01615 
০07)0:০1--এই নীতি গ্রহণের প্রস্তাব দেন।৩* কিন্তু গান্ধীজীর অসম্মতিতে 
এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্বের ১৩ই মার্চ গান্ধীজী ধৃত হইলেন। 
এই সময় দ্বেশবন্ধু প্রমুখ চরমপস্থীরা' কাউন্সিল-বয়কটের পরিবর্তে কাউন্সিলে 
প্রবেশ করিয়। আন্দোলন পরিচালনার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। ৭, ৮ ও 
৯ই জুন কংগ্রেসের লক্ষৌ অধিবেশনে কাউন্দিল-প্রবেশ লইয়! প্রবল মতবিরোধ 
দেখা দিল। কাউন্সিল-প্রবেশের অনুকূলে মত দিলেন মতিলা'ল নেহরু, বিঠলভাই 
প্যাটেল প্রভৃতি । বিরোধিতা করিলেন বাজাগোপাল আচারী, কন্তরীরঙ্গ 
আয়েঙ্গার প্রভৃতি । মীমাংসার জন্য ২-২৪শে নভেম্বর পুনরায় কলিকাতায় 
অধিবেশন হইল। এইবার কাউন্সিল-প্রবেশ লইয়া মতভেদ তীব্রতর হইয়া 
ওঠে । ফলে কমিটির সকল সিদ্ধান্তই পরবর্তী গয়া কংগ্রেস পর্যস্ত স্থগিত 
থাকে |৩ ৫ 

নভেম্বর মাসে কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের বিবাদপূর্ণ অধিবেশন চলিতেছে, 
তখনই অমৃতলাঁলেব 'ম্বরাঁজ-সাধনা* প্রবন্ধের প্রথম কিন্তি প্রকাশিত হয় 
( অগ্রহায়ণ ১৩২৯ )। মতবিরোধ ও অন্তদ্বন্দের ফলে আমাদের শ্বরাজ-সাঁধনা 
কোন্‌ পথে চলিতেছে, প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়। “তটস্থ” পর্যবেক্ষকের 
ম্যায় অম্তলাল তাহারই সমীক্ষা করিয়াছেন। স্বদেশের কল্যাণচিস্তা অহরহ 
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৩৪ “মুক্তির সন্ধানে ভারত'--যোগ্েশচন্ত্র বাগল, পৃ ৩১৭। এই কথাই ১৯*৬ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রীঅরবিদা বলিয়াছিলেন। 

৩৫ ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে গয়। কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এইবার বিরোধ চূড়ান্ত 
আকার ধারণ করিল। ফলে ১৯২৩ ব্রীষ্টান্বের ১ল! জানুয়ারী হইতে চিত্তরপ্রন রাজ্য দল' 
গঠন করিয়া মতিলাল নেহরুর সহিত নেতৃত্বঙার লইলেন। এই বংসরই নির্বাচনে রাট্রথর 
হুয়েজনাগ ব্বরাজা দলের বিধানচঞ্জ্ রায়ের নিকট পরাজিত হন। 
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1১ 


করিতেন বলিয়াই রাজনীতির বহ্বারস্ত তিনি পছন্দ করিতেন না ও প্রহুমনে- 
প্রবন্ধে নানাস্থলে তীহাঁয স্পষ্ট স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন । দেহে-মনে 
আমর! যে তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার উপযুক্ত হুইয়াছি একথা মনে করিবার 
মত ভাবসর্বন্থ আত্মগ্রসাদ তাহার ছিল না। আবার ইংরেজের অপশাসন ও 
অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেও তাহার কোন কুগ্ঠা' ছিল না। বাইশ বংসর 
বয়সে রচিত প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণে” (১৮৭৫ ) সমসামক্ষিক ঘটনা ও তথ্যের 
উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ইংরেজের বিচার-বাবস্থার প্রতি তীত্র কটাক্ষ করিয়া- 


, ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে “নবজীবন? (স্টার £ ১.১.১৯০২) 


নাটিকায় দ্বেশমাতৃকার আত্তরিক বন্দন্ করিয়াছিলেন, তাহা৷ পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে। ন্বরাজ-সাধনা” প্রবন্ধেও দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংশ্রবে 
না থাকিয়াও সমকালীন ঘটনাবলীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তিনি কিন্ূপ একাগ্র 
আস্তরিকতায় উপলব্ধি করিতেন। অমৃতলাল যে আমাদের ব্বরাজ-সাধনা 
সম্পর্কে সংশয়ািত হুইয়াছিলেন তাহার কারণ তখনও নেতৃবৃন্দ এ সম্পর্কে 
জনসাধারণকে শ্নির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই। এই ১৯২১-২২ 
্রীষ্টাব্বেই বিপিনচন্দ্র পাল 'ম্বরাজ' সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেছেন ও তাহার বক্তব্য, 
4558181, 07০ £08] 2190 0136 ৪5" অথবা '5৬৪121, 5180195 1? 4130 
1707 6০ 860510 16?, প্রভৃতি পুস্তিকায় প্রকাশিত হইতেছে । এই সময়েই 
নগেন্দ্কুমার গুহরায় বাংলাদেশের ম্বরাজ-সাধকদিগের জীবনী রচনা করিয়া 
ও তাহাদের অভিমত লইয়া দেখিয়াছেন যে,-ম্বরাজ সম্পর্কে, গাঙ্বীজীর 
অসহযোগ সম্পর্কে কিংব! তাহার অহিংসনীতির কার্ধকারিত! সম্পর্কে সকলে 
একমত নহেন।** 

আমাদের ব্বরাজ-সাধন! সম্পর্কে অমৃতলালের মনে যে সংশয় ছিল তাহাই 
তিনি ুম্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন 'ম্বরাজ-সাধনা” প্রবন্ধে। তাহার বক্তব্য 
এই, যে-স্বরাজ লইয়া! এত আন্দোলন চলিতেছে উহা! মূলে স্থবন্থ বিলাতির 
অনুকরণ । আমাদের দেছে-মনে-চরিত্রে শক্তি-সংযম-দৃঢ়তার যে ভয়াবহ অভাব 
আছে তাহাতে দ্বরাজলাভের ও তাহা রক্ষা করিবার উপযুক্ততা আমাদের 
কতখানি সে সম্পর্কেও লেখকের গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। "্বরাজ' 
কথাটির অস্তরনিহিত সত্য উপলব্ধ ন! হইলে বাহিক "্ৰরাজ' লাভ করলেও 


৩৬ 'ম্বরাজ-সাধনায় বাঙ্গালী (১৮২২ )--নগেশ্রকুমায গুহ্রায় 
৪৪৪ 


আমরা যে “বদ্ধনীর বেদনার অনুভূতি হইতে মুক্ত হইব না, ইহাই তাহার 
অভিমত । তিনি লিখিয়াছেন--- 
“এখন দেখ! যাউক, বাস্তবিকই বাঁজকার্ধের সমস্ত অধিকার স্বদেশীয়ের 
হস্তে আসিলেই কি মানবের ম্বরাজলাভ হয় ? কাল যদি আমাদের মায়া 
কাটাইয়া এবং পরোপকার-ত্রত উদ্যাপন করিয়া ইংরাজ এদেশ হইতে 
চলিয়া যান, আর আমরা ভারতবাসী হ্বদেশীয়গণকে লইয়া নিজের 
পার্লামেন্ট রচনা করি ; কাল যদি নিযুক্ত হয় পাশা প্রাইমিনিষ্টার, গুজর্টা 
গভর্ণর, পঞ্জাবী কমাগ্ডার, ফরাক্কাবাদী ফরেন মিনিষ্টার, আলাহাবাদী লর্ড 
চ্যান্সেলর, কানপুরী কণ্ট্বৌলার, মাপ্রাজী ট্রেজারী লাট, পাটনেয়ে এটরণী 
জেনারেল, বাঙ্গালী গোলন্দাজ আর আসামী এড্মিরাল, তাহা হইলেই 
কি আমরা স্থখ-শাস্তির চরম সীমায় উপনীত হুইব,_বন্ধনীর বোনার 
অনুভূতি হইতে মুক্তি পাইব ? 
দীর্ঘকাল পূর্বে আমরা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্থায়ত্বশাসন লাভ করি। এই 
ন্বায়ন্তশীসনরূপ আকাশের চাদ” হাতে পাইয়া আমরা কিরূপ স্বাধীন হইয়াছি, 
তাহারও ব্যঙ্গোজ্জবলরূপ অস্বতলাল আকিয়াছেন। নির্বাচন যে একপ্রকার প্রহসন 
তাহাঁও তিনি সঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন-_ 
প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর হইল মিউনিসিপ্যালিটাতে এই নির্বাচন প্রথা 
গ্রবন্তিত হইয়াছে, সে অবধি তিন বৎসর অন্তর আমর! একদিন স্বাধীন 
সিটিজন হইতেছি, মাথা হইতে ভোটের মোট নামাইয়! গা ঝাড়া দিতেছি। 
ভাগ্যক্রমে আমি একজন ভোটার, তাই সেই ইলেকসনের দিন কি 
ইলেসন্‌ !” 
এই দিন ভোটার-বন্দন৷ করিবার জন্য 'দস্তাবতার জমিদা রপুত্র” 'কুমীদজীবী 
ধনকুবের, 'মক্কেল নাকাল করা বড় বড় উকীল”, "সদ্য ধোপদেওয়া সাদা গ্রাণ 
রায় বাহাছুর” প্রভৃতির ব্যগ্রতার উগ্র দৃষ্টাস্তও তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে 
দিয়াছেন।*" এই “অর্চনা-উপাসনা"র যে পরিণাম তিনি চিত্রিত করিয়াছেন 
তাহ! আঙ্িকার দিনেও পূর্ণমাত্রায় সত্য-_ 
“এই যে এত অর্চনা-উপামনা, খাটাখাটি, হাঁটাহাঁটি, এ কেবল আমাদের 


৬৭ এই অভিজ্ঞতার গ্রত্যক্ষরপ তিনি দিয়াছিলেন 'ছল্মে মাতনম্‌; প্রহ্সনে (ক্টার £ ১*, ১১, 
১৯২৬ )। 


৪9৪8১ 


উপকারের জন্য ) তাঁদের কোনই লাভ নাই ) ইংরাজের লহবামে থেকে 

থেকে তাদের ম্যায় এরাও পরোপকার মন্ত্রে পূর্ণমাত্রায় দীক্ষিত হয়েছেন; 

এই যে আজ যোড়শোপচারে ভোটারপূজ1 কল্পেন, এর শোধ নেবেন তিন 

বছর ধরে আগা-পাস্তলা' উপকার ক'রে । 

ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা ও বীতিনীতির প্রভাব আমাদের মনে এরূপ গভীর- 
ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে ্বরাঁজ 'লাভ করিলেও আমরা সর্ববিষয়ে 
ইংরেজেরই নকল করিব । এ সম্পর্কে তিনি যাহা লিথিয়াছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ 
বৎসর পরে আজ তাহা! ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া বোধ হয়-_. 

“আজ যদি ভারতবাসীদিগের হস্তে রাজ্যচালনার সম্পূর্ণ অধিকার আসিয়! 

পড়ে, তবে পার্লামেন্ট কাউন্সিল কমিটি ভোট গভর্ণর মিনিষ্টার ম্যাজিষ্ররেট 

কালেক্টার পুলিস জজ প্রভৃতির যে সকল পাশ্চাত্য পুত্তলি আমাদের মস্তিষ্ক 

ক্ষোদিত হুইয়! রহিয়াছে, সেইগুলিরই মাথায় পাগড়ী বাধিয়! দিয়া ও অঙ্গে 

চাপকান আচকান বা পাঞ্জাবী পিরাণ পরাইয়! যথাযথ স্থানে বপাইয়। 

দিব." 

যথোপযুক্ত আত্মসংযমের শিক্ষা আমাদের হয় নাই বলিয়! ক্ষমতা হস্তে 
আমিলে আমরা যে অসংযত হইয়! পড়িব এ আশঙ্কাঁও লেখকের ছিল-_ 

ক্ষমতার বোতল যে আলবে পরিপূর্ণ থাকে, সে সরা হুইস্কি হইতে 

উগ্রতর | যেমন স্থরাপান করিলেই পা টলিবে, মাতাল হইতে হইবেই, 

তদ্রপ হস্তে ক্ষমতা আসিলেই এ পঞ্চেন্দ্িয়শাসনাধীন মন নিশ্চয়ই মাতাল 

হইবে-_আকিয়। বীকিয়। চলিবে ।? 

আত্মসংযমের দ্বারাই আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় এ কথা বুঝাইতে গিয়া 
তিনি আমাদের তৎকালীন বাক্‌সর্বন্ঘ দেশহিতৈষণার ও ইংরেজ-ভীত এক 
বাগীবীরের চিত্র অস্কন করিয়া দেখাইয়াছেন যে অনুরূপ অবস্থায় নবন্ধীপের বীর 
গৌরাঙ্গ কেমনভাবে অকুতৌভয়ে কাজীর নিষেধ উপেক্ষা করিয়! কীর্তনের বস্তায় 
নবন্বীপ ভালাইয়া দিলেন । লেখকের মতে “সংযম ভিম্ন শক্তিসঞ্চয় হয় না এবং 
'মহাত্বা গান্ধীর 1 03-101617 2০7-০০-0196286190-এর (অহিংস অসহ- 
যোগ ) অর্থ ও উদ্দেশ্ট বোধ হয় এই শক্তি সঞ্চয় করা ।” রামায়ণ-মহাভারতে 
এই সংযমেরই শিক্ষা দেওয়া হুইয়াছে। রামচন্দ্রের জীবনব্যাগী আচরণে 
লংযমেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় নিহিত আছে। এবং-_ 

ভগবস্তক্তিতে চরিজের চারুতায় ইন্দ্রিয়সংযমে ধর্মবুদ্ধিতে কষ্টসহিফুতায় 


৪৪২ 


শ্রমে কর্মকুশলতাঁয় আদর্শ মানবৰপে গঠিত করিবার জন্য কবি পঞ্চপাগুবের 

ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান নির্দিষ্ট করিলেন মহাবন।, 

মহাত্সা! গান্ধীর আচরিত ও প্রচারিত আদর্শ যে যথার্থভাবে আমবা গ্রহণ 
করি নাই তাহাঁও লেখক লক্ষ্য করিয়াছিলেন__ 

'মহাত্স। গান্ধী বলিয়াছেন যে, সকলে চরকণ1 কাট আর খদ্দর পর, অর্থাৎ 

সহজ গ্রাম্যভাবে আপনার জীবনযাত্র! নির্বাহ কর । অনেক ধনগবা যেমন 

সোনার রত্্রাক্ষমালা! গলদেশে বিলম্বিত করেন, সেইরূপ কি তিনি বলিয়াছেন 

যে, তোমরা! কুশাঁন চেয়ারে বসিয়া মার্বেলের টিপয়ের উপর মেহগিনির 

চরকা ঘৃরাইয়! দীর্ঘনুত্রতার দের্ঘ্য বৃদ্ধি কর? আর খদ্দব পরিয়৷ বিলিয়ার্ড 

খেল, কি মোটরে পার্কে বেভাইতে বাহির হও? 

দুঃখের বিষয় অমতলাল এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করেন নাই । সেইজন্য তাহার 
চিন্তা ও বক্তব্যেব সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয় নাই । “মাসিক বন্মতী”তে মোট 
গাচটি কিন্তি প্রকাশিত হয়।৩৮ শেষ কিস্তিতে তিনি যে কথাগুলি 
লিখিয়াছেন তাহা হইতে তাহার বক্তব্য আবও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে-_ 

"্বরাজ কি একটা জমিদারী যে, পাটা কবুলতী লিখাইয়! রেজে্টারী করিয়া! 

লইবে, না লাঠির আগায় বিবাদী চর দখল করিয়া তাহাতে বাঁশগাড়ি 

করিবে? ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন দ্বাধীন হইবে তখন দেশও 

আপন! আপনি স্বাধীন হইয়া যাইবে 

অমতলাপ আরও লিখিয়াছেন যে, আমাদের আর্ধরক্তের সহিত ফে 
স্বাধীনতার আকাজ্ষা মিশ্রিত, তাহাব নাম “মুক্তি' | ত্যাগের ছাঁরাই এই মুক্তি 
লভ্য। ইংরেজের রাজনীতি "স্বার্থ অর্থ ভোগ বিলাসে'র সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কিন্তু-_ 

“এই রাজনীতি-_ এ দেশের নয়। ইংরাজই হউন, মুসলমানই হউন, হিন্দুই 

হউন-_ মহাভারতের বাজতে যিনি এই নীতিকে চালাইবার চেষ্টা করিবেন, 

তিনিই বিফল-যত্ব হইবেন ।” 

শ্বরাজ-সাধনা প্রবন্ধে ইহাই অমৃতলালের শেষ কথা। মোহিতলাল মজুমদার 
এই প্রবন্ধটিকে "অতি উপাঁদেয় প্রবন্ধ বলিয়৷ মস্তব্য করিয়াছেন । তাহার মতে 


৩৮ ১৩২৯ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফাল্তুন এবং ১৩৩* সালের বৈশাখ ও লোষ্ঠ সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয্লাছিল। 
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বিপিনচন্ত্র পাল ও ব্রম্ববান্ধব উপাধ্যায়ের গভীর চিস্তাপূর্ণ প্রবন্ধগুলির সহিত 
এই প্রবন্ধের হুনিবিড় ভাবসাদৃশ্ত আছে। ইহারা সকলেই 'যেমন জাতীয়তাবাদ, 
তেমনই ভারতীয় সাধন! ও সংস্কৃতির খাটি রূপ-_এই ছুইয়ের প্রতিষ্ঠী ও প্রচার 
করিয়াছিলেন ।”** 


৬ 


কতকগুলি প্রবন্ধে আমাদের দেশে ইংরেজ জাতির ক্রিয়াকলাপ ও তাহার 
ফলাফল এবং ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে আমাদের নিন্দনীয় পরিবর্তনসমূহের 
সম্পর্কে আলোচন! করা হইয়াছে । আলোচনার অনেক স্থলেই আমার্দের ও 
ইংরেজের চরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণ লক্ষ্য কর! যায়। 

ইংরেজরা আমাদের দেশে আসিয়া উপকারের নাঁমে কিরূপ অপকার 
করিয়াছে এবং আমরাও তাহাদের নিকট শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিবার জন্য 
সবন্ব বিসর্জন দিয়! কিভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছি, তাহাই 
“আত্মসমর্পণ” নামক রচনায় কিছুট] বর্ণনায় ও কিছুটা! সংলাপে ব্যক্ত হুইয়াছে। 
ইংরেজ-প্রবতিত আধুনিক শিক্ষায় আমরা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি 
“আমি'কে হারাইয়া__ 

“হারিয়েছি সেই আমি,_যে আমি আমাকে একটা মানুষ বলে চিনিয়ে 

দেয়, যে আমি আমার একটা শক্তি আছে বলে জাগিয়ে দেয়, যে আমি 

আমার আপনার জনকে ভালবাসতে, আপনার জনের ভাল করতে, 

আপনার জনের সঙ্গে এক পাতে ভাত মেখে ভাগ ক'রে খেতে প্রবৃত্তি 

দেয় ।:৪ 

এই প্রবন্ধে আমাদের “পরম মঙ্গলাকাজ্ষী' সাহেবের সহিত নারদের কূপের 
এবং বুদ্ধির সাদৃশ্ঠও শ্লেষাঁট্য রসিকতীয় বণিত। 

“চোখ গেল'*১ প্রবন্ধটি সমসাময়িক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রচিত। বাঙালী 
বাড়ীওয়ালারা অধিক ভাড়। লইতেছে এই অজুহাত স্থষ্টি করিয়া সাহেবরা €রেপ্ট, 
এাক্‌ট* প্রবর্তনের প্রস্তাব করায় অন্তলাল ইংরেজের মতিগতি ও অভিসন্ধি 


৯ ব্লদশন $ ফাস্তুন ১৩৫৪ 
৪» মাসিক বন্ধমতী ; আখিন ১৩২৯ 
৪১ বব ও মাঘ ১৩৩০ 


ব্যক্ত করিয়া এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অনেক বাঙালীও 
এই ব্যাপারে সাহেবদের মত সমর্থন করায় লেখক অত্যন্ত ক্ষৃধ। 

ইংরেজ-চরিত্র বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে লেখক “পেত্রক়টিজমঠ ও '্যাশানালিটি' 
শব্ধ দুইটির অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে পেট্রিয়টিজম্‌ শব্দটি 
জোড়কলম। বাংলার পেট ও ইংরাজীর “রাইয়ট? (0) যুক্ত হইয়াই পে্রিয়ট্‌ 
কথার উৎপত্তি । পেটে রায়ট হইলেই লোক পেট্রিয়ট হয়। ক্ষুধার তাড়নায় 
ইংরেজও পেটিয়ট হুইয়াছে। ন্যাশান্তালিটির অর্থ “নেশা নোলাটিরঃ। ইংরেজও 
নোলার নেশায় সঙ্যবন্ধ হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিয়া ক্ষধার'খাছ্য সংগ্রহ 
করিতেছে । 

দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও ইংরেজ-চরিক্র অনুশীলনের পর অমৃতলালের 
মনে হইয়াছে “বিলাঁতী বীজমন্ত্র হইল এই-_ 

“দিলে নিলে ব্দল পেলে ফুরিয়ে গেল ভালবাসা.* বাজতন্ত্রে, জাতিতন্ত্ে, 

সমাজতন্ব্ে, অনেক সময়ে গাহ্‌স্থ্যতন্ত্রেও এইটি বিলাতী বীজমন্ত্র।” 

সর্বক্ষেত্রে ইংরেজের এইরূপ চক্ষুলজ্জাহীনতাকেই কটাক্ষ করিয়া অমৃতলাল 
প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন “চোখ গেল? । 

আর একটি ব্যাজস্ততিপূর্ণ রচন! “হেল্‌ অভিন্যান্স | ১৯২৪ গ্রীষ্টাব্ের ২৫এ 
অক্টোবর-_ব্ড়লাট লর্ড রেডিং সহস। এক অভিন্যান্স জারী করিয়া বস্থ লোককে 
গ্রেপ্তার করায় “হেল্‌ অডিষ্ঠান্স' রচিত। অভিন্তান্জের কারণটি এই--১৯২৪ 
্রষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জে প্রার্দেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন 
যে, দেশে বিপ্লবপন্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সরকার দেশের লোককে 
্বায়ত্বশাসন না দিলে ইহার অবসান হইবেনা। ২৫এ অক্টোবর পুলিশ 
কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার ও ম্বরাজ্য দলের 
বিশিষ্ট কর্মী সুভাষচন্দ্র বস্থ ও অন্তান্ত নেতৃবৃন্দকে গ্রেগ্ার করে। এ দিনই 
লর্ড রেডিং একটি নূতন অদ্ডিন্তান্স জারী করেন। উহার্‌ ১৮ ধারা অনুযায়ী 
আরও বহুলোক গ্রেপ্তার হন। এই অভিন্যান্সে বিন। ওয়ারেন্টে যে কোন 
ব্যক্তিকে (সন্দেহ হইলেই ) গ্রেপ্তারের অধিকার পুলিশকে দেওয়া হইয়াছিল। 

বৃদ্ধ অমৃতলাল তীব্র ব্যাজস্ততিতে এই অদ্ভিন্ান্সকে অভ্যর্থন৷ করিয়াছেন। 
গ্রেট ম্তাশনাল থিয়েটারে তাহার বাইশ বৎসর বয়সে “মুরেজ্-বিনোদিনী” 


* গ্রিরিশচন্রের 'মল-দময়ন্ত্ী'তে আছে---'দিলে নিলে বাল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেমপিপাস11' 


অভিনয়ের সময়ে লর্ড লিটনের অভিন্যান্স ও পুলিমী অত্যাচারের স্থতিও তাহার 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়াছে। অন্ডিন্যাব্সকে সম্বোধন করিয়া তিনি তীহার মনের 
ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাবে__ 
তুমি এতকাল পরে এলে, আর সবাই কিনা দ্বৌকানপাট, কাজকর্ম, 
পড়াশুনা সব বন্ধ করে ঘরে দোর দিয়ে চুপ করে বসে রইল, সহরট1 যেন 
একেবারে সমস্ত দিন মরে গিয়েছিল! আহ! ! আজ যদ্দি আমার সেই ২২ 
বছর বয়স থাকৃত, তা হলে তোমায় যে আমি কত ভালবাসি, ভক্তিশ্রদধ 
করি, তা একবার দেখিয়ে দিতুম। ১৮৫৮ খৃষ্টানদের নভেম্বর মাসে যেদিন 
কোম্পানীর হাত থেকে. ভিক্টোরিয়া মা ভারতের বাজদণ্ড নিজের হাতে 
নেন, আমায় জীবনে প্রথম সেইদিন কলকেতা আলে! হতে দেখেছিলাম ; 
আর আজ সেই কুইনের পৌত্রের রাজত্বের সময় তোমার মতন বন্ধুকে 
পেয়ে আমরা যে কত খুনী হয়েছি, আঁমার্দের জ্ঞানচক্ষু তোমার পুলিশ- 
পালিশ মৃত্তির স্ফূতি দেখে কতটা যে বিস্ফারিত হয়েছে, পৃথিবী স্তন 
লোককে ত৷ জানাবার জগ্ঘে আজ এই কলকেতা সহর আলোয় আলোয় 
কুরখুট্ি ক'রে দিতুম ; তেলের পয়সা যার না জুটতো! সে আপনার বুক 
জালিয়ে তোমার মুখ আলো করতো! | !,৪* 
ফেলার ফিলজফি'*৬ প্রবন্ধে ইংরেজদের বাষিক “সেপ্ট, এগুরুভোজে'র 
উদ্দেশ্ট এবং এই ভোজে “ভোজের সঙ্গে স্কচ হুইক্ষির ডোজ' গ্রহণ করিবার জন্য 
যে কয়জন 'পৈতাঁধারী বাঙালী কায়েতের' নিমন্ত্রণ হয়, তাহাদের মনোবৃত্তি 
শ্নেষপূর্ণ ভাষায় বণিত হইয়াছে। ইংরেজের 'ল এগ অর্ডার আমরা কিরূপ 
নিষ্ঠাভরে মানিতেছি তাহারও বিদ্রপাত্মক উধ।হএণ এই পচপায় মিপিতেছে। 
“আবোল তাবোল” আত্মসমালোচনামূলক রচনা। ইংরেজের প্রভাবে এবং 
4৯ 80 বিদ্যার প্রসার্দে আমরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহরে বাস করিয়৷ সভ্য 
হইয়াছি, বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া “বাবু' হুইয়াছি, কৃষিকর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
€০01 19990 0090167)0 561211 বলিয়! এবং হাতে হাতে টাকা পাইয়। 
রজতের ইজ্জত” বুঝিতে শিখিয়াছি ! কিন্তু ক্রমেই যখন অন্নসংস্থান করা 
আমাদের পক্ষে চুরূহ হইয়া উঠিতে লাগিল, আমরাও ইংরেজের উপর বিশ্বাস 


৪২ মাসিক বন্ুষতী : পৌষ ১৩৩১ 
৪৩ এ : জোষ্ঠ ১৩৩১ 
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হারাইতে লাগিলাম | অথচ বৈষ্ণব আমরা, মজ্জাগত কষ্ণপ্রেম লহয়াহ-সাহ্বে- 
কের" সহিত একদিন প্রেমলীলায় মাতিয়াছিলাম।* কিন্ত আমাদের আশা- 
ভঙ্গের বেদনা! ও অবরুদ্ধ অভিমাঁন আমাদের শেষে বলিতে বাধ্য করিয়াছে-_ 
তুমি 'দাহেব-কষ্ণ', কেন চন্ত্রীবলীর কুঞ্জে যাঁও, কুজাকে রাণী করে 
বামে বলাও? আগে আমাদের কুল মজালে, লাঁজ মজালে, ঘুচিয়ে দিলে 
আমাদের উলুর চালা, ধানের গোলা, ভেঙ্গে দিলে ভাতের হাত, ভুলিয়ে 
দিলে হাতুড়ীর আঘাত! মাস মাইনের চাকুরীর প্রেমে পড়ে আমরা 
কলঙ্ছিনী হলুম। ব্রজের গোপীর! নান! বেশে কৃষ্ণসেবা করেছেন, নবনারী- 
কুপ্তর সেজে মদনমোহনকে বহন করেছেন, তিনি বন্ত্রহরণ করেছেন, তাতেও 
তারা কথা কননি, শুধু একটু লজ্জায় মাথা হেট করেছিলেন, আর কিছু 
নয়। তুমি বংশীবদন আমাদের বন্ত্রহরণ করেছ, আমরা চুপটি করে থেকেছি, 
ডেপুটি সেজে তোমাদের কাঁলেক্টরকে ঘাড়ে করে বয়েছি, সবজজ সেজে 
কত বিদ্যাদিগ্গজ জজমাহেবের পদরজে মোহনবেণী লুটিয়েছি, কেবাণীরূপে 
তৌমাব কুগ্ত সাজিয়েছি, শ্ীদাম স্থুবল হয়ে তোমার গরুবাছুর তাড়িয়েছি, 
আর আজ সাহেব”, চারটে পাশের রামলীলাতেও নেচে আমরা পাইনে 
পেটের অন্ন-হইনে লেকের মাঝে গণ্য ।”৪ৎ 
দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া! ইংরেজের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া- 
কলাপ এবং আমাদের আন্দোলন ও প্রত্যাশার পরিণতি কি-_সে সম্পর্কে 
গভীর চিন্তায়ী প্রবন্ধ “বুটিশ-বিদায়? ।*ৎ ইংরেজ কেন ভারতবর্ষ ছাড়িবে না, 
আমাদের দেশে পরস্পর-বিরোধী আন্দোলনের অবসান নাই কেন, বৃটিশ বিদায় 
লইলেও আমরা কেন স্বাধীন হইব না, এই সকল বিষয়েই অমৃতলাল তাহার 
সুচিস্তিত মতামত দিয়াছেন । 
সাইমন কমিশনের উপর কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, আমাদের 
রাঁজনৈতিক'রাই-মন* বার বার মানে বসিয়াছে, আর কত সাইমন বাশী বাজ ইয়া 
গিয়াছে। লীলারও যেমন অবদান নাই, দেশে আন্দোলনেরও তেমনই অন্ত 
নাই। একদল উপনিবেশিক স্বত্ব চাহিলে, অপর দল চাছেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 


* 'কালাপানি'র (১৮৯৩) সেই হিদ্রুপান্মক গানের পংক্তিটি--'সাহেব-কে্ট, সাহেকঝিু, ব্যোদ্‌ 
ভোলানাধ বিলাতী'--ম্মরণীয় । 
৪৪ মাসিক বহুমতী : অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 
৪৫ দৈনিক বনুমতী। : ৪ঠ মাঘ ১৩৩৪ 





৪৪৭ 


এই সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় অমৃতলাল ঘোরতর সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন । সংশয়ের 
কারণ-- ইংরেজের বিজয়পতাকা আমাদের “মনের জমির উপর” (প্রোথিত 
বলিয়! ৷ সর্বপ্রকারে ইংরেজের নকল করিতে আমরা এতট1 অভ্যস্ত হইয়াছি 
যে তাহারা বিদায় লইলেও “সম্পূর্ণ শ্বাধীন” হওয়া! আমাদের পক্ষে সম্ভব নছে। 
বুটিশকে বিদায় দিতে চাই, কিন্তু বুটিশ-মন বুটিশ-ভাব যাইবে কোথায় ? অস্বত- 
লালের মতে, “এই যে রাজনীতির ধুম, এও বিলাতী রান্নাঘরের চিম্নির ধুম ।” 
তাহার সর্বাধিক আক্ষেপের কারণ-_ 
ইংরাজের উদ্যোগ, উত্সাহ, তাহার অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি 
প্রভৃতি গুণগ্রামের এতটুকু মাত্র আদায় করিয়া লইতে পারি ম্বাই ;-অথচ 
তাহার অর্থলিপ্দা, আত্মস্থথেচ্ছা, উদ্ৃত্য, স্পর্ধা, বেয়াদবিগুলি পর্যস্ত যাবতীয় 
উপসর্গ দ্বারা মনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছি ৷, 


৭ 


অম্বতলালের সমাজচিস্তামূলক প্রবন্ধগুলি “মাসিক বন্ুমতী', “দৈনিক বস্থমতী,, 
ঙ্গবাণী”, “মজলিস", “সোনার বাংল!” “বাংলার কথা” প্রভৃতি সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত হয়। বাঙালীসমাজের অর্থনৈতিক দুর্দশার ভয়াবহতাও প্রসঙ্গক্রমে 
এই সকল প্রবন্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। মুক্রিত প্রবন্ধের কয়েকটি 'কৌতুক- 
যৌতুক+ (১৩৩৩) গ্রন্থের অস্তভূক্তি হইয়াছে । এই সকল প্রবন্ধে অনৃতলাল 
যে সকল সমস্যা ও চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা হইল, নির্বাচন-ঘন্দে 
আত্মকলহের মধ্য দিয়! সর্দার হইবার উচ্চাশা ; কেতাবী বিদ্যার অসারতা ও 
করদক্ষ-বিদ্ভার প্রয়োজনীয়তা ) হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের বিদ্ম ও ইংরেজের 
মুসলমানপ্রীতি ইত্যার্দি। সমসাময়িক এই সকল সমস্তায় লেখক যে কতখানি 
উদ্ধি্ন হইয়াছিলেন তাহার অকপট প্রকাশ দেখা যায় গ্রবন্ধ গুলিতে । 

“বিষ্া অমূল্য ধন” (জ্যেষ্ঠ ১৩২৯) প্রবন্ধের হুত্রপাঁতে লেখক “চাঁর- 
পাঠের একটি বাক্য ন্মরণ করিয়া তাহার বক্তব্যবিষয় স্পষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । “বিষ্ভাশিক্ষা করিলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান জন্মে'--“চারুপাঠে'র 
এই নীতিবাক্যের তাৎপর্য বর্তমানকালের লঙ্ববিষ্তায় একেবারে অস্তহ্িত 
হইয়াছে । আমরা যেভাবে শিক্ষিত হইয়াছি ও শিক্ষা দিতেছি তাহার হিত- 
কারিতা সম্বন্ধে লেখকের মনে গভীর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । আর পাচ্জনের 
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হিত কাঁড়িয়া লইয়া আমরা! প্রাণপণে শুধু উিত্তমপুরুষের” হিতসাঁধন করিতেছি । 
বিদ্যার্জন করিয়া পদে প্রতাপে সন্্রমে মর্যাদায় এই্বর্ষে মাৎসর্ধে ভোগে রোগে 
আমরা প্রতিনিয়ত আপনাকে প্রতিবেশী অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতেছি । 
আবিষ্কৃত কলকারখান৷ লক্ষ লক্ষ নরনা'রীকে কাঁঙাল-কাঙালিনী করিতেছে-_. 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মাবণ-উচাটনে প্রবৃত্তি দিতেছে । ক্রমে যখন পুরানো বিদ্যার 
কল ব্দলাইয়া “বিশ্ববিদ্যালয়রূপ রোলার মিল” হইল তখন ইংরেজী শিখিয়৷ অহং 
হইল “সাত হাত লম্বা” । তোতাপাখীর মত বুলি বলায় অভ্যন্ত হইলাম-_ 
সমাজে আমাদের নৃতন নাম হইল “বাবু (ব্যাবু )। 

মুখস্ত বিদ্যার প্রসাদে ডিগ্রীধারী “দেশী মস্তিষ্ক” ব্লটিং কাগজে ছাপ] বিচিত্র 
হরফের মত বিবিধ বিদ্যার আকর হইল। এই বিদ্যাকে লেখক বলিয়াছেন, 
“সেকেওহযাণ্ড বিদ্যা 

€ডিগ্রীধারী দেশী মস্তিষ্ক উদঘাটন করিয়া! তাহার স্থতিকক্ষায় যর্দি কেহ 

যোগদৃষ্টি নিপতিত করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, সেকেওুহ্যা্ড 

বিদ্যার কি বিচিত্র সম্ভাবই সেখানে স্তুপীরুত রহিয়াছে ! একটা ঠ্যাংভাঙ্গা 

সাহিত্যের উপর একটি ঘাড়ভাঙ্কা সায়েন্স, আড়কাটায় টাঙ্গানো খানিকটা 

ধূলাপডা লজিক, এক কোণে একখান। অঙ্কের কঙ্কাল, আরও কত কি 

কত কি-_ ব্লটিংছাপার উপর সব হুরফ কি বুঝা যায় 18৬ 

এই সেকেপুহ্যাও বিষ্ঠার অসারত্ব ও নিরর্৫থকতা সকলেই বুঝিতেছেন। 
জীবনসংগ্রামে নাস্তানাবুদ ও অন্নসংস্থানে অসমর্থ হওয়ায় দেশে কমাশিয়াল, 
ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল এডুকেশনের কলেজের জন্ত ধুয়া উঠিল । কলেজের 
কমাশিয়াল ডিগ্রীতেই লেখকের আপত্তি ও সংশয় । তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, 
ক্লাইভ স্্রটের কয়জন ছোটসাহেব কলেজের কমার্শিয়াল ডিগ্রী পাইয়া 'কুবেরকে 
কবরে পাঠাইয়া যক্ষরাজের রত্বাসন কোন্‌ গ্রশ্থগত বিদ্যার দক্ষতায় স্বীয় 
আয়ত্তে আনিতেছেন ? 

লেখক যে সমস্যার ভয্াবহতায় বিভ্রান্ত হইয়া নীরব ছিলেন এমন নহে। 
কয়েক মাস পরে প্রকাশিত “বিশ্বকর্মা পূজা” প্রবন্ধে (আশ্বিন ১৩২৯ ) তিনি 
সমাধানেরও পথনির্দেশ করিয়াছেন শ্রমশীল করদক্ষতাকে অবহেল৷ করিয়া 


৪৬. 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ »*। মোহিতলাল মজুমদার বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ ) 
প্রবন্ধটি 'পর-বিস্তা' নামে পুনঃপ্রকাশ করেন। 
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চেয়ারে বসিয়! নগদ উপার্জনের নেশায় অধিকাংশ বাঙালীই জাতিগত বৃত্তি 
পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহীরই ফলে কেতাবী বিষ্ভায় পরিপূর্ণ “কলেজী নলেজ' 
আমাদের ক্রমশ ব্যবহারিক জগতের পক্ষে অন্গপযুক্ত করিয়া! বাজারে. নিতান্ত 
মূল্যহীন করিয়া ছাড়িতেছে। অমৃতলাল লিখিয়াছেন যে, “বিলাঁতী বাগ্বার্দিণীর 
বদান্ততায়” এই যে দুরবস্থা, ইহার প্রায়শ্চিতত্বরূপ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি 
সকল শ্রেণীর বাঙালীকেই সমবেতভাবে বিশ্বকর্ষা পূজার আয়োজন করিতে 
হইবে। লেখক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আমাদের "গ্রাডুয়েট আগ্তার 
গ্রাড়ুয়েটরা” ভাবেন টেক্নিক্যাল এডুকেশন লইয়া! কলেজলব্ধ বিদ্যার সাহায্যে 
তাহারা কারিগর খাটাইবেন, ম্থপারভাইজিং ওয়ার্ক কবিবেন-__ কিন্তু ইহ] 
তাহাদের পণ্শ্রমই হইবে । এই সংকট হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে-_ 
থাঁটুতে হবে-_ খাটতে হবে__ খাটতে হবে; আগে খাটতে শেখ, খালি 
পায়ে চলতে শেখ, শ্রমকে সম্মান দীও, তবে টেক্নিকাল এডুকেশনের কথা 
ভেব।+** 
এই প্রবন্ধটি “বাঙালীর শিক্ষা ও জীবিকা” নামে পুনরায় প্রকাশ করিয়া 
মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেন__ 
“বিষয়টি যেমন গুরুতর, তেমনই তাহার আলোচনা শুধুই চিস্তাপূর্ণ নয়__ 
স্বসমাঁজের সহিত লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তাহার প্রতি গভীর মমত্ব- 
বোধের জন্য ইহাতে একপ্রকার সাহিত্য-রসও যুক্ত হইয়াছে। এ ধরণের 
রচনা একালে দুর্লভ ।£?ক 
১৩২৯ সালে মিউনিসিপাঁল আইন প্রবর্তিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে 
ব্বস্থাপক সভায় ও মিউনিসিপ্যালিটিতে মহিলাদের ভোটাধিকার লইয়া কয়েক 
জন মহিলা! আন্দোলন করিতেছিলেন। ইহাদের সমিতির সভানেত্রী ছিলেন কৰি 
কামিনী রায় ও সম্পাদিকা ছিলেন “হুপ্রভাত' পত্রের কুমুদিনী বন্থ । মহিলারা 
কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোট দিবেন ও কমিশনার হইবেন ইহাতে সম্ভবত 
অমৃতলালের আন্তরিক সমর্থন ছিল না। তাই ২রা ভাত্র ১৩২৯এর “মজলিম" 
পত্রে তাহার গ্নেযাশ্রিত কৌতুকরচনা “গৃহিণী গৃহমৃচ্যতে' গ্রকাশিত হয় ।৪৮ 
৪৭ «কৌতুক-ঘৌতুক' পৃ ১৩২-৩৩ 
৪৭ক বঙ্গদর্শন, কাতিক ১৩৫৪ 
৪৮ ১৩২৯ সালের ৭ই ফাল্ধন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক নমভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের 
সংস্কারবিধি আলোচিত হর.) খহিলাদিগকে ভোট দিবা ও কমিশনার হইবার অধিকা্গ- 
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হিন্দু-মূুসলমাঁনের এঁক্য ও বিভেদের পটভূমিকায় তিনটি প্রবন্ধ রচিত 
হুয়--'গো-গোলযোগ” (ফাস্ধন ১৩২৯) হিন্ুর নব নামকরণ” (কাঁতিক 
১৩৩৯ ) ও “বিষম সমস্যা” (পৌষ ১৩৩০)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাত৷ 
“মিউনিসিপ্যাল আইনের ঠোঁটের (9111-এর )? মধ্যে অমূলযধন আচ্য একটি 
নৃতন ধারা প্রবেশ করাইয়া গাভী ও বৎসহত্যা বন্ধ করার চেষ্টা করায় 
দেশের মুসলমান-সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করিয়া অম্ৃতলাল শঙ্কিত মনে এই 
প্রবন্ষটি রচনা করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কাবের “'আঢ্য লোকে মান্ত কর, 
এই উপদেশবাণীটি দীর্ঘকাল পালন করিয়া আসিলেও অমূল্যধন আচঢ্যের কার্ষে 
তিনি চিস্তিত হইয়াছেন এবং “আটা মহাঁশয়কে যতটা মান্য করিয়াছেন, তাহা 
হইতে কিছু “ডিসকাউন্ট” কাটিয়া লইতেও ইচ্ছা করিয়াছেন! অমূল্যধন 
আচ্যের নিকট তাহার প্রশ্ন--“এই হিন্দু-মুসলমানের একতার দিনে মুসলমানের 
কোন ভাবে আঘাত করা কি হিন্দুর উচিত? গো-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিলেও দেশের সাম্প্রদীয়িক সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া অমৃল্যধন 
আচ্যের প্রস্তাবের বিরোধিত! করিয়াছেন এই প্রবন্ধে । তাহার মতে-_ 
“মুসলমান ভ্রাতাদের বিগভাঁইতে গেলে বুদ্ধিমানের কার্য হইবে না:"" 
একতার প্রভাবে ক্রমে তাহারা যেরপ সব আলাদা আলাদা চাহিতেছেন, 
কোন্‌ দিন না কর্পোরেশনে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে, মুসলমানদের 
চলিবার জন্য একটা একটা আলাদা ফুটপাত রাস্তায় রাস্তায় প্রত্তত 
হউক ।,৪৯ - 
রিফরমের প্রপাদে আমাদের £হিন্দু নাম ঘুচিয়। “অ-মুসলমান' এই নব 
নামকরণে অমৃতলালের অন্তরের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইয়াছে “হিন্দুর নব 
নামকরণ" প্রবন্ধে । লিখিয়াছেন__ 
*..*পশোল বাধলো রিফরমে স্বরাজের কিন্তিবন্দী হয়ে। সাদ! 'সাহেবরা 
বললেন, আমর] যুবোপীয়ান, ইত্ডিয়ান নাম কেন নেব? কালো 'দাহেব'রা 
বললেন, যুবোপীয়ান ষখন বলবে না তখন ইত্ডিয়ান্‌ বটে, কিন্তু তাতে 
একটা বাট না দিলে, আমরা মুঠো করে ধরবো না, স্থৃতরাং তাদের বলতে 
প্রদান প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হইয়াছিল। শেষে বাবস্থাপক 
সভার সভাপতি মিঃ কটনের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় । 


৪৯ শেষ পরন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (২৩ ফাল্গুন ১৩২৯) গাভী ও গোবৎস-বধ বন্ধের 
ধার! পরিত্যক্ত হইয়! কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল পাশ হয়। 


৪৫১ 


হল আযাংলো-ইপ্ডিয়ান$ মুসলমানরা বললেন যে, আমাদের ধর্ম আগে 

তারপর ত ইত্ডিয়া; মহাম্যাডিয়ান আছি এবং মহাম্যাডিয়ান থাকবই। 

এবার মুক্ষিল হল আমাদের নিয়ে,''.আসল সাবেক জমিদার আমরাই, 

আমাদেরই নিরুপায় » আমাদের আর্ধ দলিল হারিয়ে গেছে, হিন্দু দলিল 

পোকাঁয় কেটেছে, ইত্ডিয়ান বলেও নতুন দলিল হবার যো নেই.*"তবে 

উপায়? 

গাঁজি খুলে সাহেব পুরোহিতরা আমাদের নতুন নাম করবার চেষ্টা 

করলেন ; দ্বেখলেন, আমরা! মেষরাশি, আগ্ধক্ষর অ, স্থতরাং আমাদের 

নতুন নামকরণ হল-_ 

অ-_মুসলমান !”ৎ* 

প্রবন্ধের শেষে লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে 

'জাতিকুল ভাড়াইয়া, কুলুজি ইতিহাস পায়ে মাঁড়াইয়া৷ বি-নাম! নামে 

পরিচয় দিয়া এমন দেশ-উদ্ধার যে কেহ কখন কবে নাই তাহা নিশ্চয় ।, 

“বিষম সমস্তা” প্রবন্ধে অমৃতলাল লিখিয়!ছেন, 'রাজনৈতিক ভারতবর্ষের 
বিষম সমন্তা হিন্দু-মুসলমাঁনে ইউনিটি বা একতা। এই সমস্যার নানা 
দিক লইয়া অত্যন্ত ম্পষ্টবদ্িতার সহিত লেখক আলোচনা করিয়াছেন। 
হিন্দু-মুদলমানের আপাত সৌহার্দ্যের অন্তরালে যে অপ্রতিরোধ্য ভাঙন 
রহিয়াছে তাহা তীক্ষদর্শী অমৃতলালের লক্ষ্যভষ্ট হয় নাই। দীর্ঘকাল পূর্বে 
এ দ্বেশীয় মুসলমানদিগের যে মনোবৃত্তি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন আজিকার 
দিনেও তাহা অতি বাস্তব সত্য-_ 

ধর্মপ্রাণ মুনলমানগণের ত্বর্গীয় ম্বপ্প এই যে, সমগ্র জগৎ মুসলমান ধর্ম 

গ্রহণ করিয়া মনুষ্কের মধ্যে এক বিরাট ভ্রাতৃভাবের হট করিবে। আজ 

সি. আর. দাশ মহাশয় কল্ম! পড়িয়া শের দাঁনিস খা! নাম গ্রহণ করুন, 

দেখিবেন ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমান বাছু তাহাকে সত্য সতা 

ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য সঙ্ষেছে বিস্তারিত হইবে) এখন 


₹* “কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৪৩-৪৪। হিন্দু-মুসলমান সমন্তার ভয়াবহতা! তৎকালীদ অনেক 
চিন্তাগীল বাক্তিরই ছুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল । মাসিক বহৃমতীতে অমুতলালের এই প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হইযার দুই মাস পরে (পৌষ ১৩৩*) এ পত্রিকাতেই প্রমথ চৌধুরীর 'হিনদু-মুমলমান 
সমন্া' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। 


৪৫২ 


আমরা মুসলমান ভাই-ই বলি, আর মুসলমানরা হিন্দু ভাই-ই বলুন, সবই 

ইংবাজীর মাই ভিয়ার ফ্রেণ্ড।*১ 

এই প্রবন্ধের সহিত প্রমথ চৌধুরীর “হিন্দু-মুদলমান সমস্যা প্রবন্ধের 
বক্তব্যের ভাব সাদৃশ্য যথেষ্ট ।৫ 

“অকাল বোধন" প্রবন্ধে নিবাঁচন ছন্ব, আত্মকলহ, সর্দার হইবার আকাঙ্ঞা! 
প্রভৃতিকে কটাক্ষ করা হুইয়াছে।£৩ 


৮ 


বুদ্ধ বয়সেও অমৃতলাঁলের মন কিরূপ সক্রিয় ছিল তাহার পরিচয় তাহার শেষ 
জীবনের প্রবন্ধাবলী হইতে বিশেষভাবেই মিলিতেছে। যে সমাজ-সচেতনতা 
তাহার ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের সহিত ওতপ্রোত, তাহারও আশ্্য নিদর্শন তিনি 
রাখিয়! গিয়াছেন মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে লিখিত 'প্রজানীতি” ( ১৩৩৫ ) নামক 
সময়োচিত দীর্ঘ প্রবন্ধে। ১৩৩৫ সালে “দৈনিক বস্থমতী' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে এই প্রবন্ধটির অস্তিত্ব লু 
এবং অনেকেরই নিকট প্রবন্ধটি অজ্ঞাত ।৫৪ 

এই দীর্ঘ প্রবন্ধের মোট ৩২টি কিস্তির সন্ধান মিলিয়াছে। অস্ৃতলাল 
এইভাবে সেগুলির শিরোনাম দিয়াছেন £ 

১ম হইতে ৯ম কিন্তি__পপ্রজানীতি' | পরবর্তী কিস্তিগুলির শিরোনাম 
এইরূপ £ 
“কবে বাঙ্গালী ভীরু” (১০) “বাঙ্গালী ভীরু কবে (১১) 
“বাঙ্গালীই মানুষ হয়” (১২) “বাঙ্গালী পাঠশালে মানুষ” (১৩) 
“বাঙ্গালী নারীর ব্যায়াম শিক্ষা? (১৪) “কৃষকের উপর মানুষ কে? (১৫) 


*১ «কৌতুক-যৌতুক' পৃ ২১১ 

«২ মাসিক বনুমতী £ পৌষ ১৩৩, 

&৩ সোনার বাংলা £ ১৯এ জোষ্ঠ ১৩৩, 

৫৪ ব্রজেন্গনাথ বল্দোপাধ্যায়-রচিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় (৬৭ ) অমৃতলালের যে জীবনী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত' রচনাবলীর মধ্যে এই প্রবন্ধটির উল্লেখ 
মাই। 'বহমতী' কার্ধালয়েও ১৩৩৫ সালের 'দৈনিক বনুমতী' সংরক্ষিত নাই বলিয়া তাহার! 
বর্তমান লেখককে জানাইয়াছছেন। 


৪8€৩ 


ক্কষকের কীতি' (১৬) “বিজাতীয় ভাব? (১৭) 


স্বাধীনতা? (১৮) “নিরধীনতা? (১৯) 
“বাঙ্গালীর অপবাদ? (২৯) ইঙ্গ-বঙ্গ দন্বন্ধ” (২১) 
“ইংরাজী ভাবের প্রভূত (২২) 'বর্তমান অবস্থা” (২৩) 
পরামর্শ (২৪) "ইংরাজের জাততিগর্ব” (২৫) 
'ইংরাজ-ত্রাহ্মণ” ( ২৬) "ভালই বলছি সাহেব? (২৭) 
“ভালই বলছি সাহেব? (২৮) " হ্াধীনতা-পলীগ্রামে' (২৯) 
'যুবক-আবাছন' (৩০) পল্লী-কথা” (৩১) 
পল্ী-কথা” (৩২) 


এই প্রবন্ধের প্রতিটি ছত্রে তাহার গভীর স্বদেশপ্রেম অক্ষুপ্ন অকুত্রিমতায় 
প্রকাশলাভ করিয়্াছে। বুদ্ধিবিবেচনাহীন অপরিণামদর্শী বাঙালী জাতির 
ক্রমবর্ধমান মুঢ়তায় তিনি যে কতটা বেদনার্ত ছিলেন, তাহাঁও আমরা! এই প্রবন্ধ 
হইতে উপলব্ধি করি। দেশে যখন “রাজনীতির, প্রবল প্রবাহ বহিতেছে তখন 
তিনি আমাদের আত্মস্থ হইয়। 'প্রজানীতি” নির্ধারণের নির্দেশ দিয়াছেন। 
তাহার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও বহুদগিতাঁর ফলে প্রকৃত ও কৃত্রিমের প্রভেদ 
তিনি সহজেই বুঝিতেন। তাই যাহাতে নকলনবিসি করিয়া আমর! আর 
নাকাল না হই তাহারই জন্ত তিনি আমাদের তৎকালীন অবস্থা ও সংকট 
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন প্রভূত যুক্তি ও উদাহরণের সহায়তায় । এই 
প্রবন্ধ রচনাকাঁলে অর্থাৎ ৭৫ বৎসর বয়:ক্রমকালেও তিনি কিন্প অন্তরদ্টির 
সহিত গভীরভাবে স্বদেশের কল্যাণচিস্তা করিতেন তাহা ভাবিলে বিশ্মিত 
হইতে হয় । আমাদের অতিবাস্তব সমন্যাবলী সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়া আমর! 
যে নির্বোধ আত্মসস্তষ্টিতে মগ্ন রহিয়াছি, ইহা তাহাকে নিতান্ত পীড়িত কবিত। 
একদিকে আমাদের রাঁজনৈতিক আন্দোলনের শুন্তাগর্ভ বহ্বারস্ত, অপরদিকে 
ইংরেজের বিজাতীয় ভাব ও শিক্ষার অন্গকরণ আমাদের বাক্তি-জীবনে ও 
সমাজ-জীবনে যে হুদুরগ্রসারী সর্বনাশ সি করিতেছিল, তাহা তাঁহাকে অতিশয় 
উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এই ছুই ভয়াবহ ক্ষতি হইতে আমরা! যাহাতে 
রুক্ষ! পাই সেই উদ্দেস্্েই তিনি আমাদের অবহিত করিতে চাহিম্নাছেন এই 
প্রবন্ধে । তীহার উদ্দেশ্য তিনি নিজেই ম্পষ্টত ব্যক্ত করিয়াছেন এক স্থলে-- 

“এই 'প্রজানীতি, প্রবন্ধ আমি লিখতে আবস্ত করেছি এই মনে করে ফে, 

আমার দেশবাসীকে এই দীন-মনের ভাবট। বুঝিতে দেব যে, ইংয়াজের 


প্রজানীতি 


€১) 

[রদরাদ ছ্রযূত অনৃঙলাল বসু লিখি৩) 

বিঞিদধিক ৬* বৎসর পৃ যধ্্ধ 
দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বল্প কতিপয় প্রধান 
পুরাধের বসার ও মধগোপাল নিত্রের 
গৌরোহিতো গ্ঞাণনাল বা জাতীয়ত] 
মাষে 'রাজনীতি-পৃঙ্জার ঘে টন্থাপন। 
কধা হইয়াছিল এবং থে পুজার 
সপ্ত দশকের" থাকে” হিত' আমরা 
ধয়েকটি কিশোর-্পুষ্পচয়বে চন্ঘনতর্ষদে 
ধূগ দীপাদি গ্রজ্ঘনন বার্ধেট আপনা- 
ছিগকে মিধুক্ত করিয়াছিল, লেই ঘট, 
পৃও। ক্রমে প্রতিযা হইতে প্রতিযাতরে 
পরিণত হইতে হইতে কংগ্রেসের ছুর্গোৎ, 
সধসথাযোছে ঘেখকে 
মাতাইয়! তুলিয়াছিল ; আঞঙ কালকার 
ঠাগুনৈতি ক ক্রিঘ্াকে জশ্বমেধ বা রাজসুয 
ধের সংন্তার স্ঘর্থিত করিলেও অঙগগ্কার 
দেব ছয় না। 

সফল পুগে গকল দেশেই এ 
গ্রগ|শজির ধোগ ফল রাজণর্তি দাষে 
বাজবে খাত জয। পড়ি থাকে, 
এ দে পাপন'পালনের কল ধে প্র্থ।' 
শক্তির ধলে চঙ্িতেছে। তাহার পাওয়ার 
ছাঁউন গ্রেট বটনে। এ দেশে আমরা 
ঠিক প্রজা! ₹1 সাবগ্ষট (50৮)8৫) নই) 
প্রজা রাঞ।র জাতি, রাঞজার জাতি) 
রাহা ও ঘঃনাগতূক্ত অংসীয়। অপাবাচত, 
অপ্রত)গীতূত হইলেও আত্মীয়, দুর 
ভি তুঃ-তবু আত্মী জাতি । ' বা), 
(শোগের »ংহাথ পাইলে এপাদাতরকেই 


আনো এ৫ণ করতে হু) গেঞ্েতুট 
রাঞাজার কেউ অপেক্ষা কর না। 
আমরা “নাধঝেট ' নই, “পাবজুগেটেও* 
অর্থ) দমিত জান। পাওয়ার ছাউপের 
গন গেল করল! ভুলী প্রভৃতি লরধরাহ 
করার তার আঞাছের উপর মাত্র। 

» কিন্ত তখা(ণ থ্াধীন দেশের প্রাঃ 
ভা এ দেশের প্রগারও উদরনীতির ৪ 
প্রতিদিনই করিতে হঃ। এ দেশের প্রত 
খুক্তিব উপর রাঞপঞ্জি নির্ভর কয়েন 
পূর্বে ধণিয়াছি বটে, কিন্তু শেযোজ। 
্ন্ি ভোগাধিকো অবদধহধ হইগা 
অ।পিলে প্রগাবতের চালনার প্রগোেন 


উৎপবংরবে* ছয়। ইছাচকে 7,0610 ০% (92819810 


৪ ঢলনী,সা় বলে। এই চাগনী 
ভায়ের তর্কযুদ্ধ এই পোনে ছুই শত ধস 
ঘরিয়া চলির। আনার পর এখন প্রগ!' 
পর়্ীরেন অবস্থা যেরূপ দাড়াইগাছে, 
তাহাতে রোগীর কখ। দুর থাক- 
দর্ভাগীও গু পাইয়াছেন। বৃটেনের এ 
শাড়ায টানটুকু আমাদে॥ গামছা খেটে 
হাটে খাবার গঙ্ কয়েক কড়ি বাধিয়। 
দিবার প্রন্ঠ ) সুতদাং দাদার কড়ি দিদিকে 
বিদে ভাথের ঢুড়ী খড়ি ধড়কে ছড়কো 
কাপড়'জুতে। ছাত। যাতে আমরা কর 
করতে 'পাঞি, তার লাত্রর করবার ও 
একটু চিত্তিত হয়েছেল 


টনিক বহ্ুমতীতে প্রকাশিত 'প্রজানীতি' নামক প্রবদ্ধমালার প্রথম কিস্তির, একাংশ 


সংশ্রব হতে যতদূর সম্ভব দূরে থেকে ব্যক্তি ও সমাজগত স্বাধীনতা! রক্ষা করে 

জীবনযাত্রার পথনির্ণয় করাতেই আমাদের মুক্তি! আমি নিজে এই 

হরতাল, প্রসেশান্-এ নব ভালবাসি না।৮”« « 

প্রজানীতি' প্রবন্ধের বিভিন্ন অধ্যায়ে মুখ্যত এই বিষয়গুলি লেখকের 
আলোচ্য-_ 

(ক) বাঙালীর তৎকালীন সংকট £ সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক 
ও চারিত্রিক ; (খ) ইংরেজের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্প্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ; 
গে) শ্রমের মর্যাদা, কষকের মহত্ব ও পল্লীজীবনের বরণীয়তা ; এবং (ঘ) সর্বাঙ্গীণ 
সংকটের সম্মুখ আত্মবিস্থত বাঙালীর কর্তব্য । 

বাঙালীর স্বভাবগত ক্রটিবিচ্যুতি ও নানাগ্রকার অধঃপতন সম্পর্কে তাহাকে 
সচেতন করিবার উদ্দেস্তে অমতলাল দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার প্রহসনসমূহে 
ব্ঙ্গবাণবিদ্ধ অনেকগুলি চরিত্র স্থট্টি করিয়াছিলেন । সমকালীন অনেক জীবিত 
ব্যক্তির উপহাস্য আচর্ণও তাহার ক্ষমা লাভ করে নাই। কিন্তু আলোচ্য 
প্রবন্ধের কোথাও শ্লেষাত্মক বক্রোক্তির পরিচয় নাই ; বরং বাঙালী জাতির বিষৃঢ় 
কার্যকলাপ তিনি বিষগ্রচিত্তেই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে 
কতকগুলি অতিপ্রত্যক্ষ মর্মান্তিক সত্যচিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন-_-কেতাৰী 
বিষ্া ক্রমশঃ আমাদের ব্যবহারিক জগৎ হইতে সরাইয়া লইয়া অন্নসংস্থানে 
অসমর্থ করিয়া তুলিতেছে; “টেক্নিক্যাল এডুকেশন; তুলিয়া দিয়া আমরা 
ইংরেজী শিক্ষা দিতেছি ব্যর্থ আশায় এবং ইংরেজও স্কুল-কলেজ হ্্টি করিয়া! এই 
জীবস্ত সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে; পল্লীগ্রামের অনাবিল জীবন পরিত্যাগ 
করিয়া শহরগতপ্রাণ হইয়া “আলন্তে ওুঁদান্তে ক্রমেই আমরা দেহের 
প্রতিরোধক শক্তি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! প্রভৃতির লোপসাধন করিতেছি এবং 
গ্রামে বাস করিবার সাহসও হারাইতেছি। শ্লথপ্রাণ ছুর্বল” বাঙালীর অবস্থাটি 
তিনি ককণ অথচ হাশ্তকররূপে বর্ণন! করিয়াছেন-_ 

ফাউণ্টেন পেনের ন্যায় ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ধাদের অঙ্গভূষণ, 

ইউক্যালিপটিসের শিশি পকেটে না নিয়ে ধারা বেলেঘাটার পুল পার 
€& ধপ্রজানীতি' (২৫) ৫ 'ইংক়্াজের জাতিগর্ধ' ৷ অন্থা একস্থলে তিমি লিখিয়াছেন-_-“কয়েক সপ্তাহ 

ধরিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধের যোড়শ সাজাইয়৷ বাঙালীর মনুযত্থের জাতিগত চরিব্র-চিত্র 

জামি পাঠকের নয়নদর্পণে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস পাইলাম ।' ('প্রজানীতি' ১৭ £ 

“বিজাতীয়ভাব' ) 


৪৫৫ 


হতেও সক্ুচিত হন, মাতামহীর মৃত্যুতে ত্রিরাত্রিমাত্র নগ্ল্পদে এঘর ওঘর 

করার ক্লেশকে ধারা জেলের যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয় করেন, উপনয়নের 

পূর্বেই ধারের চোখে পরকোলা পরাইতে হয়, একটা গ্যাসের ম্যাণ্টল্‌ ন্ট 

হলে ধাদের দশ কদম হাতড়ে রাস্তা চলতে হয়, নিজের চাল! নিজের হাতে 

মেরামতের জন্য বাঁকারি ছোল! দুরে থাক, একটা সীসের পেন্সিল চেঁচে 

নেবার দক্ষতাও বাঁদের অঙ্গুলী-অগ্রে নাই, তারা কি সাহসে গ্রামে গিয়ে 

বাম করবেন ।”৬ 

বাঙালীর দীনহীন অবস্থা বিচার করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে এই দীনদশা ইংরেজেরই স্প্টি। ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে আমর! 
আমাদের পূর্বপুরুষদেরও দীনহীন বলিয়া! বিবেচনা! করিতেছি । অথচ পূর্বে গৃহে 
মাতা ও মাতৃস্থানীয়াদের যত্বে এবং পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের শিক্ষায় আমরা 
যথার্থ মানুষ হুইয়! উঠিতাম, ঘরে বাহিরে ব্যায়াম করিয়া কর্ম5ও হইতাম । 
কিন্ত পণ্যের পসরা! মাথায় এই পাশ্চাত্য বেনিয়৷ জাতি” বাঁডীলীকে “আমি 
ভীরু এই মন্ত্র জপ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছে । কিন্তু বাঙালী যে 
কোন দিনই ভীরু ছিলনা! একথা অম্বতলাল দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন, 
“কবে বাঙ্গালী ভীরু” “বাঙ্গালী ভীরু কবে+, “বাঙ্গালীই মাহুষ হয়+, “বাঙ্গালী 
পাঠশালে মানুষ” “বাঙ্গালী নারীর ব্যায়ামশিক্ষা” প্রভৃতি অধ্যায়ে । বাঙালী 
বীরত্বেরই সাধনা করিত বলিয়া দশপ্রহরণধারিণী জননীর সমক্ষে “জয়ং দেহি” 
জয়ং দেহি” বলিয়া বিজয় কামনা করিত। কিন্তু আজ “কর্মনাশা বিলাতি 
বিদ্ভা'র প্রভাবে-_ 

বীরজাতির যোগ্য এই প্রার্থনা অর্থহীন ও ব্যর্থ করিয়াছে আমাদের 

চাকরীর দরখাস্ত ও অধিকারলাভের আবেদনপত্র ।৮** 

বাঙালীর রাজনীতিচর্চার রীতি-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া লেখক হতাশ হুইয়াছেন। 
কারণ, ইহার মধ্যে ইংরেজের অন্থকরণ অত্যধিক। দেশের যে সকল মুষ্টিমেয় 
“হুশিক্ষিত' ব্যক্তি 'ইউরোপীয়ানাইজভ, হইয়া “রাইট” পাইতে চাছেন, তাহাদের 
তিনি তীব্র ধিক্কার দিয়াছেন। তাহার বাঙালীয়ানা ও দেশীয় মনোভাবের 
পরিচয় অনেক স্থলেই স্ুব্যক্ত-_ 


৬ এপ্রজানীতি' (৪) 
৭ শর (১১) 'বাঙ্গালী ভীরু কবে' 


৪6৫৬ 


স্বাধীনতার স্থবাতাস সেই শুভ প্রভাতে আমাদের প্রাণে প্রবাহিত হইবে 

যেদিন দেশগ্রীতি আমাদের হৃদয়কে দেশীয় ভাবে প্রবুদ্ধ করিবে ।*৫৮ 

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কি তাহা তিনি ১৩২৯ সালে শ্বরাজ- 
সাধনা” প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর পরে তিনি তাহার সেই 
অভিমত বুদ্ধিতরষ্ট বাঙালীকে আবার শুনাইয়াছেন। 'ম্বাধীনতা” ও “নিরধীনতা" 
নামক ছুইটি অধ্যায়ে তিনি ভারতীয় “মুক্তি” ও ইউরোপীয় 'স্বাধীনতা'র তুলনা 
করিয়াছেন। তিনি আমাদের বুঝাইয়াছেন যে বাক্তিগত অরধধীনতা হইতে 
নিষ্কৃতি না পাইলে জাতিগত নিরধীনতা সম্ভব নহে। ইংরেজের সহিত সম্পর্ক 
একেবারে ঘুচাইতে হইলে “আমাদের মনোরাজ্য হইতে ইংরাঁজকে সম্পূর্ণরূপে 
অপসারিত” করিতে হইবে । 

ইংরেজের প্রকৃতি ও শাসনবৈশিষ্ট্য সম্পকে তিনি এই প্রবন্ধে যে সকল মতামত 
ব্যক্ত করিয়াছেন তাহ! হইতে ইংরেজ-চরিত্রে তাহার স্থগভীর জ্ঞান ও 
অন্ত্্টির পরিচয় পাই। ইংরেজ এদেশে অমুসিয্া! আমাদের ব্যক্তিগত ও 
সমাজগত জীবনে যে নিদারুণ সর্বনাশের জালবিস্তার করিয়া যাইতেছে, সে 
বিষয়ে আমরা যদি অবহিত না হই, তাহা হইলে রাজনৈতিক অধিকার লাভ 
করিয়াও আমরা তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না, ইহাই ছিল তাহার স্থচিস্তিত 
অভিমত । তাই তিনি 'প্রজানীতি' প্রবন্ধের অনেকগুলি অধ্যায়ে ইংবরেজের 
বাঁণিজ্যবিস্তারের কৌশল, তাহাদের স্কুল-কলেজ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ, ইংরেজী 
শিক্ষার প্রভাব, নিজেকে সর্বদা প্রভুজ্ঞান করিয়৷ সর্বত্র আধিপত্যস্থষির প্রয়াস, 
আমাদের মনের মধ্যে অভাব ও অসন্তোষ সদাজাগ্রত রাখার প্রচেষ্টা প্রভৃতি 
লইয়া আলোচনা! করিয়াছেন। ইংরেজীভাবের প্রভূত্বও সর্বপ্রথম আমাদেরই 
মধ্যে বদ্ধমূল হইল। ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে তাহাদের জাতীয় ভাবও 
আমাদের মধ্যে সকারিত হইয়া! গেল সকলের আগে-_ 

ইংরাজী কাব্য-ইতিহাসার্দি পাঠে নবীন বাঙ্গালীর প্রাণে পাশ্চাত্য 

পেট্রিয়টাজ মের ভাব ফুটিয়া উঠিল, নেশান-- তথা জাতীয়তার গৌরব 

উপলব্ধি করিতে শিখিলেও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারী সুত্রে ল্ধ নিজের 

জাতির প্রতি মনে মনে একটা অবজ্ঞ। দাড়াইয়া গেল । এইখানেই ইংরাজের 

বঙ্গবিজয় সম্পূর্ণ হইল ।*৯ 
৫৮ 'প্রজানীতি' (৫) 
৫৭ শর (২২)$ ইংরাজী ভাবের প্রতুত্ব' 
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যুরোগীয় সাহিত্যের “বিজাতীয় জাতীয়তার আকাঙ্ষা আমাদের মনে 
রাজ্যস্থাপন” করিয়াছিল। কিস্তু এই বিদেশী জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া 
আমর! যখন জীবনযাত্রাপথে অগ্রসর হইয়াছি ইংরেজ আবার তখনই আমাদের 
বাধা দিক়্াছে। ইংরেজের এই বিরুত্বধর্মী ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ অমৃতলাল এইরূপ 
ব্যঙ্গভরে উদঘাটিত করিয়াছেন-- 
সাহেব ! বই প্রেসক্রাইব করবার বিদ্যে তো বেশ আছে; কেন পড়তে 
দিয়েছিলে আমাদের গ্যারিবন্ডী, ম্যাটসিনির জীবনচরিত ? ফরাসী বিপ্লবের 
শোঁণিতলিক্ত ইতিহাস আমাদের কলেজের লাইব্রেরীতে কোথেকে 
এসেছিল? আমেরিকার হ্বাধীনতার বিবরণ কি আমার ঠাকুরদাদা নিউইয়র্ক 
থেকে ইনভেণ্ট, করে আনিয়েছিলেন ? গছ্যে পদ্ঘে, গীতে বাগে, খেলায় 
মেলায়, আওয়াজে কাওয়াজে পৌনে ছুশো৷ বছর ধরে কানের ভিতর দিয়ে 
মর্মে মর্মে বসিয়ে দিচ্ছ হ্বাধীনতার গোৌরব-_ ম্বাধীনতার মহিমা, পরাধীন- 
তার হীনতা, আর আজ তরুণদের মনে সেই স্বাধীনতার পিপাসা! জেগেছে, 
তারা হা-হা করে উঠেছে, আর এখন এসেছ তাদের দাবড়ি দিতে-_ হাত- 
কড়ি দেখাতে ? ভেবেছিলে বুঝি খালি খদের তৈরী করেই তোমাদের 
বিষ্বে কাজ সেরে নেবে? এ ঠিক একদফা ব্রার্তী বেচে লাভ, আবার 
মাতালের জরিমানা করে লাভ ।,*০ 
ইংরেজের বলদপিতা৷ ও জাতিগর্ব, তাহাদের প্রতুত্বশক্তির ব্যভিচার, তাহাদের 
নি ম্যানিয়া” প্রভৃতি সম্পর্কেও লেখক যথেষ্ট শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাও 
তিনি ুম্পষ্টভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ভারতীয় জীবনদর্শনের লহিত ইংরেজের 
জীবনদর্শনের বিন্দুমাত্র মিল নাই : কলের ধ্যানে মগ্ন ইংবোজর স্ত্রী, জাতা, বন্ধু, 
ভম্মী নাই-- আছে সেক্রেটারী, লেডী টাইপিস্ট, শেয়ারের দালাল! 
এইরূপে ইংরেজের প্ররুতি ও কার্যকলাপ ব্যাখা৷ ও বিশ্লেষণ করিয়া 
অমৃতলাল ব্বদেশপ্রেমী দেশবাসীকে এই অনুরোধ করিয়াছেন-_ 
“মুক্তির জন্য ধার! যথার্থই লালায়িত, সতা সতাই ধারা দেশকে দেশের জন্ত 
ভালবাসেন, তাদের এখন অস্তরের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করে চিস্তা করতে 
হবে, কিরূপে এই পাশ্চাত্য গ্রভাবের প্রতুত্বের হাত থেকে স্ব-জাতিকে মূক্ত 
করতে ক্ষমবান্‌ হন। ভয় তত ইংরাজকে নয়, যত ইংরাজেরই ভাবকে 1৮৯১ 
৬* 'প্রজানীতি' 0১৭)ঃ 'বিজাতীয় ভাৰ' 
৬১ এ (২); 'ইংরাজীভাষের প্রতুকব' 
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ইংরেজের দুর্মতি ও আমাদের দুর্গতির উল্লেখ করিয়াই লেখক ক্ষান্ত হন 
নাই। নিদারুণ নৈরাশ্ত ও বিনষ্টি হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে কায়িক ও মানসিক 
শক্তির সাধনা করিতে হইবে একথাও তিনি নানাস্থলে বলিয়াছেন। জড়তা 
পরিহার করিয়! অবিলম্বে কর্মের সাধনায় আমাদের ব্রতী হইবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করিতে গিয়া তিনি 
কষককেই সমাজের সর্বাধিক মর্াদী সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। 
আলোচ্য প্রবন্ধের কতকগুলি অধ্যায়েও ('ক্ষকের উপর মান্য কে?” 
'কুষকের কীত্তি” "হ্বাধীনতা-_- পঙ্লীগ্রামে” 'যুবক-আবাহন” পিক্লীকথা+ ) কৃষক- 
জীবনের মহত্ব সম্পর্কে তিনি আমাদের সচেতন করিয়াছেন । “বাণিজো বসতে 
লক্ষমীস্তদর্ধ, কৃষিকর্মণি' এই অতি প্রচলিত প্রবাদবাক্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন 
না। লিখিয়াছেন-__ 

“কোন উদ্ভট ভট্ট "বাণিজ্যে বসতে লক্ষমীস্তদর্ধ কৃষিকর্মণি” ইত্যাদি শ্লোক 

কৃষককে কর্মজগতের দ্বিতীয় স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার 

বোধ হয়, এই 'লক্ষমী” বাক্যটি গ্রাম্য দবৌষাশ্রিত হোয়ে মৌলিক অর্থ 

হারাইয়া ফেলিয়াছে। লক্ষ্মী শব্দের তাৎপর্য কাঞ্চনের প্রাচুর্ষে অনুভূত ন৷ 

হইয়! সুখ শাস্তি স্বাস্থ্য সম্ভোষাদিজনিত 'শ্রী'র এখর্য মনে কর! উচিত এবং 

সেই স্ত্রে কার্ধতঃ বণিকও কৃষকের অবশ্যপোস্তয ।”৬২ 

কৃষকের বুৃত্তিকেই তিনি সর্বোত্তম বৃত্তি বলিয়! মনে করিতেন-_ 

জগতে যত রকম বৃত্তি আছে, তার মধ্যে রুষকের বৃত্তি সর্বাপেক্ষা বনিয়া্দী 

_- সর্বাপেক্ষা শ্বাধীন, সর্বাপেক্ষা স্বার্থশূন্ত । কক একমাত্র প্রকৃতি ভিন্ন 

আর কারো উপাননা করেনা । সে যে আপনি প্রভু, এ জ্ঞান তার সর্বদা 

আছে; জমি তার অধিকারে, বলদ তার ভৃত্য । কৃষক কাহারো! ধন লুষ্ঠন 

করেনা, কাহারো উপার্জনে ভাগ বসায় না, সামান্ত প্রাণীহত্যাও তাহার 

শ্রমের অন্তর্গত নয় ।,৬৩ 

কৃষকের শক্তি ও তেজোমত্তিত কীতির সহিত আমাদের দেশের শিক্ষিত 
স্দায়ের “বিলাতী স্বাধীনতা-সাধনার' তুলন! করিয়া তিনি লিখিয়াছেন__ 

'রাজবলে বলীয়ান্‌ ইংরাঁজ নীলকর যখন শক্তির অপব্যবহারে পর্ণকুটারবাসী 


৬২ 'প্রজানীতি' (১৫) £ 'কৃষকের উপর মানু! কে? 
৬ও রী এ 
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জীর্ণবাসপন্সিহিত দরিত্্ প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিয়াছিল তখন এই বঙ্জ- 
দেশে বিনা সভা-আহ্বানে, বিনা বক্তৃতায় একবার হিন্দু-মুসলমান মিলনের 
যে অপূর্ব দৃশ্য দেখাইয়াছিল, রাইচরণের পাশে তোরাঁৰ যেভাবে লাঠি 
ধরিয়! দাড়াইয়াছিল, _পিছনে দীড়াইয়া ভদ্রগৃহস্থ নবীনমাধব---তাহা স্মরণ 
করিয়া আমাদের এই বিলাতী ম্বাধীনতা-সাধনায় নিযুক্ত মস্তক লজ্জায় 
অবনত হওয়া উচিত ।,*৪ 

ইংরেজশাসনের সেই প্রথর মধ্যান্ছে সংঘঘঘব্ছ। কৃষকশক্তি কিভাবে ইংরেজ 


নীলকরদের নীলচাঁষ একেবারে বন্ধ করিয়া দিল তাহার মর্মম্পর্শী বাস্তব 
আলেখাও তিনি অঙ্কন করিয়াছেন-_ 


“বেলভেডিয়ারের আসন টলিলে যখন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর গ্রে সাহেব 
স্বচক্ষে নীললীলাক্ষেত্র দর্শনমাঁনসে ষ্টামার আরোহণে ওই নদীয়াভিমুখে 
যাত্রা করেন, তখন দেখিতে থাকেন যে, নর-নারী, হিন্দু-মুসলমান, 
জলাচরণীয় অস্পৃশ্ঠ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা__ ভাগীরঘীর ছুইকৃলে অবিরল 
জনতায় সারি দিয়া দীড়াইয়া আছে, সকলে হাত তুলিয়! চীৎকার করিয়া 
বলিতেছে £--দোহাই লাটসাহেব, সব কথা শুনব; কিন্তু নীল আর 
বুনমু না, এ হাতে নীল আর বুনমু না, হাত কাটিয়ে ফেলাবো, তবু 
নীল বুনমু ন1।” লাঁট সাহেব অবাক ! অবাক তাহার সেক্রেটারী আদি 
পার্ধদবর্গ ! অবাক টরীমারের মাঁঝি মাল্লা কাণ্চেন! আর নীল তারা বুনলে 
না) সেই ১৮৬২ বা ৬৩ সাল থেকে বাঙ্গালা হইতে নীলের নাম উঠিয়া 
গেল।”** 

দেশের রাজনীতি ও স্বরাজ-সাধন! মম্পর্কে তাহার মনের মধ্যে যে চিন্তা 


ও মতবাদের কৃষ্টি হইয়াছিল, এই ঘটনাটিতে তাহারই জলত্ত সমর্থন রহিয়াছে 
দেখিয়া তিনি উদ্দীত হইয়া আরও লিখিয়াছেন-- 


৬৪ 
৫ 


এ কংগ্রেস নয়, কাউনদিল নয়, পার্লামেন্ট নয়, ডুমা নয়; এ বাঙ্গালার 
যশোর-_ বাঙ্গালার নদে, বাস খড়ের কুঁড়েতে, পাথরের খোরায় আধপেটা 
বাসি ভাতের গ্রাস আহার, পরণে নেংটী, অস্ত্রের মধ্যে কাস্তে-+ বড় জোর 
একগাছা লাঠি; অত বড়, ইংবাজের নীলের কারবারট! দেশ থেকে তুলে 


'প্রজানীতি' (১৬ )$ 'কুষকের কীতি' 
এ ঁ 


৪৬৩ 


দিলে। এই বাঙ্গালী তীরু ? এই বাঙ্গালী মানুষ নয়, কে তুমি বলতে চাও? 

কষক-প্রজা মনে করলেই সঙ্ঘবন্ধ হতে পারতো, এখনও পারে, এবং 

জমিদার তাঁদের তয় করতো, এখনও করে ।১৬৬ 

কষকের মহত্বমণ্ডিত জীবনের কথা বলিতে গিয়া পল্লীবাসের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কেও অম্বতলাল আমাদের সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। তাহার বিশ্বাস, 
প্রকৃত স্বাধীনতা পল্লীগ্রামেই রহিয়াছে-_ পল্লীর পাঠশালায় যে সজীব স্বাধীনতা 
ছিল, ইস্থুলে ঢুকিয়! বিলাতি বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিতে করিতে আমর! তাহা 
হারাইয়াছি। ইংরেজী শিক্ষা ও শহুরে বাতাস আমাদের ক্রমেই অকর্মণ্য ও 
পঙ্গু করিয়া দিতেছে । ইহাই তাহার অভিমত যে, "স্বাধীনতা পললীগ্রামের মুক্ত 
বাতাসে, সহরের নর্দামার গুধ্$ লহরে নয়। আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা 
ব্যক্কিগত স্বাধীনতার অধিকারী হওয়ার কথ! বহস্থলেই বলিয়াছেন। এখানেও 
লিখিয়াছেন-_ 

“আমি যে অবস্থাকে মনুষ্যের সত্য স্বাধীনতা বলিয়া মনে করি, তাহ! 

প্রাপ্তির পথ নিজ শক্তির দ্বার! প্রতিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করা ।”* 

বঙ্দেশের উপেক্ষিত অবহেলিত পল্লীগুলির সংস্কারকার্ষে যদি আমরা ব্রতী 
হই তাহা হইলেই আমাদের অন্তনিহিত স্থপ্তশক্তির পুনরুজ্জীবন হইবে বলিয়! 
তিনি মনে করিতেন-_- 

যথার্থ বীরত্ব, যথার্থ ত্যাগ, যথার্থ দেশের মঙ্গলেচ্ছা এই পন্লী-উদ্ধার 
কার্ষে প্রযুক্ত করিতে হইবে ।”*৮ 

. এই জন্তই “লোদরসদৃশ সমবেদনাভাজন” “শত সংখ্যক যুবকের হৃদয়ের 

দ্বারে? তাহার “আদরের আবেদন” । সকল প্রকার ভাববিলাস ও শিক্ষাভিমান 
পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিতে হুইবে “বীরের বুক, সন্ন্যাসীর সাহস 
ও মল্লের বেশ পু'জি করিয়া ।”৬৯ 

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে বাংলার যুবশক্তিকে তিনি এই বলিয়া! “আবাহন" 
করিয়াছেন-_- 

“এস, তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ একশত একনিষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবক, কোন কোন 





৬৬ 'প্রজানীতি' (১৬) 'কৃষকের কীতি' 

৬ (২৯) 'শ্বাধীনত1--গপলীগ্রামে' 
৬৮ ত্র (২৯) এ এ 

সঃ ্ (৩৯) পলীকখ* 


৪৬১ 


নির্দিষ্ট পরিচিত দশখানি গ্রীম স্বাস্থা, সৌন্দর্য ও আহার্ষের আধারে পরিণত 
করিব বলিয়া দৃঢ় সঙ্বল্প কর। একবার দেখাও যে, বিনা গভর্ণমেপ্টের 
সাহায্যে, বিনা ধনগরবস্কীত লক্ষপতির পোষকতায়, কেবলমাত্র গ্রামবাদীকে 
সহকর্মী করিয়া নিজের দক্ষতায় কেমন করিয়া পরিত্যক্ত পল্লী আবার 
লম্্দীপ্রীফুলপ জনপদে পরিণত করিতে পার । জগৎ দেখুক যে বাঙ্গালীর ছেলে 
0656760. ৬111856কে [90901003 78150156 কৰিয়। তুলিয়াছে ও 
পল্লীগ্রামের সেবাই তৎকালীন বঙ্গ-যুবকের প্রধানতম করণীয় বলিয়! 
অযুতলালের মনে হইয়াছে । আচারভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট বাঁঙালীকে ইহাই তাহার 
শেষকথা-_ 
“একবার জন্মভূমিকে সত্য সত্যই জননী মনে করিয়া, মাঁটীর মাই টেনে 
ছুধ খেয়ে আপনাকে সবল ও ম্বাধীন কর, ব্যক্তিগত শ্বাধীনতার কেল্লার 
ভিতর জোরে ঢুকিয়! পড়, তখন সিংহাসন-অধিকার অতি তুচ্ছ ব্যাপার 
বলিয়া বোধ হইবে ।,*১ 


৪ 


মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেও অমৃতলাল সমসাময়িক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া 
গভীর চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধার্দি লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধ প্রধানত 
“দৈনিক বস্থমতী'তেই প্রকাশিত হয়। অন্যান্য পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। ১৩৩৪ সালের ১৩ই ফান্তন ( ২৬. ২, ১৯২৮ ) কলিকাতা 
সিটি কলেজের রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে সরম্বতী-প্রতিম! স্থাপন করিয়া 
পুজার দাবিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে যে বিবাদ হয় তাহার জের 
কয়েক মাঁস ধরিয়া! চলে । অমৃতলালের মনে এই ঘটনা! গভীর রেখাপাত করে। 
তিনি ছাত্রদের দাবির সমর্থক ছিলেন। স্থভাষচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন নেতাও 
ছাত্রদের পক্ষ লইয়া আন্দোলন করেন। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের আচরণের 
প্রতিবাদ করিয়া ১৩৩৫ জোষ্ঠের প্রবাসী'তে “সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে 
সরন্বতী পুজা” নামক প্রবন্ধটি লেখেন। অমৃতলাল মৃত্িপূজার সমর্থনে তাহার 


৭* 'প্রজানীতি' (৩০) 'যুবক-আবাহন' 
প) প্র (৩২) 'পলীকথা' 


৪৭ 


বক্তব্য প্রকাশ করিলেন “বাংলার কথা"য় (শ্রাবণ ), প্রবন্ধের নাম দিলেন-_ 
“তোমারি প্রাতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।” 

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে 
'মহাসমিতি'** প্রবন্ধটি রচিত হয়। লেখক এই প্রবন্ধে রাজনৈতিক দ্দিক 
হইতে কংগ্রেসকে ব্যাখ্যা করেন নাই; সামাজিক চক্ষে কংগ্রেসের অনুষ্ঠান 
জাতীয় মহোৎসব, এই কথাই বলিয়াছেন। হিউম, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতির ঘটস্থাপনা মহাযজ্জে পরিণত হওয়ায় লেখকের সন্তোষ প্রকাশ 
পাইয়াছে। বাঙালী যুবকেরা যেভাবে শাস্তি ও শ্ত্থলার সহিত সভাপতি 
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছে তাহাতেও লেখক বাঙালীর 
শৃঙ্খলাবোধের জন্য আনন্দিত। পার্ক সার্কাসে কংগ্রেস মণ্ডপ” দেখিতে গিয়া 
লেখকের মনে হুইয়াছিল-_ 

«এই অতি দীন-_ অতি হীন উপেক্ষিত প্রাচীন আমি, আমারও মনে 

হইল যে, এই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন আচারপন্থী, ভিন্ন 

ভিন্ন ভাষাভাষী নরনারী-_ এরা আমার বাঙ্গালার-_- আমার কলিকাতার 

-- আজ আমার নিজের ঘরের অতিথি |” 

ভলাটিয়ারদের সৌজন্যহীনতায় তিনি ক্ষুন্ধ হুইয়াছিলেন এবং ১৮৬৯ 
শ্রী্টাব্বের চৈত্রমেলার স্বতি তাহার মনে জাগিয়াছিল। নবগোপাল মিত্রের 
নেতৃত্বে তাহারাও একদিন সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯২৮ খ্রীষ্টাবের 
স্বেচ্ছাসেবকদের ন্যায় এরূপ শিষ্টাচার-বিবজিত হন নাই। সংবাদ পরিবেশনের 
বিচিত্রতার জন্য সংবাদপত্রের উপরও উপভোগ্য" শ্লেষবর্ণ করিতে কুষ্ঠিত হন 
নাই-. 

“পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্কে সঙ্গে অনেক সংবাদপত্রেই বড় বড় অক্ষরে 

৩৪টি ঘোড়া এমনভাবে জোড়া দেওয়া হইয়াছিল যে, আমার নট-মনে 

কেবল থিয়েটারী বিজ্ঞাপন “অশখবপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল উকি মারিতে 
লাগিল।”*৩ 


৭২ দৈনিক বন্ৃতী : ১৫ই পৌষ ১৩৩৫ ্‌ 

৭৩ গ্রোবিদলালের ভূমিকাতিনেতা৷ অনরেন্রনাথ দত্ত এইরূপ বিজ্ঞাপন দিতেন। প্রবাসী পত্রিকাও 
লিখিয়াছিলেৰ-_ 'মঞ্জাপতি পর্ডিত মোতিলাল নেক্রু মহাশরকে অপূর্ব সমায়োহের সহিত 
৩৪ ঘোড়ার গাড়ীতে স্টেশন হইতে তাহার বাসস্থানে আন] হইয়াছিল ।--বিবিধ প্রসঙ্গ £ 


নাথ ১৩৩৫ 


৪৬৩ 


“পৌষপার্ণ"" ৪ অতীতের বাঙালী গৃহস্থের সুখ ও সস্তোষপূর্ণ সমাজজীবনের 
একটি আলেখ্য। দুঃখের চরম অবস্থাকে সর্বনাশ ও স্থখের পরিপূর্ণতাকে 
আমরা পৌধমাঁস কেন বলি তাহার স্থন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন অম্বতলাল। 
পৌধপার্বণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বাউনী বাঁধা, মকর-সংক্রান্তি, সো-দোর ব্রত, 
পিষ্টকোৎ্সব প্রভৃতির অর্থ, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বেশ ঘরোয়া ভঙ্গীতে বর্নিত 
হইয়াছে । বাংলার সমাঁজজীবনের সহিত অমৃতলালের যে কিরূপ আস্তরিক ও 
নিবিড় পরিচয় ছিল তাহার উজ্জল নিদর্শন এই প্রবন্ধটি হইতে মিলিতেছে। 
অতীতের স্থথী ও সম্পন্ন বাঙালীর কথ ভাবিয়া এবং বর্তমানের “শৃন্টে স্বাধীনতার 
রাজনৈতিক মন্দির খাটাইবার আশায়” উন্মাদ, শ্রী ও সমৃদ্ধিহীন বাঙালীর 
দিকে চাহিয়া! লেখক দীর্ঘস্ব।স ফেলিয়াছেন। 

প্রকৃতির প্রতিশোধ”৭« প্রবন্ধটি একটি অতিবাস্তব সমস্যার প্রতিক্রিয়ায় 
সংশয়িত মন লইয়া অমৃতলাল রচন! করিয়াছিলেন । হরবিলাস সরদা| “বাল্য- 
বিবাহ নিবারক ও বিবাহের ন্যনতম বয়স নির্ধারক বিলটি, আইনে পরিণত 
করিবার জন্য ১৯২৯ গ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ 
করেন। কিন্তু একজন 'শান্্রধ্বজী” মান্রীজী সভ্যের প্রস্তাব অনুযায়ী “সম্মতির 
বয়স কমিটি'র রিপোর্ট প্রকাশ ন] হওয়] পর্যন্ত উহা স্থগিত থাকে । 

এই ঘটনা অমৃতলালের মনে যে প্রতিক্রিয়া! স্ট্টি করে তাহাই প্রকৃতির 
প্রতিশোধ" প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে । ব্যক্তিগতভাবে তিনি বাল্যবিবাহের 
পক্ষপাতী ছিলেন ।*৬ সেইজন্য প্রবন্ধের সুত্রপাতে সংশয় ও ্রেষ ূর্লক্ষ্য নহে-_- 

বাচা গেল! হরবিলাসের স্মরবিলাস বিল অবিবাদে পাশ হইয়া যাইবে, 

উন্নত সমাজের মনে আশার এই বিজলীপ্রভা বক্তপন্নাভ স্কটিক গোলকের 
মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

বেশ হইয়াছে । ধর্মের নামে, শাস্ত্রের দোহাইয়ে সাতপুরুষ ধরিয়া সমাজের 

উপর নানারূপে আমরা যে সব যথেচ্ছাচারী অত্যাচার করিয়া 

আসিতেছি, তাহার শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে । 


৭৪ দৈনিক বন্গুমতী £ ২৯এ পৌধ ১৩৩৫ 

৭« দৈনিক বন্গুমতী £ ১৯এ মাথ ১৩৩৫ 

৭৬ ১৮৯০ ত্রীষ্টান্দের শেষের দিকে দেশে সম্মতি-বিষয়ক আন্দোলনের হুত্রপাত হইলে অমুতলাল 
“সশ্মতি-সহ্ঘট' প্রহ্সনটি রচন। করেন । উহ ২ ১এ মার্চ ১৮৯১ স্টারে অভিনীত হয়। এই গ্রহনে 
অমৃতলাল সার্যভৌমের মুখ দিয়! বাল্যবিধাহের সমর্থনে অনেক যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছিখেন। 


5৬৪ 


এই সঙ্গে অম্বতলাল এই কথাও বলিয়াছেন যে, স্বার্থান্ধ বিদ্বেষপরায়ণ মূর্ধের 
হস্তে শাস্ অপমানিত হইয়াছে বলিয়াই শাস্ত শান্্ও শঙ্তধারণে উদ্ভত। হিন্দু 
সমাজে বাল্যবিবাহ কেন প্রচলিত ছিল তাহার সবিস্তার আলোচনাও এই 
প্রবন্ধে পাওয়া! যাইতেছে । “অন্থম্বার'-পরায়ণ ও দক্ষিণালোভী ব্রাহ্মণদের 
প্রতিও কটাক্ষ কম নাই । বাল্যবিবাহ-নিরোৌধক 'নব্যতগ্কেরে উজিরগণের, 
কার্ধকলাপ সম্পর্কে তাহার বক্তব্য-_- 

“কলিকাদলনের ফলে সময়ে সময়ে সমাজে যে নানাবূপ অনিষ্ট সাধিত 

হুইগ্লাছে, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না এবং তাহারই 

গোটাঁকতক বাছা বাছা! নজির দেখাইয়া নব্যতন্তবের উজিরগণ সংস্কারের 
পরিবর্তে সংহারের অস্ত্রলাভের জন্ত আজ ইংরাজ শাসকের শরণাপন্ন 
হুইয়াছেন।” 

হরবিলাস-বিল আইনে পরিণত হইলেও তাহা কতট! সথফলপ্রস্থ হইবে সে 
সম্পর্কে লেখকের সংশয় প্রকাশ পাইয়াছে। 

ত্বাধীনতার পথে" নামক শ্লেষাঢ্য রচনায় লেখক বিশ্ববিদ্যালয় ও 
মিউনিসিপ্যালিটির ন্বেচ্ছাঁচারিতাঁর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন । বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদির বর্ধিত মূল্য সম্পর্কে লেখকের মতামত এই-_ 

“যে মুকুন্দরাম-চণ্তী বাজ।রে বানাইলে দেড় টাকায় বিক্রয় হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের 

ভাটাতে চোলাই করিয়া ভূমিকার সম্রমে তাহারই মূল্য দাড়ায় ছয় টাক1।” 

খিউনিনিপ্যালিটির কার্ধাদির সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন যে, 
“দেশীয় লোকেরা সম্পূর্ণ ইংরাজী মন লইয়া” “হ্বায়ত্বশাসন-রাজ্যে' স্বাধীনতার 
আসন দখল করিয়া 'ম্বাধীনভাবেই' মিউনিসিপ্যাল কার্য পরিচালন! 
করিতেছেন । 

“কচুরীপানা'*৮ প্রবন্ধটি, কচুরীপান। যে ম্যালেরিয়ার আকর ইহা! প্রতিপন্ন 
করিয়া, কচুরীপানা ধ্বংসের আন্দোলন উপলক্ষে রচিত । কচুরীপানার “ওয়াটার 
হেসিন্থ” নামটি লেখক অন্নবাদ করিয়াছেন “'জল-হুসস্তী” | সাইমন-কমিশনকে 
কটাক্ষ করিয়া লেখক একটি কচুরী-কমিশনেরও প্রস্তাব দিয়াছেন_ 

“আপাততঃ গভর্ণমেন্টের নিতান্ত কর্তব্য যতদুর সম্ভব শীব্র বিলাত হইতে 


৭৭ দৈনিক বন্ধমতী £ ৮ই ফাল্গুন ১৩৩৫ 
৭৮ ই) ১১ই ফান্তুন ১৩৩৫ 


৩৩ - ৪৬৫ 


একটি কচুরী-কমিশন আনাইয়া বেগুন ভাজিতে আরম্ভ করা; ইহাতে 

ইংলগ্ডের সাত আটটি গলগণ্ডের উপকার হুইবে, সংবাদপত্রের কাপির 

যোগাড় হইবে, হরতাল বয়কটাদি হইবে, ফ্যাসেমূর্রি কাউন্সিলে কাক-চিল 

পড়িবে, আর জগতের আদশশস্বরূপ এ দেশীয় পুলিশের কর্মপটুতা উজ্জলতর- 

ভাবে প্রকাশিত হুইবে।, 

গুষ ও ঘুষি'"৯ প্রবন্ধে মানব-চরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণ মিলিতেছে। এই 
প্রবন্ধে পেখক ইহাই প্রতিপন্ন" করিয়াছেন যে, শৈশব হইতে আরস্ত করিয়া 
বার্ধক্যের শেষদিন পর্যস্ত আমর! যাহা করি তাহা হয় ঘুষের লোভে, না হয় 
ঘুষির ভয়ে! এই তিক্ত সত্য তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতা হইতে লাভ 
করিয়াছিলেন; তাই লিখিয়াছেন--আমি ন দেখিয়া না শুনিয়া খামকা 
প্রায় কোন কথা বলিনা:** 1” 

গগ্রামদর্শন”** নামক বর্ণনামূলক প্রবন্ধটি বলিরহাঁট মহকুমার অন্তর্গত 
ধানকুড়ে গ্রাম সম্পর্কে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা”-সঞ্তাত রচন1। বাংলা দেশের 
লক্ষীশ্ীহীন পল্লীগুলির তুলনায় ধানকুডের সমৃদ্ধিম্পন্ন শ্রীমস্ত অবস্থায় 
লেখকের আন্তরিক সন্তোষ লক্ষ্য করা যায় এই রচনাটিতে। 


১০ 


বঙ্গসাহিতোর নিষ্ঠাবান সেবক, বঙ্গসংস্কৃতির অরুত্রিম অনুরাগী এবং বঙ্গদেশের 
প্রাচীন সামাজিক অমৃতলালকে জীবন-সায়াহ্ছে প্রায়ই সাহিত্য-সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করিতে হইত।* নিম্নলিখিত সাহত্য-সম্মেলনগুলিতে তিনি মূল 
সভাপতির আসন অলংরুত করেন : বীরভূমে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সম্মিলন ( ১৩৩২), মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত বিহার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন 
(১৩৩৩), বসিরহাট বাণী সশ্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশন (১৩২৭), ধলায় বীণাঁপাণি 
সাহিত্য-সশ্মিলনীর তৃতীয় বাধিক উৎসব ( ১৩৩৪ ) এবং মেদিনীপুর সাহিত্য- 
সম্মেলনের ১৬শ বাধ্ধিক অধিবেশন (১৩৩৫ )। ইহা ব্যতীত ১৩৩* সালে 
৭৯ দৈনিক বন্ুমতী $ ১৪ই ফান্তুন ১৩৩৫ 

৮ ধ্ ২৪শে ফাল্জখন ১৩৩৫ 


ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সভাতেই সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথ! বলিয়াছেদ। তাহার 
যে সকল ভাষণ মুদ্রিত আকারে পাওয়া গ্রিযাছে, এখানে কেবলমাত্র তাহাই আলোচিত হইয়াছে। 


৪৩৬৬ 


নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি সাহিত্য-শাখার সভাপতি 
নির্বাচিত হন। এই সকল সভার সভাপতিরূপে তিনি তাহার অনন্থকরণীয় 
বাগভঙ্গীতে ঘে সকল বক্তব্য উপস্থাপিত কবিতেন তাহা শ্রোতৃমণ্ডণীকে 
শুধু মুগ্ধই করিত না, গভীরভাবে ভাবিতও কবিত। সাহিত্য-সন্মেলনে 
তাঁহাব অভিভাষণগুলিতে কেবলমাত্র সাহিত্যতত্ব, সাহিত্যের ইতিহাস 
বা সাহিত্যিক-প্রশত্তি নাই , গল্প-উপন্যাস, কাব্য-নাটকের অতিবিক্ত 
স্কুলপাঠা গ্রনস্থার্দি ও ছাত্রমানসে তাহাদের * প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও 
তিনি তাহাব স্ুচিস্তিত মতামত দান করিয়াছেন। তাহার নাটক-প্রহসন, 
নকশা-প্রবন্ধাদিতে তিনি যেমন সমাজেব নান! চিত্র অন্কন করিযাঁছেন, এই 
সকল অভিভাষণেও সেইৰপ সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান 
মন্তব্য করিয়াছেন । তাহার শেষজীবনে তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে সংকট ও 
সমহ্যার হৃচনা দেখিয়াছেন সে বিষয়েও নানা প্রকার শঙ্কিত ইঙ্গিত দিয়া 
গিয়াছেন। 

শিশুমনের উপযুক্ত গ্রন্থ বচিত হইতেছে না বলিষ! তাহার উদ্বেগ ও 
আঁক্ষেপেব সীমা ছিল না। তিনি নিজে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত 
আমৃত্যু ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেইজন্য ছাত্রদের বিছ্চান্গরাগ হাস পাইবার 
যথার্থ হেতু তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন । বসিরহাট ও বীরভূমের সাহিত্য- 
সম্মেলনে দেশের এই মৌলিক সমস্যাটির দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন । দেশের শিক্ষাসমস্যা! ষে ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে 
তাহাঁব কারণ উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তর 
নীরসত! ও ভাষাবিভ্রাট শিশুদের কোমল মনে পাঠ্যগ্রস্থ সম্পর্কে বিরাগ বর্ধন 
কৰিয়াই চলিতেছে । জুলে ভার্ণ ও ভূমার ন্যায় গল্প ও শিক্ষা একসঙ্গে দিবার 
মত সাহিত্যিক এদেশে বিরল। অথচ ভাল গল্প-উপন্যাস হইতেই কিশোর- 
কোমল মনে , ভূগোল-ইতিহাস-বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ জন্মে। এ বিষয়ে 
তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়রূপ-_ 

'ডুমার নাভল পাঠ করিয়াই প্রথমে ফ্রান্সের ইতিহাস, তাহা হইতেই 

ইংলগ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ 

করিবার আগ্রহ আমার মনে জন্মিয়াছিল। চন্দ্রশেখর পাঠ করিয়াই আমি 

যে একল! ছৃশ্রাপ্য সায়ের মৃতাক্ষরীণ ক্রয় করিবার উদ্দেশে অন্বেষণে 

পাগল হইয়া! উঠি, আহা! নহে, বঙ্ষিমবাবু ও রমেশবাবু-প্রণীত উপন্থাস 
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পাঠ করিয়! তখনকার বহু বাঙ্গালী যুবকের মনে ইতিহাস পড়িবার প্রবৃত্তি 

জাগিয়! উঠে ।৮১ 

ছাত্রদের উপযোগী ভাল অন্বাদগ্রন্থ নাই বলিয়াও তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ ছিলেন । 
বিদ্যাসাগর “জাতীয় ভাবশৃন্য পাঠ্যপুস্তক" রচন! করিয়াছিলেন বলিয়।-- 
বিষুরশর্মার হিতোপদেশের নীতি ছাত্রদের সম্মুখে না ধরিয়! তিনি /প:901"5 7781216 
( কথামালা! ) অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া, দুঃখিত অমৃতলাল বিদ্যাসাগরের 
বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়াছেন | নালিশের ভাষাও উল্লেখ করিবার মত-_ 

“বড় ছুঃখে ভয়ে ভয়ে আপনার হৃদয় মুচড়াইয়! দিয়া লোকে কখন কখন 

নিজ পিতার বিরুদ্ধে একটা নালিশ করিয়! ফেলে, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্ট 

হইলে রুষক যেমন পেটের জালায় দ্বেবতাকেও গালি দেয় আমি তেমনি 

চক্ষঃপথে রক্তাশ্রু টানিয়া আনিয়া! বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়৷ দিয়! মহাত্মা 

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছি ।,৮* 

ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থের দুরবস্থার কথ! বলিতে বলিতে আচাষ রামেন্্রস্থন্দর 
ত্রিবেদীকে শ্মরণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন-_- 

“আজ যদি রামেন্দ্ন্ন্দর জীবিত থাকিতেন, আমি তাহার পায়ে মাথা 

লুটাইয়া বলিতাম, “বাবা, তোমার প্রাণ আছে, শক্তি আছে, ভাব আছে, 

ভাষা আছে, আমাদের ছেলেদের জন্ত একখানা বই দিয়ে যাও-_ যাহাতে 

তাহারা রূপকথা শুনিতে শুনিতে বিজ্ঞান শিখিয়া লইতে পারে ।”৮০ 

তিনি প্রপঙ্গক্রমে তুলন! করিয়! দেখাইয়াছেন যে, এ যুগের 1... ৪.7, 
ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের তুলনায় সেকালের “অসভ্য” গুরুমহাঁশয়রা শিক্ষণকার্ধে 
অনেক দক্ষ ছিলেন। 

বিভিন্ন সম্মেলনে বাংল! সাহিত্য সম্পর্কেও তাহাকে অভিমত ব্যক্ত করিতে 
হুইয়াছে.। বাংল! সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবি ও লেখকবৃনের সাহিত্যকৃতি 
সম্বন্ধে তিনি তাহার অকুষ্ঠিত ও অসংশয়িত শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেও, যাহ! 
সমালোচনার যোগ্য মনে করিয়াছেন, দ্বিধাহীন ভাষায় তাহার সমালোচনা 
করিয়াছেন। বাংলা গদ্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত.করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন যে, 


৮১ সভাপতির হৃচনা-বচন (বীরভূম ) £ মাসিক বনগমতী, চৈত্র ১৩৩২ 
৮২ সভাপতির ভাষণ ( বসিরহাট ) £ পলী-বাণী, চৈত্র ১৩২" 
৮৩ সভাপতির লুচনা-বছন ( বীরভূম ) 
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এই গগ্রূপিনী ভাষার '“জনকস্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় ; সৌষ্ঠব-সম্পাদনে 
সপুত্র মহষি ও অক্ষয়কুমার দত্ত; সালঙ্কারা কন্তা সৎপাত্রে দান করেছেন 
বঙ্ছিমচন্ত্র' "1, 

বাংল। গদ্ধে প্রয়োজন মতো তৎসম শব্ধ ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। 
'আলালের ঘরের ছুলাল' ও “হুতোম প্যাচার নক্সা” তৎসম শব্দবজিত হইয়া 
বাংল! ভাষাকে কিরপ শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছিল তাহা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন 
, যে, দিংস্কৃতের ভুরিভোৌজনে নবীন গণ্ের ওজন, যখন অত্যতস্ত ভারী হইয়। 
উঠিতেছিল-_ 

“সেই লময়ে এই দুইখানি পুস্তক অতি উচ্চশিক্ষিত হতে বর্ণমালার সহিত 

পরিচিতমাত্র সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ের আদর অধিকার করে বসে। 

সংসারের নিত্য ঘটনার বাস্তব চিত্র প্রদর্শনে, লোৌকালেখ্য-লিখনে ও ব্যঙ্ক 

শ্লেষের রঙ্গমাধূর্ষে পুস্তক ছুখানি অতুল এই্বর্যশীলী হলেও, ভাষা ঠাকুবাণীর 

শ্রীঅঙ্গ হতে সংস্কত অলংকার দূরীকরণের প্রয়াসে মাকে যে কেবল শাড়ী 

শাখায় সাজান হয়েছিল, তা৷ নয়; মাঝে যেন তার কোমরে গামছা পর্যস্ত 

জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পার! যায় ।”৮* 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল সাহিত্যের সাধনায় ধাহারা ব্রতী হইয়াছিলেন 
তাহাদের সকলেরই প্রতি অমৃতলালের শ্রন্ধ! ছিল। এই সাহিত্যমেবকবৃন্দের 
মধ্যে তিনি সর্বাধিক শ্রদ্ধা করিতেন বঙ্ষিমচন্দ্রকে | তাহার প্রতিটি অভিভাষণেই 
বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলিতে, গিয়া! তিনি বেশী উদ্দীপ্ত হইয়াছেন। মহৎ উপন্তাস 
বচয়িতা বলিয়াই বঙ্িমচন্ত্র সাহিত্যসম্রাট নহেন ; অমতলাল বলিয়াছেন-_ 

'সমগ্র ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে আদরের আহ্বানে, আদর্শের 

আদেশে বাংল! পড়িতে, শিখিতে, লিখিতে, প্রথম আকুষ্ট করিয়াছিলেন 

বলিয়াই তিনি আজ বাংলার সাহিত্য-সাসত্রাজ্যের সম্রাট ।১৮* 

তাহার 

'বঙ্গদর্শনের দর্পণেই শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার হদয়গতভাব ও ভাষার 

অদ্ভূত শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানগৌরবৌজ্জল প্রৃতিবিষ্থ প্রতিফলিত দেখিয়া মোহিত 

হইল।' | 


৮৪ সম্ভাপতির অভিতাবণ ( ধল1) £ মাপিক বহনতী, ফান্তন ১৩৩৪ 
৮৫ সভাপতির অভিভাবণ (বসিরহাট ) | 
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অম্বতলাল তাহার শেষ জীবনে লক্ষা করিয়াছিলেন যে, বহ্কিমচন্দ্রের ধারার 
প্রতি নব্যবঙ্গের অন্রাগ কমিয়া আসিতেছে, বঙ্ধিমচন্দ্রের ভাষাও আর 
তাহাদের মনঃপূত নছে। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি তাহার প্রবল প্রতিবাদ 
ধ্বনিত করিয়াছিলেন বীরভূমে ও ধলায় অনুষ্িত সাহিত্য-সন্মেলনে। তিনি 
শ্লেষপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, যদ্দি বঙ্কিমের ভাষা ন! চলে, তাহা! হইলে 
বুঝিতে হইবে পবিভ্ব জাহবী-জলও এখন অচল ! 

বঙ্গিমী ভাষাকে অতিক্রম করিতে গিয়া নব্যবঙ্গীয়রা যে ভাষার বাজ্যে 
একটা ব্যাপক অরাজকতা স্থ্টি করিতেছিলেন, তাহাঁও অস্বতলালের লক্ষ্য 
বহিতূ্তি হয় নাই। ইহার উপর আবার এক-একটা জেলার বৈশিষ্ট্য অনধিকার 
গ্রবেশ করিয়া ভাষার সর্বজনীনতা বিদ্নিত কৰিতেছিল। অমৃতলাল ক্ষোভের 
সহিত বলিয়াছিলেন-_ 

প্রত্যেক জেলার লোকের যেন একটা জিদ দীড়িয়েছে যে, জোর জবর- 

দৃত্তি যা করে পারি নধীয়া-ইক কি যশোর-ইক কি ঢাকা-ইক ক্রিয়া কর্ম 

কর্তাগুলোকে ধরে নিয়মভঙ্কের পংক্তিভোজে বসিয়ে দি ।** 

“নিয়মভঙ্গের পংক্তিভোজ'__- এইরূপ অত্যুত্রষ্ট শ্লিষ্টপ্রয়োগ বাংল! ভাষায় 
ছুর্লভ। ইহার'ফলে বাংল] ভাষার যে দুরবস্থা, তাহার করুণ চিত্রও অৃতলাল 
অঙ্কন করিয়াছিলেন-_ 

«..* ভাষাহদ্দরীকেও কতকটা গয্পনার্গাটী খুলিয়া! মোট] শাড়ী পরিয়া এ 

জেলা ও জেল! ঘুরিতে হয় ? পাঠক-পাঠিকার সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া 

তাঁহাকে কোথায় বা বলিতে হয় “চাহিদা”, কোথায় “কবলুম” কোথায় 

বল্ল” কোথায় “চল্লাম” কোথায় বা “কাঁটা” কোথায় ৰা 'পিছে' ।”ল* 

বলিষ্ঠতাবিহীন কাব্যময় নব্যগন্ঠের উদাহরণও তিনি কোথাও কোথাও 
দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অন্থকারকর্দের সম্পর্কেও তীক্ষ ব্ঙ্গবাণ বর্ষণ 
করিয়াছেন। অম্তলাল তাহার প্রহসনের কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথের 
বিশেষ বিশেষ প্রবণতাকে পরিহাস করিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিরাটত্ব 
সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বীরভূম, নৈহাচিতে এবং মেদিনীপুর 
প্রবাস্ত জনসভা উচ্চকণঠে তিনি ববীন্রনাথের জয়ধ্বনি করিয়াছেন । নৈহাটিতে 


৮*৯ সভাপতির অভিভাবণ (মজঃফরপুর ) £ মাসিক বহনতী, ফান্তন ১৬৩৪ 
৮৭ রী (বীরভূম ) 


বাংল। সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখক-লেখিক৷ সম্পর্কে তাহার সশ্রন্ধ মতামত 
ব্যক্ত করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন-_ 

“আর একটি নাম বাকী রাখিয়াছি-- তেত্রিশ কোটা দেবতাব নাম উচ্চারণ 

করিয়! অবশেষে বলিতে হয় ও তৎসৎ্। এইবার গু তৎ্সৎ উচ্চারণমাত্র 

করিব 1." কবিকুলোজ্জল রবি এক্ষণে বঙ্গগগনের শীধদেশে বিরাজ করিয়! 

লোককে আলোকিত পুলকিত উদ্দীপিত ও সঞ্জীবিত করিতেছেন ।*** 

আমার মত ক্ষুত্র ব্যক্তি কেবল কিরণামভবে তাহার স্তবস্ততি করিতে পারে 

মাব।? 

বীরভূমে বলিয়াছিলেন যে, বববীন্দ্রনাথ কাব্জগতের “দেবারতার | কিন্ত 
তাহার রচনায় যে 'জগতজাগানো জীবনীশক্তি' আছে তাহার অন্গকরণের 
প্রয়াস না করিয়া! আমরা কেবল তাহার মতো “ক-য়ে দীর্ঘ ঈ-কার? অভ্যাস 
করিতেছি ! বিশেষ পরিতাপের সহিত অম্বতলাল বলিয়াছিলেন-_- 

রবিবাবু ক-য়ে দীর্ঘ ঈ-কার দিলেন বলিয়া আমিও যদি তাই দিতে যাই, 

তাহা হইলে লোকে যে ছ-য়ে দীর্ঘ ঈ-কার দিয়া আমাকে ছী ছী করিবে ।, 

নৈহাটি সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি বাংল! নাটক ও নাট্যকারদের সম্পর্কে 
অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নিজে কেন নাট্যরচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন তাহাঁও আমরা জানিতে পারি। 

পরানুকরণকে অম্বতলাল সর্বাপেক্ষা! ভয়াবহ মনে করিতেন । তাহার শিজের 
সুদীর্ঘ জীবনের আচার-আচরণ কর্ম ও চিন্তা সম্পূর্ণরূপেই স্বাদেশিকতায় মণ্তিত 
ছিল। তাই ইংবেজীভাবের অনুকরণ তাহাকে বিশেষ চিস্তিত করিত। ইংরেজী 
"ভাব ও ভাষা আমাদের জীবন ও সাহিত্যে নিদারুণ আধিপত্য করিয়াছে 
বলিয়! তিনি মর্মান্তিক বেদনা অন্থভব করিতেন। এই কথাই তিনি সর্বদা 
বলিতেন যে, ইংরেজ পলাশীক্ষেত্রে বঙ্গবিজয় করে নাই, করিয়াছে হিন্দুকলেজে 
তেজোময় সাহিত্য-অসির ঝলকে । ইংরেজী সাহিত্যপাঠের ফলে এক সময়ে 
আমাদের মস্তিফের তেজ বর্ধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু 'রজতম্থয় যজ্ঞকারী' 
ইংরেজকে নকল করিতে গিয়! দেশীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি বিদ্রোহ করিতে 
আমাদের বাধে নাই। ইংরেজী৷ ভাষার মধ্য দিয়! ইংবেজী ভীব আমাদের মনে 
'এতদুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, আমাদের “ম্বাধীনতা” ও “্বরাজে'র জন্ত 

তর্জন-গর্জন শোনা যাইত তাহার লবটাই ছিল ইংরেজের নকল। 

' শতে-- 


৪৪১ 


“এই যে শ্বাধীনতা স্বাধীনতা করে আমরা হাহাকার করছি, ত্বরাজ ব্বরাজ 

বলে গর্জন আরম্ভ করেছি, এও সেই ইংরেজী শ্বাধীনতা-_ ইংরেজী 

স্বরাজ ।৮৮ 

আমাদের পরমূখাপেক্ষিতাঁয় বিষণ্ন অমৃতলাল মেদিনীপুর সাহিত্য-সন্মেলনে 
তাহার আক্ষেপ ব্যক্ত করিয়াছেন । এই অভিভায়ণ সম্পর্কে "মানসী ও মর্মবাণী, 
যে মন্তব্য করেন তাহা উল্লেখযোগ্য-_- 

“এই বন্দর অভিভাষণে অল্প কথায় চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় জাতীয় 

সাহিতোর বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।..' পরিশেষে তিনি যে সকল সময়োপযোগী 

যুক্তিযুক্ত কথা৷ বলিয়াছেন তাহা অবহিত হুইয়! শ্রবণ করা সকলের 

কর্তব্য ।”৮৯ 

বঙ্গমাহিত্যের সর্ববিধ উন্নতি ও বিকাশদপাধন করিতে হইলে বঙ্গসাহিত্যের 
সকল সেবক ও ০সবিকাগণকে অর্থাৎ “বঙ্গের সাহিত্য-পরিবারকে” পরস্পরের 
নিকট অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই ছিল অমৃতলালের অভিমত । কিন্ত 
'আত্মাভিমান” সেই মিলনপথেরও বাধা হইয়া! দাঁড়াইয়া আছে ।»** অতি 
ছুঃখেই অমৃুতলাল একবার বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন-_ 

“আজকাল আমরা অনেক সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্য-যুবরাঁজ, সাহিত্য- 

বিশারদ, সাহিত্য-রথী, সাহিত্য-ঘোড়সোয়ার আদি আছি। কিন্ত 

[011753070) 08506 কি 030111615 *:8$215এর মত একখানা বইও 

আমাদের সাহিত্যে বেরুল না !”৯১ 

সাহিত্য-সন্মেলনে ৰা বিশেষ সভায় সাধারণভাবে সাহিত্য-সংক্রান্ত এইরূপ 
নানাকথা তাহাকে বলিতে হইয়াছে। ইহ ভিন্ন বঙ্গদেশে সাধারণ রঙ্গাপয়ের 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও নাট্যজগতের বনুদর্শা প্রবীণ সাধকরূপে নাটক ও 
নাট্যশালা সম্পর্কেও তাহাকে অনেক স্থলে বক্তৃতা করিতে হুইয়াছে। ১৩০৭ 
সালে বঙ্গনাট্যশালার সাম্বংসরিক উৎসব-সভায় তিনি বেশ বিস্তৃতভাবে বাংল! 
নাটক ও নাট্যশালার উত্তব ও বিকাশের ইতিহা এবং সেই সঙ্গে তাহার 


৮৮ সভাপতির অভিভাষণ (মজ:ফরপুর ) 

৮৯ মানসী ও মর্মবাণী : জো ১৩৩৬ 

৯* সভাপতির অভিভাষণ ( নৈহাটি ): ভারতী, শ্রাবণ-তাঞ্জ ১৩৩০ 
৯১ সভাপতির বড়ত। (বাঁশবেড়িয়ার সাধারণ পাঠাগার, ১৩৩১) 


৪৭২ 


ব্যক্তিগত নাট্যসাধনার কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন,* একথা পূর্বেই আলোচিত 

হইয়াছে। ' 

উত্তম গদ্যের হ্বরূপ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 
উত্তম গগ্যবীতিতে ছাঁয়াতপ থাকে, উচ্চাবচতা থাকে, পাঠকের মন 
জিরিয়ে নিতে পারে মাঝে মাঝে এমন চটি বা সরাই থাকে '."”৯৩ 
অমৃতলাল যে উত্তম গগ্ঠরীতির সহজ সাধক ছিলেন তাহা তাহার যে 

কোন বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলেই উপলব্ধ হয়। 


»২ ১৩৯৭ সালের মাথ মাসের রঙ্গতৃশিতে 'অমৃতবাবুর বক্তৃতা? নষ্টা । 
৯৩ 'বাংল! গোর পদাক্ক', পৃ ৯১ 


৪৭৩ 


ইংরেজী রচন৷ 


অমৃতলালের বাংলা গগ্চরচনাগুলির স্তায় ইংরেজী রচনাগুলিতেও তাহার 
বহুদর্শা অভিজ্ঞতা, বান্তবগ্রীতি এবং বক্তব্যবিষয় সম্পর্কে অবিচলিত বিশ্বাস 
সরস ও আস্তরিক ভঙ্গীতে ধ্িত। তাহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট বাগ্বিধির 
ছাপ ইংরেজী রচনাগুলিতেও পড়িয়াছে। যে অনায়াস লঘু-তরল রীতি তাহার 
বাংলা গন্চের সর্বত্র সঞ্চারিত, ইংরেজী রচনাতেও তাহার অভাব নাই । রচনা- 
গুলিতে বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে । সমাজ-সংস্কার, 
নাট্যসমালোচনা, শৈশবস্থতি, স্বৃতিপূজা চবিত্রচিত্র, অতীত কলিকাতার স্বাতি- 
চিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই সকল প্রবন্ধাদি রচিত। 

প্রীপ্ধ রচনাগুলিকে কালাশুক্রমিকভাবে এইবূপে বিন্যস্ত কর! যায়-- 
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১৯৭৩ সনে বিডন স্ত্রীট হইতে গ্রে স্ত্রী পর্যস্ত অঞ্চলে কর্ণওয়ালিস গ্বীটের 
উপরকার বাড়ীগুলিকে পতিতালয়ে পরিণত করিবার যে উদ্যোগ হয় 9০০21 
19৮1] 27 007720৫1115 36 নামক প্রস্তাবটি১ তাহার সার্থক প্রতিবাদ । 
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১:56 95068165 : 15-3, 1903 


৪৭৪ 


6160 00 06150506 00122, 00710081) 010617 £1161705, 201 
28601)£ 0015 18161100010 0102 00611 010. 16181990015 2130. 1812115 
£01618095, 1২65760022015 119195 7 ০1:65 1506 21706, 606 076 
০৮716] 2968136 £0 008106 2561 01101 2085 2 8100. 12001)65 
০৪17)60 1612 10015250520 06021005 ০0010. 1906 ০076০ ভা10 
05610 02002.1)05. :5811105 10 005 2০০৮০ ৪6061020016 
12106101051: 11810015, 21) ৪001158002 518760. 5৮ 2. 10101: 0: 
16572062012 1:551021)05 85 9600 00 01১০ 00100100159101861 0£ 
চ০11০০. 806 009 £1:05116 11701100165 10155210620 106 10107 
(815116 8105 10100012002 56210 10 0106 0090021, 


এই প্রতিবাদে সুফল ফলিয়াছিল।* রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও 


তিনি যে সমাজের হিতাহিত সম্পর্কে কিরূপ চিস্তা করিতেন উক্ত প্রস্তাবটি 
তাহার প্ররুষ্ট নিদর্শন | পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় অবশ্য তাহার রঙ্গালয়' পত্রে 
এই ধরনের '্রস্তাবকে 'বুজরুকী+ বলিয়া কটাক্ষ করেন। পরে তিনি একটি 
বাক্তিগত পত্রে অমৃতলালের নিকট অনুতাপ প্রকাঁশ করিয়াছিলেন ।ক 


চ. 


২৮এ মার্চের বেঙ্গলী হইতে জানিতে পারি যে, পুলিশ কমিশনার 878511 40958 12501560 
13601) 18301195 1 91061 00. 01৮৪ 10419:08 9£ 01718 10081105 10 ৫০ 166 
00611 000868 6০ 11171691060 ০22০2 2125 10101:6," 


েষ্টবা রঙ্গালয়, ১ল! চৈত্র ১৩০৯ 


৩ক পক্রটি অপ্রকাশিত ঃ 


“্রীত্রীদুর্গ৷ শরণং 
195, 09115781115 50661 
2505 01500, 1903, 


কল্যাগবরেবু, 


বাবাজীউ, এবারকার রঙ্গালয়ে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার একাংশে আপনার প্রতি 
কটাক্ষ আছে। হারাণ ভায়া [হারাণচঞ্জর রক্ষিত] সেই অংশের কথ! লইয়া আমাকে 
অনুযোগ করিলেন। জাপনি যে এই অংশ পাঠ করিয়া অতান্ত ছুঃখিত হইবেন, তাহা! আমি 
বুঝিতে পারি নাই। যুক্তির খাতিরে আমি লিখিয়াছিলাম, বেশ্তার সমর্থন কর! আমার অভিপ্রেত 
নহে, ভবে এই-সকল হলুগের মধ্যে কেবল 73552755881500% আছে ইহাই আমি দেখাইতে 
চাছি। আপনার অগোচর কিছুই নাই, আমার যাহা! কিছু বিভ্ভ আপনাদের প্রসাদেই, আমি 
মতা কথ! লিখিতেছি কি মিথ্যা লিখিতেছি তাহা! আপনি মনে মনে বেশ যুঝিতে পারেন। 
50100015865 


9৭6 


অমৃতলালের ৬15৫1--417 ৫9601661078 নাট্যসমালোচনার সার্থক 
ৃষ্টাস্ত। একটি অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ বিচার যে ভাষার প্রসাদে কিরূপ রসোজ্জল 
রূপ লাভ করিতে পারে তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধ হইতে মিলিবে | 
শিল্প ও সৌন্দর্ষচর্গার আদর্শ নিকেতন জোড়ার্সীকোর ঠাকুববাড়ী সম্পর্কে 
লেখকের সশ্রদ্ধ অভিমত লক্ষণীয়। নবীন অভিনেতৃকুলের অভিনয় সম্পর্কেও 
সাহার সপ্রশংস উক্তিতে বিনয় ও সত্যভাবণের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে__ 
190, আ1)61) 016 12210 (0386 5850 11)010060. 20308620155 100090]5 
10617010215 01 01086 1)010336, 0102 21101019290 ৪. 168] 0:6৪, 
800 85 00০ 0185 70109659556, 16516 0026 1, 21 010 50৪£৬- 
1)01756, 8512001৮116 001০0 16590129 1 006 216 ০01 20078. 
এই দলের অভিনয়ে তিনি যে-আধুনিকতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন সেই 
প্রসঙ্গে যুগে যুগে অভিনয়রীতিতে কিরূপ পরিবর্তন আসে তাহার আভাসও 
দিয়াছেন__ 
“06 501০ 01 20016 017207£63 ০৬€াচ ০100 5625, 16106 
50011017, 2170 70210101615 [78100160012 0102 1151076 50552 আ০1৫ 
7০০ ০000 ০01 0866 0০-0৪%. 9০, [15175 2170. )0801065017 18178 
1110 152 9010 ০2 0০ 16:০০ 720 01666516100 781001605, 
9০, 1)612 2150 11361085016 01০00156" ০1৪ 0০-০০-৫৪০০,” 
রঘুপতি ও অপর্ণার অভিনয়ের বিশ্লেষণ যেমন সুস্্ম তেমনই কবিত্বপূর্-_ 
ঢতজ 8০6015 100৬ 1১0৬ 00 12081:2 00611 21009100259 8100 
৩15. 3200 10106100158 44011088015, 55 006 10181) 010155 
06 60০ ০15 11000615020019165 91506160 220, 02016 106 
00061:60. ৪. 3117616 7০010, ৮০ 1096৬ 0086 006০8215103 ০0: 2 
৪0601: 23 11 01100, 75 10901050075 10808109 131810109117, 


পরস্ত আপমি আমার কথায় নিজে বাধিত হইলে আমি বড়ই মর্মলীড়িত হইয়। যেমন করিয়! 
লিখিলে আপনার রাগ গড়ে আমি তেমনি করিয়া লিখিতে প্রস্তুত । আমাকে প্লে করেন 
বলিয়া আমি আপনার জন্ক এত চিন্তিত।.** ইতি 
ঞীপাচকড়ি দেহশর্ম! বঙ্গ্যোপাধ্যায়।' 
৪ [70192 1091] ৩৪ : 4. 9, 1923 
« শ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীজজীবনী, গ্রন্থে (৩য় খণ্ড) এই সমালোচদার উল্লেখ আছে 
(পু ১১৪-১৯৫)। 


৪৭৬ 


01:00 9£ 1515 0810515 501050109103 01 1015 21201000110, 11000158806, 
06516151076, ০6 5৬6]: 109511£ 1015 10805501611 7100 ০0175617- 
01012, 120 00811361510, 180 9016678655. 

ব০ষ 5020065 0)০ 110015 1805 1) 002 01081580161 0£ 4৯১১81178, 
61১০ ০6£59:-8611]1. 45 ০৬০15100106 0102 005 508£6 10050 08 
0001)06510610 2 129] 7017662 ড৪5 01)095621) €০ 12101655617 &, 
52£881 7 00০ 07001511176 £11065 11) 2100 06 0: 01)6 50866 85 1 
0106 1029105 61:6 1০1 0185-00180 7 190155 11) 3১2601, 8101695 
118 1009101)615, [0৬ 55260155102 1810 1061 5116117 ০1166]. 013. 0106 
50210-500172 10 0216555 136] 0০6, 1061: 56016172174. 51911) 1010, 


076 801017086 10651:0 0000107)00101178 5066 0:85 5091090 11 
62815." 


ববীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে তাহার মতামত একাদকে যেমন উচ্ছুসিত 
অপরদিকে তেমনি যথার্থ ও তীৎ্পর্ষপূর্ণ। দর্শকদের তিনি সতর্ক করিয়া 
দিয়াছেন এই বলিয়া যে রবীন্দ্রনাথের আভিনয়িক অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ ন! 
করিয়া তাহারা যেন কবির অভিনয়ের অস্তনিহিত শক্তিটুকু গ্রহণ করেন__ 
4020 006 016621528৮5 016০5060. ০010793 006 336176191. 
71962 1২9010015215900, 8010 (1520, 105 1)85 201)165620 £০৪6- 
10259, 210 £:2207993 0000105 0010) 60০,010 815৪0 0080 15 &, 
£75826 2০001, 9110056 2. 10195651 01 0196 02০10121006 0: 5৪£০- 
07:86, 000, 50178 290186013 00 10150010110 69100, 106৬8:৩ 
06006 81680 00880611] 45 1) 00665 0172 10056 ৫1111. 86 006 
001000911) 06 191310001:908005 00100 210. 1006 5110)115 00100 
1919 ৮০105, 50 01 092 50889, 0106 9100010. 110010106 0) 5101016 
0৫6:1015 20611062100 1506 10710906101 17 8001079 2061000০, 
£০5081:6 01 00956, 101)65 216 211 1015 05772, 2190 006০ 500511800 
15 1700 00 02 1100017860. 
রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার অভিনয় সম্পর্কে অযৃতলাল যে-মস্তব্য করিয়াছেন 
তাহা সমালোচনার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয় রসসাহিত্যের অনির্বচণীয়তাক় 
রমনীয় হইয়া উঠিয়াছে-_ 


“0 20005106221) 38008 ডা10 2 81286 10110, 79:051061)06 


৪৭৭ 


8291005 €০ 1885 01:672160 ৪. 5060191] 200010 60 0881 6136 
£01061) 52316 11) ড713101) 0526 2010 ৪5 6০ 11150. 35 15026, 
01761215117 01১6 00850001176 08106 04 চ21011001210800, 500 
৪ 00801010019 20115060016 016 6106 68110110106, 0056 006 0:090001 
8100050 21901:92.01065 0106 101511)5. 172 51805, 10001000015, ৪115, 
1076219, 019195 1715 17817705, 01:27 0116 1015 1016 ৬০৮৮০] ; 8100 
০ ০2] 0076 00০ ড/017027) 7০০15 ০00 10006 0781011)£ 
51210011566 00০ 70০06৮5 ০0৫ 1019 10165610500. 
এই সমালোচনা পাঠ করিয়া শরৎচন্দ্র যে কিরূপ বিশ্মিত হইয়াছিলেন তাহা 
শ্রীযুক্ত অমল হোমকে লেখ তাহার একটি ব্যক্তিগত পত্র হইতে জানা যায়।* 
50 45145" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লিখিত একটি আত্মনিষ্ট 
শোকরচনা | দেশবন্ধুর মৃত্যুতে অমৃতলালের “আমার পূজা” নিবন্ধে ব্যক্তিগত 
শোঁকের তীব্রতা যেরূপ লিরিক্‌ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল এই প্রবন্ধেও 
সেই স্থুর পরিলক্ষিত হুয়। প্রথম অন্ুচ্ছেদটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে__ 
90০০ 2516 52 ০1:০9ড51850 1)2805 1 5650 25105 ০ 71000 
02215 210 021050 10701517051 50200. 02801 211 000108] ৮৮০10 
৪1501010706 10701006100 10051) 111,2% £:0100 005 £511 [8006 ৪ 
(6580 9০] 7955 2৬৪৮ 11) 7০805 0০ 008৪ 20006 01 5,210 
[31155 !' 
প্রসঙ্গত অসি-ভল্পধারী ভারতীয়ের শক্তিমত্তা ও ভারতীয় নারীর মাতৃহৃদয়ে 
কোমলতায় নিহিত শক্তিসগীবনী প্রেরণার উল্লখ করিয়] লেখক এই মে 
উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় বীরধর্ম আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত 
চিত্তরঞ্জনের ঘে মহত্ব, লেখকের মতে, তাহা তাহার দ্বানশীলতার জন্ত নহে 
দানশীলতা হিন্দুস্থানের ধর্ষ' নহে, “অভ্যাস মাত্র_ 
৬ 'বাজে শিবপুর £ হাবড়া 
অমল, ১২ই ভান ১৩৩, 
আমাকে বিসর্জনট। দেখাও ।"** তোমাদের কাগজে ভুনি বোসের প্রশংসাটা গড়ে যেতে ৪ 
পারার ছুঃখটা আরও ' যেন বেড়ে গেল। আচ্ছা, ও লেখাটা সত্যিকার বল তে। কার 
অমন ইংরেজী কি ও বুড়ে! লিখতে পারে ? এ যে রীতিমত মুল্সিয়ান। 1** তোমাদের 


শরতচন্্র চট্টোপাধ্যায়" 
এ 155 08150665 26:৩৬ : £১06380 1925 


৪৭৮ 


5০ 10 21081175015 99085] 606 11017 155০1 ০৫ 10558, 7০৪ 
85 006 81)001)01 01)81109165 1081). 107150 00108 0080 20806 
002 82175911 00 12136 1015 010901610৫6 91108100001 60 005 
621010760৫6 5/9151)1 15 1515 806 06 1:21)101)01861010, 1319 2.০ 0 
99.01:161081)6 211, 1719 2100116 2121711)118 01012 0£ 961 
চিত্তরঞ্জনের সর্বন্থত্যাগের মহিম! লেখক তাহার একটি মৌলিক উপমার 
সহায়তায় ফুটাইয়৷ তুলিয়াছেন। বর্ণনার গুণে তাহাতে উৎকষ্ট সাহিত্যের স্বাদ 
মিলিতেছে__ 
26 25100 0091) জা30 00965 006 2501917) 006 418119+ 5710612 
106 5265 ৪. 081501; 50010016 11) 1015 9৪115; 7006 0135 51817 ০ 
0152 12011)6 ৫0৬71 10010) 2 €61806 10105-615০ 6০66 10161), 
50005 6156 05261776 0৫6 0106 1762165 06 ৪]1 00052 ড1)0 1001. ৪ 
10 200. 002 560101)60 10681050000 0 60 01901000000 71761 
61726 0156 5021005 0 11896218615 21:6০ 2100. (21161 01027 71091 
102 1090450 71১61) 17161) 20০৬০ 018 00০ €61012.06. [1915 /0100- 
10085 128,0, 11 05652 (10125 0:46 50120301176 ৪০ 06172862555 7995 
€০ ০801) 00০ ড/112751)8 00:56, 995 02001006015 380 
(01)10621:2101212 1095, নন 0712 101009216 20) 6০ 152 
৪0:090861 116 50090990. €0 ০0207321. 41) 1 ৬৮179 ৪ ০01870065 
26 আ৪5 1: 
রচনাটির শেষাংশও বর্ণনার আত্তরিকতাঁয় মর্মম্পশী__ 
"006 1810-11510661 1085 00196 1019 08510 2190 76016000168; 
218 11100010966 90:6560 13 20৬ 066016 09১ 005 ০0000510060, 
8180 16 ০ 11], ০ ০2 আভ]1 8 00 001: আ01151)01, 
/১ 11101511926650 50:56 15 01061 026015 5০০ 6০০৭ ০৫ 
[01615 ] ড০০৩ 2150 081 0620. 0015 1090 000) 00: 5০0৮ 2170 
০০: ০০ 1 5০00. অঃ]] 565 5০: 25 ৮5 016 31589111810 
1625106 5001 02981) 08112 10196105106 ৪ 1)0036. 
1০076 8৫0444* নামক রচনাটিতে জীবনের শেষপ্রান্তে 


৮065 96812: 2. 2, 1925 


৪৭৪৯ 


উপনীত নাট্যকার পিছন ফিরিয়া তাহার নটজীবনে প্রথম পদক্ষেপের বিস্বৃত 
দিবসটির দিকে চাহিয়াছেন। অমৃতলালের অভিনয়-জীবনের আলোচনা- 
প্রসঙ্গে এই. রচনার অনেকখানি প্রাসঙ্গিক অংশ পূর্বে উদ্ধত হইয়াছে 
(পৃ ৩৫-৩৬)১। বর্ণনার জিদ্ধ প্রসাদগুণে 1001718 8৫০1/016 একটি 
অতি উপাদেয় সাহিত্যরসপুষ্ট শ্থৃতিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। নটনাঁথের চরণতলে 
আজ্মনিবেদনের সেই পরমক্ষণটির কথ তাহার মনের মধ্যে কিরূপ সুখের 
স্মৃতিরপে অক্ষয় হইয়া! ছিল তাহ! এই রচনাটি হইতে জানা যায়। ১৮৭২ সনের 
নভেম্বর মাসে ( অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর হ্য(শনাল থিয়েটারের উদ্বোধনের কয়েকদিন 
পূর্বে ) শ্টামবাজার এ. ভি স্কুলে ধর্মদাস সুরের সহিত আকম্মিক সাক্ষাৎ ও 
বাগবাজারে রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরকার স্থরম্য হলঘরে মহলারত অর্ধেন্দু- 
শেখরের সহিত সহসা মিলন তাহাকে ডাক্তারি অথবা ব্যবসায়ের সরল পথ 
হইতে সরাইয়! কিভাবে শিল্পসাধনার দুরূহ পথে টানিয়া আনিল তাহা কোথাও 
লঘু-তরল কোথাও বা গতীর-গভীর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে । তাহার নটজীবনের 
লক্ষ্য ও আদর্শ তিনি তাহার হৃদয়গ্রাহী বিশিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন-_ 
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নামক রচনায় অমুতলালের জীবনের আর এক বিশ্বাত অধ্যায় আমাদের 
সম্মুখে উন্মোচিত হইয়াছে । বাঁষট়ি বৎসর পূর্বে তাহার বালক বয়সে 
মহাপঞ্চমীর প্রভাত হইতে সন্ধা] পর্যস্ত যে প্রমত্ত ঝড়ের তাগুব চলিয়াঁছিল তাহার 
ভয়াবহ ম্বতি অনেকবারই তীহার মনে পড়িয়াছে।১* এখানেও সেই ঝড়ের 
জীবস্ত চিত্র দেখিতে পাই-_ 
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১৭ “ঘয়ের কথায় ব! 'বিসর্জন' প্রবন্ধে এই ঝড়েন্র উল্লেখ আছে। 
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শুধু ঝড়ের বর্ণনাই নহে, ঝড়ের সময়ে কলিকাতাবাসীদের অবস্থা, স্থলে ও 
গঙ্গাবক্ষে ঝড়ের পরের দৃশ্য, যষ্ঠীর উজ্জপ্প প্রভাতে আবার পূজার আনন্দের 
সার প্রভৃতি লেখকের বর্ণনার গুণে মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করিয়াছে। 
তৎকালীন পুজার বৈশিষ্ট্য, দেশে ভ্রব্যা্দির মূল্য, বাঙালীর মনোভাব, 
এমন কি ঢাক-ঢোল-কীসির আওয়াজ পর্স্ত আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। ভ্রব্যাদদির মৃল্যবর্ণনার প্রসক্টিতে একাধারে সামাজিক ও 
এঁতিহাসিক চিত্র ফুটিয়াছে-_ 
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সেকালের কলিকাঁতার উল্লেখযোগ্য পূজার কথা বলিতে গিয়া তিনি 
ঞরোড়াীকো'র শিবকু্ণ দায়ের দালানের প্রতিমা, কুমারটুলী-ভবনের অতয়চরণ 
মিত্রের বাড়ীর পর্বতপ্রমাণ মিঠাই এবং শোভাবাজারের রাজাদের দুই বাড়ীর 
জশকজমক ও আনন্দোৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন 

সেকাঁলের সেই সর্বব্াঁপী আনন্দযজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়! এবং নিরাঁনন্দ 
বর্তমান কালের দিকে চাহিয়! তাহার দীর্ঘশ্বান পড়িয়াছে। বাঙালী জাতিকে 
তিনি পুনরায় আনন্দোচ্ছল হইতে উপদেশ দিয়াছেন । সেই সঙ্গে দেশের প্রাচীন 
সংস্কৃতির গ্রাতি লেখকের অবিচলিত ও সহজাত অনুরাগ পুনরায় প্রকাশ 
পাইয়াছে-_ 

“৭ 65০: 0210560. 03617591, 1০152 5031 2150161)0 152505 8150 

1)0110955 ; 16190 ০000 81658000185 20181 70888 ৪৪ 1 


৩১ ৪৮১ 


016 005001165০0: 06550067615 014. '0515125" 2170 095 ০0৫6246 

০0৫ 00165506 : 10815 28810 01 16 2 528501) 0৫ 1+056, 06206 2120 
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0/1507125 00102 98/151076 প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনের 
ডিসেম্বরের "০:৪0" পত্রে ।১০ক রচনাটির দুইটি অংশ-_ 4 5০86 
170, 7510621) 01066 ও 77৮6 1000075 44150716 | 

অম্নতলালের অনেক গল্পেই যেমন মূল কথাবন্বর সহিত নান! প্রসঙ্গ 
জড়িত হইয়া গল্প ও নকৃশার মিশ্রণে এক বিচিত্র মজলিসী রসের আমেজ 
পাঠকহ্দয়কে আবিষ্ট করে, এই ইংরেজী রচনাটিতেও তাহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই । মনোধর্ষের যে বিশিষ্টতা তাঁহার বাংল! গন্ঠের রীতিকে অনন্যত 
দিয়াছে, ইংরেজী রচনার ক্ষেত্রেও তাহার অনায়াস ও অকুণ্ঠিত প্রকাশ দেখা 
যায়। স্বভীবসিদ্ধ অনুপ্রাস তিনি ইংরেজী শবেও যে সৃষ্টি করিয়াছেন। 

ডাক্তার মারে ও তাহার অনুপম! পত্বীর জীবনকথা বিবৃত করিতে গিয়া 
যখন যেংগ্রসঙ্গ তাঁহাব মনে আসিয়াছে তাহা তৎক্ষণাৎ বর্ণনা করিতে তিনি 
দ্বিধ! করেন নাই। কিন্তু সে বর্ণনাও এমন আত্তরিক ও অকৃত্রিম রসরূপ লাভ 
করিয়াছে যে কোথাও অবাস্তর বা অসঙ্গত মনে হয় না। আবার ডাক্তার 
মারের জীবনের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাঁটি বর্ণনা করিবার সময় তাহার 
ল্রেখনীতে দক্ষ গল্পলেখকের পরিমিত লিপিকৌশলও লক্ষিত হয়। 

রচনাটি আরম্ভ হইয়াছে গুণবতী মিসেস মারের বর্ণনায়-_ 
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রচনাটি 716 51164 716 ও 116 195176 তাত অংশে মিসেস 
মারের উদ্ভানরচনার নৈপুণ্য, গৃহলক্ীরূপে তাঁহার বিডিুখী কর্তব্য এবং 
প্রেমময়ী পত্বীরূপে ডাক্তার মারের জীবন ন্থখে ও সম্ভোষে পরিপূর্ণ করিয়া 
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€তালার বিবরণ আছে। বাহান্ন বৎসর বয়স্ক ডাক্তারের 1৫255 ৪0 £01061) 
178 চিন্তাভারহীন এবং জীবন তাহার পালকের মত লখু-_ 
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ইহার পর ডাক্তার মারের পূর্বজীবনের বর্ণনা আছে 10154201612 
27 121,5. অংশে । ছুইবার 1.4.5, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়াও তিনি চাকরি 
পান নাই। তাহার ডাক্তার-জীবনের স্থচনা» সংগ্রাম, সাধনা ও প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস অত্যস্ত হৃদয়গ্রাহী । পরবর্তী অংশ 100786570 1,6-এ মিসেস মারের 
যত্বে কিভাবে একবালপুরের ছোট বাড়িটি ৪ 075 £815 1:05 2063 
হইয়া উঠিল, তাহার বর্ণনা । 

ইহার পাশে ভাক্তীর মারের এক সম্পর্কিত ভাইয়ের জাঁকজমকপূর্ণ অসার 
জীবন রঙ্গব্যঙ্গে চিত্রিত। শেরিডানের শিশ্য অমৃতলাল এই ভাইটির নাম 
দিয়াছেন 1৬7. 5081016 । ইনি গোড়ায় ছিলেন & 500176 28107 1 0১০ 
06218561150 0£ 01155 96০০৮) পরে হন ৪ 00010121016 06 
[866 7800009০০15 50:26 811560018০5 | ভাক্তার মারের মধুর 
দাম্পত্য জীবনের বিপরীতে মিঃ স্পার্ক লের অবিবাহিত জীবন সম্পর্কে অমুতলাল 
মন্তব্য করিয়াছেন-_ 
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এই অবস্থায় মিঃ ম্পার্কলের গৃহস্থালি দেখাশোনা করে “৪ 0281067, 
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আনন্দময়ভার মধ্যে 1365 616 900831 ০1] মিঃ স্পাক্লি আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন ডাক্তার মারের খিদিরপুরের বাঁড়িতে । তারপর সকলে মিলিয়৷ বড়দিনের 
সওদা করিতে বাহির হইলেন। ইহারই বিবরণ পরবর্তী অংশ 2775 
2) 387£1-এ আছে। মিসেস মারের সহিত বিভিন্ন দোকানে মানসভ্রমণ 
করিবার সময়ও অমৃতলালের মন চিন্তাশৃন্য ছিল না । মিসেস মারের চোখ দিয় 
চৌরঙ্গীর সন্রান্ত দৌকানগুলির দ্রব্যসভভার দেখিতে দেখিতে বাঙালীর জীবিকা- 
সমসায় উদ্িগ্ন অমৃতপাঁল লিখিয়াছেন_- " 
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82178211 6800215 0067 126 00611 01)1101617 0125 1) 09015 

2190 109090615 2180. £10০৬ 000 1160 ০1661: 21079020165 ০01: ০521 

2155 00 5020০ 77915551012. 10 11)011179.0101 130. 071১0110011 

০00010100- 

এই প্রসঙ্গে বেকার-সমস্তা-জর্জরিত বাংলা দেশের মানুষের নিকট বৃদ্ধ 
অম্বতলালের উপদেশ-_ 

"816 20 010 17091852010, 1705 5০016 £1121705, 2100 01252176 

ড০7 01)110161) 10) 2 32 0£ 58102066105 60015 01 066-/0115 

61711585, 1005 65610 ০10015-ড/01]5, 01970053155 2150 3250061 

1090010090961569 3.,.8150. 5০0 111] 1500 01115 58০ 00০ ৫00001:8 

0111] ০৪ 1680 5001 60101001010 ৪ 10108 আসা 0) 00৬8105 

5015108 086 015980608] 01550 013256£01), 

ইহার পর বচনাটির ঘিতীয় ভাগ 716 100০$05 4405676 আর্ত 
হইয়াছে । বড়দিনের রাতে ডাক্তার মারের একটি রোমহর্ক অভিজ্ঞতা এই 
অংশের বর্ণনীয়। ইহাকে একটি হ্বতন্ত্র গল্পবূপেও গণ্য করা যায় । 

ডাক্তার মারের গৃহে বড়দিনের ডিনার । নিমস্তিতদের জন্য তিনি প্রতীক্ষা! 
করিতেছেন। সহস! ৪. 211] 001 06015 0: 00০ 06501181015 
০0000165100, 01:55860 10) 091] £65+ তাহার নিকট আপিয়া স্ত্রীর 
গুরুতর অন্থথের সংবাদ দিল। ডাক্তার মারের মনে হইল, লোকটির কষ্ঠদ্বর 
ড520109815-এবর মতো! এবং” 


৪৮৪ 


*1)6 ৫0০00: 018£00560. 07০ 016560020৫6 1710690 66813 
12 006 ৫ 81855 ৪5০3 0৫ 06 ড151001 ৪00. 1680. 67061706 
81761191) 270 06570891110 1019 5০1০০ 3 106 9150 32 170 16০ 
102 206০0801012 000 00০ ৪000 0৫ 0015 20298616101) 0: 
2 102), 
মিসেস মারের নিকট বিদায় লইয়] তিনি লোকটিকে অনুসরণ করিলেন। 
মাথার উপরে ক্ষীয়মাণ চন্দ্র মেঘের আড়ালে লুকাইল। প্রতিদিনের মতো 
সন্ধ্যার গাঁ ধেশায়ায় রাস্তার গ্যাসবাতিগুলি আচ্ছন্ন । শৈশবের বড়দিনের 
দিনগুলির কথা ভাঁবিতে ভাবিতে ডাক্তার চলিলেন ৷ মহম্যাভান বেরিয়াল 
গ্রাউণ্ড লেনের নির্জন হিমশীতল ধেয়াটে পথ আজ আর তাহার নিকট 
মোটেই আকর্ষণীয় বোধ হইল না'। হঠাৎ একটি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া লোকটি 
তাহাকে ভিতরে ডাকিল। এক নিশ্ছিদ্র আধারের মধ্যে ডাক্তার ঢুকিলেন। 
লোকটি একটি দেশলাইয়ের কাঠি জালিতেই তাহা৷ নিভিয়া গেল। ডাক্তার 
পকেট হইতে টর্চ বাহির করিলেন এবং জীর্ণ সোপান বাহিয়া উপরে একটি কক্ষে 
গেলেন। সেখানে কালিপড়া লঞ্ঠনের আলোয় অতিশীর্ণ এক নারীকে দেখিয়া 
ডাক্তারের মনে হইল, 6০: 006 ০:51 ০৫ 006 17000817505 ৩ ০৪11 16 
৪ 18৪০2 3 010 0783661]]5 01051) 50810 0:2135121: 00৫ ০0100] 0:16 00 
080৪5 এবং তিনি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার হিমস্পর্শ অনুভব করিলেন 
হংপিগ্ডের উপর-- 
"6 015520076 10902), 006 10052109106 0007805 ০৩ 21] 
£91011197 609 101. 70010852000 1015 1115 50300 7 25 2 1010 06 
79৪] 01950 ৪0 0196 2770 0660 1061)1010 0106 10201510006 
7001151 5:00170 ৪000060 €0 016 5111882 ০100101) ভ/100 0015 
708065 ; 66 176 6516 00০ 6০0০ ০0৫ 2 10190 0 108 02 1913 
16816 010 1001011)5 26 002 5000017556৪, ০০011919560 ০066৮, 
1)9175007) )9৬7 2150 ৫50006 0660০ 
বোগিনীকে পৰীক্ষা করিয়া বুঝিলেন বাত্রিটুকুই তাহার পরমায়ু। তবু 
প্রেন্কপশন লিখিয়৷ উধধ আনিবার নির্দেশ দিলেন লোকটিকে । তারপর-_ 
*,,060111795 00 06 2900160 02015, 0162551778 006 00660 ০9: 
015 001:010118106 06 ০2006 ৫0৬7, 00 006 £1:00100 £1901, ৮৫ 


৪৮ 


[01267 1200 আচ 1)6 89০ ৪. 1001 00 26 076 002015160. 001) 
ড%21:818021) ১ 70611)805 217 80622101015 50015, 156101721 5016202 
501628015, £€1০082 01 12081) 0::211 10120, 10906 01 11900 2 
061708710 %10196101 501061160 2 5281:0106 £822 0১ ৪1:05. 
"11615 612 0০ £150165 162101176 01) 0)6 21:2170918 

18115 ; 00610091210 £165, ৮776 10100107081 25:1555101 ০0] 

০০ ৫20165520., 05160620, 08117060115 51016611176 2120. 230100915 

ঢ7217801] 02 0)০ 50665101106 01 21700102170102 1610082165--0061 

9০6 117) 06 70১ 5655101 0£ 106800--960517£ 009060915 810৫. 

01155, 50090103 2190 50189019861010, 10110011655 210 081:655565. 

গৃহে ফিরিয়া যাহ! দেখিয়াছেন বা যাহা ভাবিয়াছেন তাহার কিছুই স্ত্রীকে 
বলিলেন না। অতিথিরা আসিয়া গিয়াছিলেন__ডিনার আনন্দের মধ্যেই 
শেষ,হইল। বাহিরের আচবণে ডাক্তারকে উৎফুল্ল দেখাইলেও, শেরি ও 
ক্লারেট, যদি অতিথিদের আবিষ্ট করিয়া না রাখিত, তীহার1 দেখিতেন-__ 
105008£1) ৪ €াচে £০০ 0090601, 116 8.3 11901666118 29 21 2০6০0: 

পরের সপ্তাহে খোঁজ লইতে গিয়া ডাক্তার জানিতে পারিলেন যে, গত এক 
বছর যাবৎ বাড়িটি খালি এবং তালাবন্ধ। ইহার পূর্বে কলিকাতা কাস্টমসের 
এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও তাহার কুগ্না স্ত্রী বাড়িটিতে থাকিতেন। গত 
বখসর ২৬এ ডিসেম্বর স্ীর মৃত্যু হয় যল্মায়। নববর্ষের প্রথম সপ্তাহেই 
স্বামীর জীবনের অবসান ঘটে £ 

এব০ »015060: 00০ 00906011956 1315 21096616620 01011500085 

01101861: 

১৯২৭ সনের ৪ঠ জুলাই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদের মৃত্যু হয়। এঁ মাসেই 
অযুতলালের 7৫5,0026 1৫5৫---1%5 ০০7৮1746017, 60 73676211 10277 
নামক প্রবন্ধটি প্রকাঁশত হয়।১১ প্রবন্ধের প্রারভে লেখক নাটক ও 
নাট্যকার সম্পর্কে তাহার কয়েকটি মূল্যবান মতামত প্রকাশ করিয়্াছেন। 
1018008%50 ও [9155 %1118176-এর পার্থকা, বহু বিচিত্র চবিব্রলষ্টা চার্লল 
ডিকেন্সের নিকট পরবর্তীকালের নাঁট্যকারদ্বের খণ, অভিনয়ের প্রয়োজনে 


১১ ম0820 5 2471927 


৪৮৬ 


লিখিত নাটকসমূহের ক্ষণস্থায়িত্, বাংলাদেশে রঙ্গালয়-স্থবাপনের পূর্ববর্তী 
নাট্যকারদের কৃতিত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন-_ 
17652 01515001121 11095 20 166) 00 5100৬ 0526 
20100121 10195-57105186 15 2 52108016 160619 10 006 50০10681517 
০ 2. 01%111520 00100:5 8952105 5 50 0156 199517)£ ৪৮৪5 0£ 
81501 751)61006 718580 1310599110906 15 ৪, 17801018981 1955 11 
10012 9618529 (1081) 0126, 
এই প্রবন্ধে অম্বৃতলাল সংক্ষেপে বাংল! সাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের স্থান, 
তাহার নাটকরচনায় মনোনিবেশ, তাহার নাট্যপ্রতিভার মূল্যায়ন, লেখকের 
“সহিত তাহার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, তাহার মৃত্যুতয়াতীত মনোভাব প্রভৃতি 
হুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন । মনে হয় ক্ষীরোদগ্রসাদের নাটক 
অপেক্ষা তাহার উপন্ভাসেরই প্রতি অম্বতলালের পক্ষপাতিত্ব ছিল বেশী। 
লিখিয়াছেন__ 
'[ 8051560. 1১109 009 টড 1015 061) 11) 11060101101 10101) 1 
00001061011 আ০11-110690 3 196 10858 1660 2120012 01:90:65 0: 1315 
2০0০]: 10 01515 01017010 0৫6 11810011628 00167 
ক্ষীরোদগ্রসাদের তিন চারিটি জনপ্রিয় নাটকের কথ! বলিয়া “আলিবাবা 
সম্পর্কে তিনি উচ্ছুলিত হইয়া উঠিয়াছেন__ 
+,০০ 002 01506 709021206 01১6 07056 0০900181 0185 11 83217£51 
2170 2৮৬2 000106 0116 1910৮110210: 2 10000052101 56215. 
৬০:5৮ 01158662 00680:5 0080 ০০410 8০6 01১ ৪. 0০010002175 ৯88 
01951005 4৯১11098108, 4১115802 50177£5, 4১1/0802 09006, 
118121075 810116 200 /১5059812 21)6109 0208006 05-5/0105 12 
06 00658001581 0০281001215. 
অম্বতলালের এই উচ্ছুদিত উক্তি অযধার্থ নয়। পরবর্তাকালের অনেক 
সমালোচকই “আলিবাবা'কে ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ট স্যটি বলিয়াছেন।১২ 


১২ ভঃ নুকুমার সেনের মতে আলিবাবা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সার্থকতম রচন!' (বাঙ্গাল! সাহিতোর 
ইতিহাস? £ ছিতীয় খণ্ড )। ব্রজেশ্রনাধ বন্যোপাধ্যায়ের মতে--“তিনি বদি আর কিছু না! রন! 
করিতেন, এই রঙ্গনাট্যটিই গাঁছাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিত।' (“সাহিতা-সাথক 
চরিতমালা-”৬৯ ) 


৪৮৭ 


48 50011 27 06 702হ 1411১৬ নামক রচনায় তিনি তাহার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে হগ মার্কেটের অতীত ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন। 
পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে 'জািস অব্‌ পিস্*রা যখন কলিকাতা শহরের 
ব্যবস্থাপনা করিতেন, আমরা সেই সময়কার চিত্র পাইতেছি। হগ মার্কেট 
পত্তনের সময় স্ট,য়ার্ট হগের সহিত বাজার লইয়া কলুটোলার শীলেদের যে 
বিরোধ হয় তাহার ইতিবৃত্তও জানাত পারিতেছি। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গরা 
(1006 17015 195 05105665+ ) ধর্মতলায় শীলেদের বাজার হইতেই 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। ব্যাপারীরা কেহই হুগ মার্কেটে আসিতে চাহিত না 
1821) 207 8. 10810160 90811 17) ৪ 0819018] ০01610০? ) হগ সাহেবের ভয়ে 
তাহারা বাঙালী লাঠিয়ালদের পাহারায় ধর্মতলার বাজারে আসিত।১* হগ 
সাহেব প্রথমে পুলিশের ভীতি প্রদর্শন করিয়া ব্যর্থ হন, পরে হীরালাল শীলকে 
পুরাতন বাজাবটি বিক্রয় করিয়া! দিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু ইহাতেও 
তিনি সফল হন না। তখন হীরালাল শীলের সহিত গ্রীতিপূর্ণভাবে ব্যাপারটির 
নিষ্পত্তি করেন-__ 

"10005 10 2 108005০8100 2061 50100 57811060002 06৬ 

14101010121 21621001156, 2120, 0০-025+ 00০ 77048 7/1910:50 ০81 

৮1০ 11) £8100601, 66216 8150 5000006 101) 8175 0256 02281 

11) 010০ 0110. 

মার্কেটের অভ্যন্তরের বিভিন্ন বিভাগের মনোহর বর্ণনায় রচনাটি উজ্জল । 
রচনাটির আর একটি উদ্দেশ্টমূলক দিক আছে। অম্বতলালের বিভিন্ন 
রচ্নায় দেখা যায় যে কেতাবি বিস্চায় পণ্তিত অথচ অকর্মণ্য বাঙালী যুবকের 
প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা চিরদিনের । শ্রমণীল এবং স্বাধীনবৃত্তিসম্পন্ন বাঙালী 
যুবকের জন্য তাহার ছিল উম্মুখ আকাঙ্ষা। মার্কেটে গিয়! জেলেপাড়ার 
গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাসের পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাসের মধ্যে তিনি তাহার কল্পনার 
মূর্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়! উঠিয়াছেন। বি. এস-সি পর্যস্ত 
পড়িয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশে অসমর্থ হওয়ায় জ্যোতিশ্চন্দ্র তীহাঁর কেতাবি 
বিদ্যার অভিমান ত্যাগ করিয়া যেভাবে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, 
লেখকের মতে তাহ অন্থকরণযোগ্য-- 

১৩০81০966 710210195] 382665 2310. 20071552525 500৩2 19,11.1927 
১৪ শিশিরকুমার ঘোষের 'বাজায়ের লড়াই' প্রহসনটি এই ঘটনাকেই ভিত্তি কিয়া রচিত । 


৪৮৮ 


5১৯, 50 1501 2001756] 715521160 217. 01:0571178 85146 1519 
16206001811, 116 06827 0 181), ০00, 08152 8130 5130৩ 
6151555 1)005515, নত 00965 50 ০৬০] 20৬7 2৬1 07001021776 2 
076 1705£ 11210160, 011৮69 10 1315 ০0৬1 ০2261: 20061070017 
৪20 1019 ০০217065 196 9001503 1 1166183চ 12015261010- 
গ০:৮/৪:৭ পত্রের পঞ্চম জন্মবাধিকী উপলক্ষে অমতলাল যে-শুভেচ্ছা 
প্রেরণ করেন তাহা 4 10:55 14555976ণ4 নামে প্রকাশিত হয় ।১ৎ তাহার 
অকৃত্রিম আনন্দোচ্ছাসের মধ্যে বাঁডালিয়ানার গর্ব সুম্পষ্ট-_ 
“0 2 8210652160, 250 03217581-090]02 46015721015 0) 
70106186102 901, 105 £116100 270. 00019 09.” 
জাতীয়তার মুখপত্র ০:5/2:0,কে আনীর্বাদ করিতে গিয়া অমৃতলাল 
স্মরণ করিয়াছেন তাহার অতীতের সেই দিনগুলিকে যখন তিনি নবগোপাল 
মিজের নিকট জাতীয়তার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন-- 
1 হা 2 014 10810, 2 ০10 0176 190 20 00০ 2০ 01 61606০8 
০8110160 00061 0006 128.06151)10 01 909£0998] 1108 ৪ 2198 
0192621060. 10) 056 00210 05৬ 901৫ 800021. 7৬215 006 
152101176 1015 17620 20 0102 90101170. 01 0026 ৮010. 15 00 1010. 
প্রাচীন কলিকাতার সরস ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ মিলিতেছে 02154 ৫5 
117128 16 0106--12125 01 ৫ 0217019761৬ নামক বমণীয় রচনা টিতে ।* 
কলিকাতা নামের উৎপত্তি, লেখকের শৈশবের উত্তর কলিকাতার 
পথঘাট, বাড়ী ও পরিবেশ, বিভিন্ন খাস্চত্রব্যের মূল্য, কপিকাঁতার প্রধান 
রাজপথ চিৎপুর রোডের আভিজাত্য, বাস্তাবন্দী সাহেবদের প্রতিপত্তি, পানীয় 
জলসরবরাহের ব্যবস্থা, প্রথম গ্যাসল্যাম্পের প্রচলন প্রভৃতি অনেক বিস্বত 


১৪৫ 80:5/820  26,10.1929 
১৬705 09109:68 10001010921 0826006, 40 ঠোহেহো দত 020৮6: 
17,17,1928 
* রচনার্টির প্রারস্তে সম্পাদকীয় মন্তধ্য এইরপ--“)112. 2১001168151 9০86 15700 0219 
ও 018617360181560 10185518156 800 20691 ৮০০ 8180 ৪. 4০৮81005008-7091) 226 


10565 08100605 285810026615, 8150. 1088 1070৮ 1362 200 100026 00812 


১৬৪ 


8855 588258.১+১৭, 


৪৮৪ 


বিষয় লেখকের স্থতিকথায় স্গি্ধ ও উপাদেয় হইয়! উঠিয়াছে। এই ম্থৃতিকথা 

রচনার কারণ-_ 
[10০ 0810065. ড/1)610. 7 ৪5 2. ০1১110, 02109669, 85 106 
৪. 19115 [91105655816 19 150৬, 9176 725 19218 01015 ৪ ০100005 
০17510 1056 11501176 0102 1217809520৫ 1061 ০110 2515021070০, 
৬০ £০৬ 0১ 00860061283 01711012170 £0, 2150 10080 216 
006 2061)01:165 0৫6 07956 ০010, 0681, 0981 0859 01826 ] 10৮117615 
01061151) 2100 102 00 (611 


968৯৪ 


পরিশিষ্ট 


১৮৯৪ সনে লিখিত অধ্যক্ষ অমৃতলালের অভিনয়-নির্দেশ-পত্রের একটি 
নিদর্শন ( অপ্রকাশিত )। 


১৮৯৫, ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সনে লিখিত অম্বতলালের অপ্রকাশিত 
দিনলিপির কয়েকটি ছিন্নপত্র। 


১৯১৫ সনে অমৃতলাল-লিখিত ১৮৮৯ সনের স্টার থিয়েটারের চুক্তি 
সংক্রান্ত কয়েকটি প্রসঙ্গ । 


১৯১৫ সনের ৪ঠ জুন কাশীধাম হইতে জোট পুত্র ক্ষেত্রভৃুষণকে লিখিত 
অম্ৃতলালের একটি অপ্রকাশিত পত্র। 


৪৪১ 


১ 


১৮৯৪ সনের মার্চ মাসে স্টার সম্প্রদায় ময়মনসিংহে গিয়া. অভিনয় করিয়া! 
ছিলেন। ৩১এ মার্চ 'খস্তশূঙ্গ' ও 'কালাপানি” অভিনীত হয়। এ সম্পর্কে অধ্যক্ষ 
অম্ৃতলাল যে-নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহার সেই ম্বহস্ত-লিখিত অভিনয়-নির্দেশ 
পত্রটি পাওয়া গিয়াছে । উহা! নিম্নে প্রদত্ত হইল ; 
06 50070006806 06 08150105 115061005 60 0010 00-181)05 
021:0:1081206 818061 002 080:008£ 0£ 032 115000 19086 
8150 11826150266 8150 00061 [010681) 0101018] 2170 
[281021705 ০0: 15102175118, আট) ০ 5100: 01608 
(574-5171£6 1) 09618. 6:01 [80095 2108, 2170 2. 09105108] 
19102 10101) ) 10101) 006 008188£61 ৮6100016510 10006 
11] 5010 006 98566 0৫ 801:0681) 180195 200 £61)01210161) 
810. 16 15 12506000115 501101660. 0096 11062150115 ড1516015 
11] 10110015 52170. 11) 01961 107765 50 0080 01002 80০00 
10009103017 210 1252150. 59205 1085 102 15206 (01 00610, 
[106 10279601 00616160916 165066000115 160016505 00০ 120165 
8190 £2100161)61) 60 525 65 01:10 00516 00617 17210765, 


[0090916919911, 117100612511781) £৯০ 8056 
3156 1121:01, 1894 109178121 


৮ 
১৮৯৫, ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সনে লিখিত অমৃতলালের অপ্রকাশিত দিনলিপির 
€ অধিকাংশই ইংরেজীতে লিখিত ) কয়েকটি মাত্র জীর্ণ পত্র পাওয়া গিয়াছে। 
পত্রগুলি সবই গলিতপ্রায়। অনেক স্থল ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় পাঠোদ্ধার করা 
সম্ভব হয় নাই। মাত্র কয়েকটি দিনের বিবরণ £ এই বিবরণের মধা হইতে 
মানুষ অমৃতলালের একটি পূর্ণচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কষুত্্র তুচ্ছ অনেক 
প্রসঙ্গও এমন পুঙ্থানুপুত্থকূপে লিখিত যে ইহা হইতে সর্ব বিষয়ে অমতলালের 
কিরূপ আস্তরিকতাপূর্ণ মনোযোগ ছিল তাহা উপলব্ধ হয়। দিনলিপিগুলির 


৪৪৯৭ 


%4.%-০০৫ পদ 

225 ৫:৮০. ০৫ রি ০৭৫ ক্লিপ পাস পিছ ও ৩ বহি 

একা্তেত 2 পর 217 এটি ০, 

রে, ?-০৫2 24৫2, পি রি 

০০৩ ৫24৫ ০৫০---০/৫ 

চিন লগ শর তিটিচি ক ০ ৫ ০৫2৫০4- 
টি না 84:4৮ রানি পি 
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ঠা জপর্শি ৫৫ পাথর 9 এ 


ঢ/ ৮৫2৮৮ ৫০০০ ৪৫ ৫০ পর্িপ্পর ০৫০০৮, « 
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রি 1৮৮ ৫ ৮//--ত /০শ 2 টিচার 


০০০৫০ এটি ৮৫ 


পর্ব 2, 


অধাক্ষ অমৃতপাণের স্বহস্তলিথিত একটি অভিনয়-নির্দেশপত্র 


কোথাও অমৃতলাঁলের “অহং' প্রকট হয় নাই। ময়মনসিংহে জমিদারবাড়িতে, 
স্টার থিয়েটারে সমাগত অতি সন্তরান্ত ইউরোপীয়দের মধ, মুমূয“ অনাত্ীয় 
রোগীর শয্যাপার্খে, স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগরের স্বৃতিসভায় বা বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষর্দের অধিবেশনে-- সর্বত্রই তাহার প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের ছাতি বিকীণ 
হইয়াছে । নাট্যজগৎ ও সংসারজীবন-_ ছুই-ই তাহাকে যে সমানভাবে 
আকর্ষণ করিত, তাহার নিদর্শনও দিনলিপিগুলিতে আছে। ধূর্জটিগ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় তাহার “মনে এল" গ্রন্থে অমৃতলালের যে প্রকাণ্ড লাইব্রেরীর” 
উল্লেখ করিয়াছিলেন, ১৮৯৭ এর ৩০এ সেপ্টেম্বরের দিনলিপি হইতে তাহার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়৷ 

নাট্যজগতেরও অনেক ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে । উনবিংশ 
শতকের শেষে স্টার থিয়েটার যে কতভাবে জনচিত্তের সহিত সংযোগ রক্ষা 
করিয়া চলিত তাহার তথ্যপূর্ণ কয়েকটি বিবরণ মলিতেছে। তৎকালে স্টার 
থিয়েটারে শুধু অভিজাত ইংরেজরাই আদিতেন না, ইউরোপীয় কুটনীতিকগণও 
আমিতেন। সমাজের ধনীব্যক্তিব্ণ কিভাবে রঙ্গীলয়ের পষ্ঠপোষকতা৷ করিতেন 
তাহার ইঙ্ষিতও কালীকষ্ণ ঠাকুরের প্রসঙ্গে বিবৃত হুইয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তির 
প্রসঙ্ষে তিনি তাহার শ্বকীয় ভঙ্গীতে মতামত দিয়াছেন। কাহারও প্রতি 
অভিযোগ প্রকাশ পায় নাই। গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাহার কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা 
ছিল তাহাও লানাস্থলে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার ২৮ বৎসর বয়স্ক দানীবাবু 
যে আভিনয়্িক বিদ্যায় অমৃতলাল মিত্রকে নকল করিতেছিলেন, তাহা ও ব্যক্ত 
হইয়াছে । কোন্‌ নাটক অভিনয় হইতেছে, কোন্‌ নাটকের মহড়া চলিতেছে, 
কোন্‌ নাটকে কিরূপ দর্শক সমাগম হইতেছে-_- সব কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিক্লাছেন। দিনলিপিগুলিতে শুফ তথ্যবিবৃতি নাই। একপ্রকার সাহিত্য- 
রসও মিশ্রিত রহিয়াছে । দিনলিপির বাকি পৃষ্ঠাসমূহ লুপ্ত হইয়া না গেলে 
বাংলা নাট্যশালা ও অমৃতলাল সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যাইত। 
এই কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা হইতে যে সকল তথ্য মিলিতেছে, এঁতিহাসিকের 
নিকট তাহার মূল্য কম নয়। নিয়ে দিনলিপিগুলি যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইল। 
যে স্থলে জড়িত হস্তলিপির পাঠোন্ধার করিতে পাৰি নাই, অথবা সংশয় আছে, 
সেখানে গ্রশ্নচিহ্ধ, যেখানে কীটদষ্ট বা জীর্ণ হইয়া অক্ষরগুলি লুগ্ঠ হুইক্লাছে 
সেখানে বিন্দুচি্ন এবং যেখানে আংশিক পাঠৌদ্ধার করিয়া কোন শবযৌজনা 
করিয়াছি সেখানে তৃতীয় বন্ধনী প্রযুক্ত হইয়াছে। 
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গার, ৪৬৪ 
টিনিনিটা। ৭8 এ ৮ পঠিলর ৮11 ৪ কা । 
রর ০ 
০০ টির (রা) পাঠ 2 ভজারার বরং বাঁধসরু »" 1 87১ চিজ রাকদ 

ক 
০৫০০ 
ফী ৃ | জরা ০০ ০৮৫০৬ পপি এলি এ কা ০৮০ পরম 
রর কার কা রর? পপি পপ ডা কাপে 3 কাশ করল রা লি 
ববি? পট ক সিট বিশটি এলজি টি রি 
চার | এপ পপর বলিতে পপ» বার্ন পি এ কার পি ও কেলোর 8৮৫ 28৮- এ 
চা ডর টে জপ ইনি জকি পবা বিভা পল ও চি লোপা 
ডর ০৬০লল -75272% 2 কলিগ (রদ ০০ পপি | 
রা ডি রাঙা ?.- 7 1 « পপ সুপারি ঠস্পিপিপাশ লিপ্ত 
0.৬. ৮০৮ ৬৮৬৬০ এনিনলাস্পগন  বটকলনিশ হিন্দ সপ চলে পর পাননি নি এ 
নিশি লা ৫ পন চি নি াপার লক, পু সি এ ৯ ০ পদপ্পপ ক ৮০৮ লি ক নিক, 
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ওিটিটিজগ বেদি ০ পচ পর্বত ক চে পিকচার ০ 


প্র কাপগা বশির ৮ $ ডি উঠি শ্রী এপসদ পাকা শে সপ ক? শিস রী 
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আমার্দের আঁনীত.".এ কন্তা সমভিব্যাহারে 1. 100912085 
38:110)802-"প্রণালী দেখিয়া সকল ইংরাজই বিশেষ'''অতি আনন্দিত, 
আমাকে তিনি বলেন যে,'--তাহার মেম অতি সহদয়, তিনি"'প্রশংসা করেন 
ও অনেককে ডাকিয়া...দেখান। লাইব্রেরি দেখিয়].. যেন প্রথমে চমকিত 
হন। ভূতপূর্ব-"'পুত্রও প্রপিদ্ধ ব্যারিষ্টার-''38:0) থিয়েটার সম্বন্ধে আমায় 
"কথা কন। তিনি আমার কথায়...পরামর্শ দেন। কিন্তু বলেন ষ্রেজ সম্বন্ধে ও 
অন্যান্ত বিষষে অনেক অভিজ্ঞতা ও তথ্যলাভ হইবে। কিস্ত আমাদের অভিনয় 
প্রণালী যেরূপ দেখিতেছেন তাহাতে সেখানে গিয়া শিখিবার বিশেষ কিছুই 
নাই। দেখিলাম তিনি 9 7761) [:%:0£কে খুব ক্ষমতাবান 5:286 
1/87986: বলিয়। সুখ্যাতি করেন, কিন্তু তাহার অভিনয়েব বিশেষ পক্ষপাতী 
নহেন। আমাদের অভিনয়ে অনেক ০01/56730107581155বিহীন শ্বাভাবিকততা 
আছে, এ কথা তিনি বলেন। আমি ইতিপূর্বে অন্যান্ত ইংরাজেরও 
এই মত শুনিয়াছি। নরীর*ক গীত শুনিয়া 91: 01791193 7৪4] বলেন যে, 
এরূপ মধুর গল! তিনি পূর্বে কখনও শুনেন নাই। রাত্রি ঘিপ্রহরের পর 
«“একাকার' অভিপয় শেষ ও 00803692075 6100) 5061525 দেখান হইবার 
পর জজেরা ও অধিকাংশ সাহেব-বিবি বিদায় হইলেন। যাইবার সময় চিফ 
জগ্িশ, বড়লাটের প্রাঃ সেক্রেটারী প্রভৃতি সকলেই আবার বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ ও আমাদের ধন্যবাদ দিয়া গেলেন। বিভাপ্লি* মাহেব ও তাহার মেম 
দর্শক সমাগমের আধিক্য হেতু বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন । মাল! ও 


৪ক নরীহঙ্ছয়ী : স্টারের অভিনেত্রী ও সুবন্ঠী গায়িক। 
« তংকালীন আড.ভোকেট জেনারেল 
৬ একজন বিচারপতি 


৪৪৮ 


তোড়া সকল মেম ও সাহেব ও বাঙ্গালীদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। ২।৩টি 
বড় মানুষ বাবুকে আজ থিয়েটারে 70:59 01:515এ আসিতে দেখিয়াছিলাম । 
ইহারা আর কখন বড় আসেন না। 7125. 965৮০:16 ও একজন কি 
€0০9817055৪কে ১।১টি-"তোড়া প্রদান করিলাম। সমস্ত ইংরাজ দর্শকই 
বিশেষ অমায়িকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একমাত্র পুলিশ কমিশনার 5315 
10100 [.270৮5৮ মুখ বুজিয়া ছিলেন। তিনি যদিও আমাদের নিমস্ত্রিত্ববূপ 
আপিয়াছিলেন,**"ইতরাজি কায়দা মত একটা! শু 052131: 5০ বলেন নাই। 
পুলিশের অভিধানে আত্মমর্যাদা রক্ষা অর্থে ইতরতা। ল্যান্কাট সাহেৰ 
আপনাকে চিফ জষ্টিশ অপেক্ষাও বড়লোক মনে করেন অথব! বাঙ্গালীর কাছে 
তাহা জানাইতে চেষ্টা করেন। বায় বাহাছুর ইনম্পেক্টর যোগেন্দ্রনাথ মিত্র 
তাহার প্রভুর থিয়েটারে আসার কথা হওয়া অবধি বিশেষ উৎকষ্ঠিত 
হইয়।ছিলেন, পাছে তাহার বড় সাহেবের নিকট কোন বাঙ্গালী দর্শক আসন 
অধিকার করেন। আমাদের দেশে পুলিশের ০0১০610এর সীমা নাই। 
খেস্শৃঙ্গে'র অভিনয়ও আজ হুন্দর হইয়াছিল। 
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অগ্ভ অন্নপূর্ণা পুজা । অপরাহে হরিবাবুর*ক বাঁটাতে লুচি উদরস্থ কর! গেল । 
চিপিটক, ক্ষীর, ছানার বার্ষিক আয়োজনের পরিবর্তন করিয়! হরিবাবু ভাল 
করেন নাই। পূর্ব কথামত মতামত লিখাইবার জন্য আজ বিভাপ্লি সাহেবের 
৪২ নং চৌরক্কি ভবনে ড?510০£ ৪০০1 পাঠান গেল, তিনি পুস্তকখানি বাখিয়া 
দিয়াছেন । আজ ৪২ টাকায় ১ জোড়া বুলবুলবস্ত। পাখী 01610617591) ও 
১২ টাকায় ১টা নৃতন রকম শ্থাম! কিনিল।ম। পাখীর সথ ক্রমে আমার গুরুতর 
হুইয়! দীড়াইতেছে দেখি । অদ্য সন্ধ্যার পর “রাজসিংহে'র অভিনয় হইয়াছিল । 


%901062508 6156 2561) 08701, 1896 

উঠিল। দৌড়িলাম। গিয়া-.উহার ছবাদশবর্ধ বয়স্ক মাতৃহীন...বিকার হুইতে 
রক্ষা! পাইয়া প্রাতে উলাউঠ1'-"বড় মধুর প্ররূতি, তীক্ষবুদ্ধি বালক, আমায় 
জ্যাঠা মহাশয় বলিত, আমিও অতিশয়'*'উহার ছবিখানি আমার বিছানার 
স্থমুখে খাঁটান আছে। যতীন আমিয়া কি-''বৈকালের সংবাদ । সিনার্ভার 


ক স্টার থিয়েটায়ের অগ্ভতম দ্বত্বাধিকারী হ্নিপ্রসাদ হন 
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প্রোপ্রাইটারঘয় গিরিশবাবুকে ত্যাগ করিয়া নীলমাঁধব চক্রবর্তীর দল (0105) 
আনিয়াছে ও গিরিশবাবুর নামে চোর প্রভৃতি অপবাদ দিতেছে । গিরিশবাবু 
মর্মে পীড়া পাইকাছেন শুনিয়া আমাদের বড় কষ্ট হইল। বাত্রি দশটার পর 
অমৃত ও হরিবাবুর সঙ্গে ভীহার বাড়ীতে যাইলাম। অমৃত একেবারে 
গিরিশবাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, আস্থন আমাদের কাছে ! তিনি হৃদয়ে 
আমাদের ন্মেহভক্তি উপলব্ধি করিয়া সঙ্গে আসিলেন। থিয়েটারে পূর্বে কেহ 
কিছু জানিত না, সকলে আশ্চর্য হইয়া তাহাকে প্রণামাদি অভ্যর্থনা করিল। 
খিষাশঙ্গ' ও রাজ! বাহাছুর, অভিনয় হইতেছিল, অনেকগুলি সাহেব-বিবি 
আসিয়াছিলেন। “জজেদের বাত্রির' (098০5' 13181)6 ০2. 2130) হুখ্যাতির 
ফল। শ্রীযুক্ত কালীকষ্ণ ঠাকুর আসিয়াছিলেন। আমাকে ডাকিয়া তাহার 
1+091,88০:এর উপর আমার নামে একখানি ৫০ পাঁচশত টাকার অর্ডার 
দিলেন । পাঁচ দিন অভিনয় দেখিয়াছিলেন, শরীর অন্থস্থ হইতেছে, কলিকাতা 
ত্যাগ করিবার মনস্থ করিয়াছেন, নচেৎ আরও কয়দিন অভিনয় দেখিতেন । 
58001:095 612 28015 81:01, 1896 

যুক্ত কালীকষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বাঁটাতে টাকার জন্ত গিয়াছিলাম, 
ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। আমি অসময়ে গিয়াছিলাম। 
1811101. 7£95. এখনও আমার কামিজ প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারে নাই। 
রাত্রে 'রাজসিংহ” অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত হরিধন দত্তের সহিত কয়েকটি ইংরাজ 
অগ্য অভিনয় দেখিতে আসেন | গিরিশবাবু আমাদের এখানে আসায় হরিধন 
বিশেষ সন্তষ্ট নয় বোধ হইল। মিনার্ভার প্রোপ্রাইটার নাগেন্দ্র মুখো! মহাশয়ের * 
পূর্ব দু্যবহার ভুলিয়া হরিধন এক্ষণে আবার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। 
অনেকে বলে, গিরিশ ঘোঁষ নাগেন্দ্রের সর্বনাশ কৰিল; তাহারা নাগেন্দের 
খণজালজড়িত থিয়েটার-পুবাবস্থা' ও থিয়েটারকালীন নিজ বিলামব্যয়ের কথা 
ভুলিয়া যায়। নাগেন্দ্র কিছু বুঝে না! [কিস্ত] জিক্গাসা করি মিনার্ভা স্থাপন 
করিবার লময় এটা কি বুঝিয়া কাধে প্রবৃত্ত হন নাই যে, গিরিশবিহনে ষ্টার 
ধ্বংস হইয়! তাঁহার লাভ হইবে? আমরা কয়েকটি গৃহস্থ লোক অন্ন করিয়' 
খাইতেছি, তাহার তো! মাতামহের" “আটকে? বাধা ছিল, আমাদের সর্বনাশের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন? গিরিশবাবুর যতই দোষ থাকুক থিয়েটার সম্বন্ধে 
তিনি অতি উপযুক্ত তাহা! কে অন্বীকার করিবে? তাহার সযক্ষে “মুরুব্বীদের” 
৭ নাগেক্ভুষণ ছিলেন প্রসন্নকুষার ঠাকুরের দৌহিত্র। 
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মধ্যস্থগিরি চলে না বলিয়া! অনেকে তাহার শত্রু; সামাজিকতা গুণও গিরিশ- 
বাবুর বড় নাই। হুরিধনের সহিত তর্ক করিয়া আমার 77679985655 অত্যন্ত 
বৃদ্ধি হইল। 
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৮ গ্রেট গ্তাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ৷ গ্তাশনাল থিয়েটায়ের প্রথম নাটক 'শীলদপণে'র 
রিহা্স্যাল ইহার বাড়ীতেই হইত । 
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৯» গ্তাশনাল থিয়েটায়ের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণে" বিন্দুমাধবের ভূমিকার অবতীর্ণ হুইল ছিলেন । 
'ভারতমাতা', "ভারতে যবন' প্রভৃতি নাটাপ্ষচরিত | 
তা শাশীশিল মাগাজিনের খত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন দের আতুলপুতর। 
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২৬ মহেম্রনাথ চৌধুরী ঃ ইনি ডায়মগহারবারের অন্তর্গত ঘাটেশ্বরের জমিদার বংশের হি 
অসুতলালের বহ্যত্রসংকলিত ছুর্লভ গ্রস্থাবলীর তন্বাবধানভার ইহার উপর স্বত্ত ছিল। 
মাটাশালায় ইহার দাম ছিল মাষ্টার মহাশয় । ইনি ্টায়ে অতিদেতাও ছিলেদ। 
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* তৃতীয় পুত্র 
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11010095 0১০ 186 05109611897 

'**তপোবনের স্তায় শান্তিপূর্ণ কানন, মধ্যে স্থন্দর মঙ্দির। পা 
ভিথারীর গোলমাল, উৎপাত নাই। জগন্নাথ, বলরাম, হুভক্রার পাষাণ মৃত্তি 
'**চতুিকে ক্ষত ক্র মন্দির, মধ্যে গ্রন্তরের হুনদর হুন্দর লক্ষী, গোপাঁল.." 
প্রভৃতির ছোট ছোট মৃত্তি। এই মন্দিরের পশ্চাতে এক প্রশস্ত সুন্দর মন্দির 
তথায় এক."*মৃতি। ভাস্করকার্ষের চমৎকার দৃশ্ঠ ! এক স্থবৃহৎ চতুষ্ষোণ 
প্রস্তরখণ্ডের উপর উচ্চভাবে খোদিত প্রকাণ্ড নৃসিংহদেব-- ২ হস্তে শঙ্খ 
চক্র, ১ হস্ত মুক্ত, অপর হন্ত শিশু প্রহনাদের মন্তকোপরি স্থাপিত। বড়ই 
শান্তিপূর্ণ স্থান। কাশীযাত্রী মাত্রেরই এই মন্দিরদর্শন কর্তবা। জগন্নাথ 
ও নৃপিংহদেবসম্মেথে আট আনা করিয়া প্রণীমী দিয়া ক্ুত্র মন্দির সকলে 
যৎকিঞ্চিৎ করিয়া দিলাম। তথা হইতে আর একটি বাগানে--ডুমরাওয়ের 
রাঁজার স্থাপিত প্রস্তরের লীতা, রাম ও লক্ষণের মৃত্তি। তথায় ॥* আনা 
প্রণামী। পরে কেদারেশ্বরের লোহিতণ্রস্তর নিগ্রিত, গঙ্গার উপর স্থাপিত 
মন্দিরে যাইলাম। কেদারেশ্বরটি মৃত্তিও নহে, ঠিক লিঙ্গও নহে। স্তর ভূপের 
যায় দ্বিখণ্ডিত ও হরগোৌরী আখ্যাত। পৃজ। করিয়! ১ টাকা প্রণামী দিলাম। 
গঙ্গার ধারে নীলকণ্ঠ__ বৃহৎ লিঙ্গ । তথীয় ।* আনা প্রণামী, পা্ডা, ভিখারী 
প্রভৃতিতে প্রায় ১ টাঁকা। পরে তিলতাগেঙ্বরের মন্দিরে যাইলাঁম। জালার 
ম্যায় বৃহৎ মৃত্তি-_ চারি আনা প্রণামী। উহার পূর্বে পথে রামজীর মন্দিরে 
গিয়াছিলাম। কাঁশীতে জলের কল স্থাপনের [সময়] এই মন্দির লইয়া মহা দাঙ্গা 
হয়। পুলিশ ও হিন্দু-মুসলমান অধিবাঁসীগণের যুদ্ধে [ গভর্ণমেন্টকে ] সেনা 
আনাইতে হয়। হত্যা আঘাত অনেক হুয় এবং বিচারে অনেকে বন্দী হয়। 
সন্বীর্ণ অপরিষ্কার গলির মধ্য দিয়! পথ--জলকলের পাশ [ অবধি ] সন্কীর্ণ পথ 
দিয় মন্দির প্রবেশ করিতে হয়। কধিত আছে, ভক্ত কবি তুলমীদাসের 
স্থাপিত এই মৃতি। 1/০ প্রণামী, কিছু ভিক্ষা । বেলা! ১টার পর বাসায় ফিরিয়! 
স্ানাহীর করিলাম।, 
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এঁতিহাদিক মূল্য আছে। 
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ভ্রীশ্রীশিবহুর্গ ৮কাশীধাম 
সহায় 4.6.15 


বাবা ক্ষেত্র, 

আমর! গত বুধবার সন্ধ্যার সময় পূর্বস্থান ত্যাগ করিয়া কাকার বাটাতে 
আসপিয়াছি। তোমার ১ল] জুনের টেলিগ্রাম গতকল্য ওরা সে বাসায় 
পৌছিয়াছিল, আমি এই প্রাতে টায় পাইয়। £15 দিলাম । লিলির১ পত্র 
যথাসময়ে পাইয়। বুঝিয়াছিলাম তুমি €61৪ করিয়াছ। আমি গ্রীক্মাতিশয্য- 
বশত; কাহাকেও পত্র লিখিতে পারি ন।ই | এখন বেলা ৩॥০ টা, এখানে 
তবু বসিয়া! লিখিতেছি, সেখানে একেবারে অসাধ্য ছিল। হরিবাবুর পুত্র 
উপেন লিখিয়াছে কলিকাতায় অসহা গরম। সেটা কেমন জান, যেমন 
মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বলিতেন, আমি গরীব ব্রাহ্মণ। কলিকাতায় ৪1০০০:০ 
£917) 1০9, অজত্ম জল, তবু গরম । যদ্দি গরম কাহাঁকে বলে কেহ বুঝিতে 
চায় তবে সে এই সময় এখানে আপিয়া ১ দিন কাটাইয়1! যাক-- আমি 
তাহাকে ২৪ ঘণ্টায় ২৪ রকমের বিচিত্র বৈভব দেখাইয়! দিব । আল্না হইতে 
জামা লইয়া গায়ে দাও £02967109007) এব 19106] এর আম্বাদ অনুভব 
করিবে। ৪95 ০91: বা বেনচে ঠেসান দাও পীঠে রজকের গরম ইসি 
বসিবে। জল কবিরাজী চিকিৎসার উপযোগী । এই গরম আমি বিনা পাখায় 
বিনা বরফে বিনা খসে কাটাইতেছি। খসের পর্দা কয়খানি করাইয়াছি 
এখনও খাটান হয় নাই, পাখার ও পাখার লোকের চেষ্টা করিতেছি, বরফ 
তো খাইনা। গৃহিণী ইহার উপর রদ্ধন করিতেছেন, লোকও রাখিবেন না, 
আর রাগে গরমে ছটুফটু করিবেন। সত্য ছট্‌্ফট্‌, বেল! ১০ট হইতে 
সন্ধা। পর্যন্ত সত্য ছটফট ও বাপরে! মারে! আমাকেও করিতে হয়। 
কিন্তু বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় কোন অন্্রখ নাই। তোমরা সকলে ভাল 
থাক বিশ্বনাথের চরণে এই প্রার্থনা । আমি ক্লাস্তিবশতঃ কম চিঠি লিথিলেও 
তোমরা ঠিক লিখিও | শালিখার বাটার ভাড়ার ও নারিকেলের খবর কি? 

আঃ টি 
অঅ 
3900 [3131851) 0০10, 89365 130052 


74 [80080018 
861981655 ০1 


১ পোত্রী : ক্ষেত্রতৃধণের কত! 
৫২৬ 


প্‌ ১৮৭ 


পৃ ২৯১ 


পৃ ৩৫৩ 


পুনশ্চ 


“বিমাতা বা বিজয়-বসস্ত' : সপত্বীপুত্র ও বিমাতার প্রণয়প্রসঙ্গে 


সেলিউকাসের পুত্র ও তাহার বিমাতার উল্লেখ করিয়াছি। ৬/111 
[9870 সেলিউকামের পুত্রের ন।ম বলিয়াছেন, 1091090205 
(ভ্ঃ17% 980 ০1 01111526101--5816 [7076 196 ০ 
076206, 0, 572)। অন্যান্য গ্রন্থে সেপিউকাসের উক্ত পুত্ত 
£170001)05 [ বলিয়া উল্লিখিত ( ত্র: 77761710456 ০1 5916445 5 
দু. 0. 308৬৪17, 12, 64 ) 1776 0০০1717026 41101276 12150019 
্রন্থেও (৬০1 ৬ 9. 395) 4001901)89 [-এর নাম পাই। 
এনসাইক্লোপিডিয়াগুলিও £১00০1085 [-কেই সেলিউকাসের পুত্র 
বলিয়! উল্লেখ কবিয়াছেন। 


১৯৬৩ সনে 'ব্াাপিকা-ব্দায়েওর নবমুন্রণ প্রকাশিত হয়। এই 
সংস্করণে অমৃতলালের জোট পৌত্র শ্রীযুক্ত গ্রীতিভূষণ বন্-পিখিত একটি 
নিবেদন, আছে। ইহাতে 'ব্যাপিকা-বিদায়” প্রথম মঞ্চস্থ হইবার 
সময়ে এবং তাহার পরে এই প্রহসনের পেশাদারী ও শৌধীন 
অভিনয়ের বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য বিবৃত হইয়াছে । 


জেলেপাড়ার সঙ £ ১৩৭৫ সালের চৈত্র সংক্রাস্তিতে “পাঁচালী ভারতী'র 
উদ্যোগে জেলেপাডার সঙের "্মরণ-উৎসব' হয়। এই উৎসবে বিশিষ্ট 
অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডঃ স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙের যে 
ইতিহাস দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল-_ 
প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পোষাক 
পরিয়া অঙ্গভঙ্গী সহযোগে গান ছড়া-কাট৷ প্রভৃতির দ্বার! 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একটি পরিহাসোজ্জল 
অনুকৃতিকে 'দমাঙ্গ, অর্থাৎ “অন্থরূপ অঙ্গ' বলা হুইত। এই 
সংস্কৃত শব হইতে উত্তর ভারতের হিন্দী গ্রভৃতি ভাষায় 
'সওআঙ্গ' এবং বাঙ্গলায় “সঙ” বা “সং | ছদ্লবেশ অর্থে 'সুঙ, 


৫২৭ 


শব্ধ বাঙ্গলাদেশে গ্রীষ্টীয় আঠারোর শতকের শেষ দশক পর্যস্ত 
প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে “জাত” বা “যাত্রা” অর্থাৎ ধার্মিক 
অনুষ্ঠানমূলক শোভাযাত্রায় এইভাবে সঙ সাজিয়া যাওয়ার 
রীতি বিশেষভাবে পালিত হইত। পরে উনিশের শতকের 
প্রারস্ত হইতে আমাদের চড়ক গাজন প্রভৃতিতে জন-সাধারণের 
জীবনযাত্রার প্রকাশক নান! প্রকারের “সঙ এই সকল জনপ্রিয় 
পূজানষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হুইয়] দাড়ায় ।” 
কাঁসারীপাড়ার সঙ. বন্ধ হইবার পর “জেলেপাড়ার মৎস্যজীবী 
সম্প্রদায়ের কতকগুলি সংস্কতিপূত চিত্তের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চেষ্টায় 
আবার এই সঙ.-এর পুনঃপ্রবর্তন ঘটে-__-১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ।, 


& ২৮ 


নির্ঘ 


* চিহ্নিতগুলি অম্বতলালের বচন! 


“আকাল বোধন'* ১২২, ১৪৩, 8৫৩ 

অক্রর দত্ত ৩৪৪ 

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮, ৪৬৯ 

অক্ষয়কুমার বড়াল ১৩৬ 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৫৩, ১৩৯ 

অক্ষয় কৌয়র ১৮৪ 

অক্ষয়ঞ্জ সরকার ৩১, ৩৬৭ 

অক্ষয় বহু ১৪ 

অযোরচন্ত্র কাবাতীর্থ ১৯, 

অথোরনাথ প/ঠক ১১৯ 

“অঙ্গহীনা' ১১২ 

*অঞ্জলি'* ৩১২ 

অজিতকুষার ঘোষ ডে) ১৮৬, ১৯৬) ২৩০৪ ২৪২ 
অঞজিত দত্ত ২৪৬ 

অতুলকৃফণ মিত্র ৭৬) ৮*, ২৩৯) 8১৭ 

অতুলানম্দ সেন ৩৯৩ 

“অতুযুক্তি' ৩১৭ 

“অথ নট-ঘটিত' ২২৬ 

অনঙ্গমোহন ৮২, ৮৭ 

অনাথকৃ্ণ দেব ৩৬২ 

অনাধনাধ দেব ৮৫ 

অনাধনাথ বন্ধ ২৮৪ 

অনুগত কশ্চিং দর্শক ৪৬ 

অনুপচাদ মিত্র ১২ 

“অনুযোগ ও উত্তর'* ১২৪, ৩৪৭ 

অনুরূপ! দেবী ২৪, ৮৯, ১১২, ১১৩ ১৩৯) ২১৭ 
অনুপীলন ও পুরোছিত ( পত্রিক। ) ২৬৭ 
অনুসন্ধান (পত্রিক।) ৬৪৪ ৭৯, ৯৮, ৯৯, ১০৪, 
১১১) ২১৯ ২২, ২৪৮, 
২৫২, ২৬১, ২৬৪; ২৬৬, ২৬৭, ২৭৬ 


১৩৫, ১১? 


'অন্তঃপুরে উদ্দীপনা* ৩১১, ৩২১ 

'অরপূর্ণা পূজ'* ১২৩ 

ঘঅপরাধ'* ১২৪ 

“অপরাধী'* ১২৪ 

অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৭২) ৭৫, ৭৬, ৮২ ৮৪, 
৬৮৯; ১০৫) ১০৭, ১১৫) ১১৭; ১৪৬) ১৬২, 
১৬৩, ২৭৬, ২১৯ 

“অপূর্ব কারাবাস? ৬৩ 

“অপূর্ব মতী' ৬৩ 

অপের! হাউস ৫২, ৫৩ 

'আবতারঞ ৮০, ১২১, ১৫১, ২২৮, ২২৯, ২৩৪, 
২৩৭, ২৭৩, ২৮২-২৮৬) ২৮৮ 

“অবল! বল' ৩৯৯ 

“অবল।বালা' ৩৯৭, ৩৯৯ 

'অবল। ব্যারাক' ২৪৬ 

অবিনাশচন্দ্র কর ৩৪, ৭৮ 

অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২, ৩৪, ৩৭, ৫০ ৫৯) 
৬২১ ৬৪) ৬, ১৪০৮ ১৩৫, ১৫৩1 ১৪?) 
১৬৭ 

অভয়চনা মল্লিক ৩৭ 

অভয়চরণ মিত্র ৪৮১ 

অভয় দাস ৫২ 

“অভিনয় শিক্ষা” ১৪৮ 

“অভিনেত্রীর রূপ' ৮২, ৮৭ 

“অভিষেক-দরযার'* ৩১৭ 

'অন্ব] ১১৫ 

“অমর়েজানাখ' ৭৯, ৮৪, ৮৮ 

তমরেজনাধ দত্ত ৭৯, ৮১, ৮৪। ৮৫) ৮৬) ৮৭, 
৮৪) ১০৩) ১০৭, ২০২, ২৪৩ 


অমল হোম ৪৭৮ 


৫৩১ 


অসুলাচরণ ঘোষ ২৯১ 
অমূলাচ'ণ বিভ্ভাতৃষণ ১৫৬ 
অমুঙগাধন আটা ৪৪১ 
অমৃত-গ্রন্থাবলী 


২৫৫, ২৮৬, ৩৩৭৯, ৩৪৮) ৩৪৯, ৩৪১ 


১১৯, ১২১, ১২৪, ১৩৭, 
৩৫৪) ৩৫৬, ১৬৭ 

অগ্নত চক্র ং ৩৬) ১৬৩ 

অমৃত নার্স।রি ৬ 

অম্বতধাঙার পত্রিকা (বাংলা) ১৪৪ ১৭৪ ৪৪, 
৫২, ৬৫ 

4৯১000108 3828 1 28010585016 ৩ ৬) ২৬) 
৭১) ৯৪, ১৫৪) ১৭৪) ১৭৭) ১৭৮) ১৮৮) 
১৮৯, ১৯৬) ২৯১ ২০৬) ২০৯) ২৬১, ২৭৬ 
২৭৮, ২৯৪) ২৪৮, ৩৬৩ 

অমৃষ্ধবাবুর বক্তৃতা ২৩, ৪৯, ৬৬, ১২৫ 

“অমৃত মন্দরা'* ৬, ৮, ১২, ২০, ২১, ২৩, ২৭, 
২৮, ২৯ ৩৪, ৩৮ ৪৮, ৬২৪ ৬৬, ৭০, ৮১) 
৯৭, ১২২, ১৩৮ ১৫১, ১৫২, ১৭২৭ ১৯৮, 
২১৪, ২৩০, ৩০৮, ৩১৪-২৫১ ৩৩৪, ৩৪৪, 
৪২১, ৪২৯ 

অমৃচলাল বহু (২) ৩৯৮, ৩৯৯ 

অন্বহ্লাল মিত্র ৭২, ৭৬, ১০৮১ ১১৯, ১২৪, 
১৮৪, ২২৩ 

অমবহলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু ) ৬৪ ৬৭॥ 
১১৪ 

অমুলাল লরকার ১৫৭ 

'অ ধশুখেশর' ৫৩ 

অধেন্দুশেখর মুস্তপ্ী ১১১ ৩১) ৩২, ৩৩, ৩৪, 
৩৫ ৩৬, ৪০ ৪৩, ৪৫ ৪৬, ৪8৮ ৫০ ৫৩) ৫৫, 

+ ৪৭) ৫৮ ডি ৭ ৬৬» পভ ৮, ৮৩। উনি? ৯৬9 

৯৬, ১০৯, ১১৮, ১১৯) ১২৪, ১৭৮, ৩৪৫ 

অরবিন্দ ঘোষ ৪৩৭, ৪৩৯ 

জশোক, সম্রাট ১৮৭ 


'অশোকগুচ্ছ' ৩১৮ 

অশবিনীকুমার দত্ত ৪৩৭ 

অসিভৃষণ বনু ২৩ 

অসীমকৃঞ্ণ দেব, কুমার ১৩৬, ২৯৭ 

অহীন্্র চৌধুরী ৬, ৮২, ৮৯) ১০৪৪ ১০৬) ১০৭ 
১০৮) ১০৯) ২০০০ ২৯৫ ২৪৮ 


আইরনসাইড (জজ ) ২৬ 

0% ৬7০৫৫০৫1106 চা) 1016 ২৪৫ 

'আক্ষেগ ক ১২১, ৩৩৮ 

আগমনী * ৩২৭, ৩৪১ 

'আত্মকথা' (কেদারনাথ বন্দযোপাধ্যায়ের ) ৩১৯ 

আত্মজীবনী' (ধমদাস সুরের ) ৩৩, ৫৫ 

আত্মশক্তি ( পত্রিকা) ১২৪, ৩২৩, ৩৩৮ 

'আত্মসমর্পণ * ১২২, ৪৪৪ 

“আত্মস্থতি' ( সঙশীকান্ত দাসের ) ৩৬০ 

'আদর*' ১২৪, ৩৪৭ 

“আদর্শ কবিতা'* ৩২১ 

“আদশ বন্ধু* ৮*, ১০১, ১২১, ১৪০, ১৬৭৪ 
১৯০-১৯৭, ২১২ 

“আদর্শ সতী" ২৩৯ 

“আননা-কানন' ৬১, ৬২, ৬৯ 

আনন্দবাজার প্জিক1 ১১৮, ১২৩১ ১৫৮ 

'আননা-বিদায়' ৮৬ ১৫৭ 

“আননদময়ী কেন দ্বন্বময়ী'* ১২৪ 

“আননাময়ীর আগমনে ৪১৯ 

'আনন্দ রহো!' ৭৩ 

আবোল ভাবোল'* ১২৩, ৩৪২, ৪৪৬-৪৭ 

“আমার উপস্তাস' ১১২ 

'আমার কথা' € অভিম্নেত্রী বিনোদিনীয় ) ৭৪, 
৩৩৪ 

ধআমার জীষন' ( নবীনচঙ্র মেনে ) ২৯ 

'আমার ছুর্গোৎনব' ৪২৭ 


€&৩২ 


“আমার পূজা* ১২৩, ৩৩৭, ৪১২) ৪২৬-২৮, 
৪৭৮ 

আমিনা ১৭৩ 

“আমের ধৃূমধাম'* ৩২৫ 

আর্ট থিয়েটার ২৯৮ 

আর্য ক্ষেমীশ্বর ২১১ 

“আলালের ঘরের ছলাল ৪৬৯ 
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